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প্রণাম তাদের, কী বা দিতে পানি ?--একটুকু সৌরভ, 
কথা-কুন্থমের প্রথম মালাটি “করে” শুধু সঁপিলাম । 


ভুমিকা 

কবি মোহিতলাল মজুমদার যখন কলিকাতার বিষ্ভালয় শিক্ষকতার 
কাজ হইতে ঢাক! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংলার অধ্যাপক নিধুক্ত হইয়া 
গিয়া অধ্যাপনা কর্মে প্রথম যোগদান করেন, তখনই আমি ঢাকা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে তাহার ছাত্র রূপে ভন্তি হই। সুতরাং তাহার অধ্যাপক 
জীবনে আমিই তাহার প্রথম ছাত্র ছিলাম। তারপর ঢাক! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা অনুঘায়ী তিন বংসর অনার্স এবং 'এক বৎসর 
এম. এ ক্লাসে তাহার নিকট পড়িয়া! সংস্কৃত ও বাংলা বিষয়ে এম. এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তখন ঢাক] বিশ্ববিগ্ভালয়ে বাংলা বলিয়া! কোন 
স্বতন্ত্র বিষয় কিংবা বিভাগ ছিল না, ধাহারা বাংল! সাহিত্যে অনুরাগ 
বশতঃ বাংলা বিষয় লইয়। এম. এ পড়িতে চাহিতেন, তাহাদের অর্ধেক 
বিষয় সংস্কৃত পড়িতে হইত এবং সংস্কৃত ও বাংলা উভয় বিষয়েই 
তাহাদের পরীক্ষা দিতে হইত। বিভাগের নামও ছিল সংস্কৃত ও 
বাংল! বিভাগ । মোহিতলাল এই বিভাগেরই অধ্যাপক (লেকচারার) 
নিুক্ত হইয়া ছিলেন। তখন সেই বিভাগের প্রধান ঘিনি ছিলেন, 
তাহার সংস্কৃত এবং বাংল! উভয় বিষয়ে পাণ্ডিত্য স্ুবিদিত ছিল, 
তাহার নাম আচার্য স্ণীলকুমার দে। প্রকৃতপক্ষে তাহারই একক 
আগ্রহে মোহিতলাল বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কেবল মাত্র বি. এ পাস 
হওয়া সত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়াইবার জন্য 
অধ্যাপক নিঘুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। 

বস্তৃতং আচার্য সুশীলকুমার দে নিজে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বহু 
বাধা বিদ্ধ অতিক্রম করিয়! তাহাকে এ পদে প্রতিষ্ঠিত, না করিলে 
তিনি জীবনে গভীরতর সাহিত্য সাধনার সুযোগ পাইতেন না| 
কারণ, তখন মোহিতলালের নাম বিশেষ পরিচিত ছিল! |. তাহান্ন 
£বিস্মরণী' কাবাগ্রস্থথানি তখন সবে মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, ইতিপূর্বে 
তাহার একথানি, মাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা "্বপন- 
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পসান্গী। সুতরাং কেবল মাত্র তাহার ভিত্তিতেই আচার্ধ দে তাহাকে 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের স্লাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যাপন। করিবার কার্ষে নিষুক্ত 
করিয়৷ যেমন দৃরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনই এক ছুঃসাহুসি- 
কতারও পরিচয় দিয়াছিলেন, কারণ, সেই পদের জন্য কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাংলা বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ প্রার্ধাও ছিলেন । 
কিন্ত তথাপি তাহাদের দাবি উপেক্ষা করিয়াও একজন মাত্র বি. এ. 
পাস স্কুল শিক্ষককে উক্ত পদে নিযুক্ত করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য 
হয় নাই। সুতরাং মোহিতলালের পরবর্তী জীবনের সামগ্রিক 
প্রতিষ্ঠার মূলে এই দৃরদৃষ্টি সম্পন্ন মনীষীর কথা কিছুতেই বিস্মৃত 
হইবার উপায় নাই। 

মোহিতলালের ছাত্র হওয়! বিষয়ে আমার আরও একটি সৌভাগা 
হইয়াছিল। আমি সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীতে তাহার একমাত্র ছাত্র 
ছিলাম । তাহার কলে তিন বৎসর কাল তিনি এক! আমাকেই 
পড়াইঙেনশ। যেদিন আমি কোন কারণে আসিতে পারিতাম না, সে 
দিন ক্লাস হইত না; তিনি অত্যন্ত ক্ষ মনে ফিরিয়া যাইতেন, কিন্ত 
আমাকে ব্যতীত কোন ক্লাসই তিনি করিতে পারিতেন না, সেই জন্য 
আমি তাহার নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি। তাহ! সমগ্র ভাবেই 
পাইয়াছি, অন্যান্য সাধারণ কলেজ-ৰিশ্ববি্ালয়ের ছাত্র দশ জনের 
সঙ্গে ভাগ করিয়া অধ্য।পকদিগের নিকট হইতে যাহ পায়, তাহ 
আমাকে পাইতে হয় নাই। সেইজন্য অধ্যাপক হিসাবে তাহার 
সমগ্র বপটারই আমি আন্মপুধিক পরিচয় পাইবার সুযোগ লাভ 
করিয়াছিলাম | 

5খন মোহিতলালের বয়স চল্লিশের বেশি নয় । সংসারে ছুইটি 
কল! এবং পত্বীকে লইয়া তিনি ঢাক1 বিশ্ববিদ্ভালয় মন্দিরের অদূরে 
নীলক্ষেত নামক এক জন-বিরল পল্লীতে বিশ্ববিষ্ভালয়েরই নিজস্ব 
একটি বাংলো'র মত বাড়িতে বাস করিতে লাগিলেন। বাড়ির 
সামনে এবং পিছনের দিকে অনেক জায়গা! ছিল। অল্প দিনের মধ্যে 
এক মালী ব্বাখিয়া সমস্ত জায়গা জুড়িয়া তিনি গোলাপ ফুলের বাগান 
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তৈরী করিলেন । বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ক্লাস খুব বেশি ছিল না, ক্লান শেষ 
হইবার পর কোন দিন তিনি বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিরাট পাঠাগারটিতে 
ঢুকিয়া সেখানে বসিয়াই পড়িতেন, কোনদিন বা সেখান হইতে বই 
সংগ্রহ করিয়া লইয়৷ বাড়িতে চলিয়া আমিতেন, সেখানে আসিয়। 
স্বহস্তে বাগানের কাজ করিতেন, মালীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া 
থাকিতেন না। ফুলের চাষ সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা করিয়া! তিনি 
গোলাপ চাষে বিশেষজ্ঞ বলিয়াও দাবি করিতে লাগিলেন । তিনি 
তাহার বাগানে আশি রকমের গোলাপ ফুটাইয়াছেন বলিয়! দাবি 
করিলেন এবং কোন সাহিত্যিক বন্ধু কিংবা ছাত্র তাহার সঙ্গে 
সাহিত্যালোচনার জন্য গেলেও গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য এবং তাহার 
মহত্ব সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা দিয়! বুঝাইতেন এবং 
নিজের বাগানের বিভিন্ন রকমের গোলাপের মধ্যে রডের ও পাপড়ির 
যে কি সুক্ষ পার্থক্য আছে, তাহ] বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন । অনেক 
দিনই সাহিত্যালোচনার মধ্যে প্রবেশ করিবার আর সময় 
পাইতেন না। 

কিন্তু এই সকল বিষয় বিস্তৃত করিয়। এখানে বলিয়া কিছু লাভ 
নাই। তাহার জীবনীগ্রন্থ কোনদিন রচিত হইলে এই সকল ক্ষুত্র 
বিষয়ের মধ্যেও তাহার মানস প্রকৃতির অনুসন্ধান কর] যাইবে। 
এইখানে সংক্ষেপে কেবল তাহার জীবনের ছুই একটি অপরিজ্ঞাত 
ঘটনার উল্লেখ করি । আমি মনে করি; তাহার কবি-প্রকৃতি বুঝিবার 
পক্ষে তাহ! সহায়ক হইবে । 

আগেই বলিয়াছি ছুইটি কন্তা সন্তান লইয়া ঢাকায় তিনি তাহার 
বাস স্থাপন করেন। বছর দেড়েকের মধ্যেই তাহার একটি পুত্র 
সম্তানের জন্ম হইল। কিছুদিনের মধ্যেই এক পারিবারিক দুর্ঘটনায় 
তাহার সংসার কিছুদিনের জন্য ভাঙিয়া গেল; বাগানের ফুল শুকাইল, 
তার কিছুদিন পর আবার সংসার স্থাপন করিলেও বাগানে সেই ফুল 
আর ফুটিল না। আমার মনে হইল, কবিতা হইয়। ধেন সেই ফুল 
তখন ফুটিতে লাগিল। বরং ঘতদিন বাগানে ফুল ফুটিত, ততদিন 
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মনের বাগানে কবিতা হুইয়া তত ফুল ফুটিত না, তারপর সেই ফুল 
অজস্র ফুটিতে লাগিল । 

পারিবারিক হূর্ঘটনাটির বিষয় এখানে একটু খুলিয়া বল৷ 
আবশ্যক। আমাদের তখন পরীক্ষা আসন্ন বলিয়। ক্লাস বন্ধ ছিল 
এবং এইজন্যই মোহিতলালের বাড়িতে অনেক দিন যাওয়া হয় নাই। 
স্বতরাং অনেক দিন পর্যন্ত তাহার পারিবারিক জীবনের কোন সংবাদ 
রাখিতে পারি নাই। সহমা একদিন বিশ্ববিগ্ভালয়ের একজন ছাত্র 
আমার নিকট আসিয়। বলিল, মোহিতবাবুর বড় মেয়েটির টাইফয়েড 
হইয়াছে, রাত্রি জাগরণ করিয়া! সেব! শুশ্রাধার প্রয়োজন, কিন্তু তেমন 
কোনও লোক নাই। আপনাকে যাইবার জন্য তিনি আমাকে 
আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। 


আমি তৎক্ষণাৎ নীলক্ষেতে তাহার বাড়িতে ছুটিয়া গেলাম। 
গিয়া! দেখি বড় মেয়ে পলার ( মনে হয় উৎপল! তাহার ভাল নাম 
ছিল, পল! বলিয়া! ডাকিতেন। ) ১০।১২ দিন যাবৎ জ্বর, জ্বর টাইফয়েড 
বলিয়া স্থির হইয়াছে । সেইভাবেই চিকিৎসা চলিতেছে । প্রত্যহ 
রাত্রি জাগিয়া শুশ্রষা করিবার লোক নাই। তাহারা স্বামিস্ট্রী 
ইতিমধ্যেই রাত্র জাগিয়। ক্লাস্ত এবং অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, এখন 
অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতীত রোগিণশর শুশ্রাধা অসম্ভব । “ক্লোরো- 
মিসাইটিন' আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে টাইফয়েড রোগ যে কি ভয়ঙ্কর 
ছিল, তাহা এখনও অনেকেই স্মরণ করিতে পারেন। তখন সেই 
অবস্থা ছিল। উৎপলার বয়ন দশ বছরও বোধহয় হয় নাই; খুব 
শান্ত স্বভাবের মেয়ে, পিতার ভাকে হাকে সর্বদাই উপস্থিত থাকিত। 
আমাদিগেকে গেলেই দরজা খুলিয়া বসিতে দিত | 

নিকটে গিয়া দেখিলাম উৎপলা প্রায় জ্ঞানশূন্যা, অবস্থা দেখিয়া 
আমার মনে হইল, বাচিবার আশ! কম। মোহিতলাল আশঙ্কায় 
অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, স্থিরভাবে কিছুই ভাবিয়া দেখিতে 
পারিতেছেন না। 

সে যুগে টাইফয়েডের কোন চিকিৎসা কিংবা ওষধ ছিল না 


তুমিকা [এগার 


কেবলমাত্র ধীরভাবে ধৈর্য ধারণ করিয়া রোগীর শুশ্বষা করিয়া যাইতে 
হইত, তারপর যাহার আৃষ্টে যাহা! ঘটিবার তাহ! ঘটিত । 

এইভাবে আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল, রোগিনীর অবস্থার 
ক্রমে অবনতি হইতে লাগিল, তারপর একদিন উৎপল! ইহলোৌক 
ত্যাগ করিল। তাহাকে রক্ষা! করা গেল না। 

সন্তানের মৃত্যুতে মোহিতলাল সেই প্রথম শোকের আঘাত 
পাইলেন। কিন্তু সেই আঘাতের তীব্রতা অনুভব করিবার পুবেই 
তাহার উপর সঙ্গে সঙ্গেই আর এক আঘাত আনিয়া পড়িল। 

সকলেই জানেন টাইফয়েড এক অতি সংক্রামক রোগ। পলার 
মৃত্যুর ছুই তিন দিন আগে হইতেই তাহার ছোট বোনটিও শব্যা 
গ্রহণ করিয়াছিল; দেখ! গেল, তাহারও টাইফয়েডের আক্রমণ হইয়াছে 
এবং আট দশ দিনের মধ্যে সেও জ্ঞোষ্ঠার অনুগমন করিল। মাত্র 
দশ বারো দিনের ব্যবধানে ছুইটি কন্তা সন্তানের অকাল মৃত্যুতে 
মোহিতলাল উন্মাদদের মত হইয়া গেলেন। দ্বিতীয় কন্যার মৃত্যুর 
কথ। যখন তিন জানিতে পারিলেন, তখন তাহার সেই শোকোন্ত্ত 
মুত্র দিকে তাকাইয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তিনি ঘরের 
বারান্দায় দাড়াইর! চীৎকার করিয়া তাহাপ নিজস্ব ভ ঙ্গতে বলিতে 
লাগিলেন, “ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই!” তাহার চোখ সে 
দিন আগ্ন বর্ষণ কারতে লাগিল, কখন্বরে যেন বজ্জ নির্ধেধষিত হইল-_ 
“ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই |” 

সংযত ভাবে শোক সহঃ করিবার শত্তি তাহাপন ছিল না। 
সেইজন্য এক একবার আমার মনে হয়, তাহার সেদিনকার শোকের 
সেই উন্মত্ত রূপ তাহার অন্তরের মধ্যে সংহত হইয়া তাহার পরবর্তী 
জীবনের ধ্যান-ধারণার মধ্যে কি কোন প্রতিক্রিয়া স্যষ্টি করে নাই? 
বাহার! মোহিতলালের জীবনী রচন কিংবা! সাহিত্যের আলোচন। 
করিয়াছেন; তাহার! তাহার জীবনের সঙ্গে মিলাইয়। তাহার সাহিত্যের 
আন্ুপুধিক বিচার করেন নাই, কারণ, তাহার জীবন-কথা বহুল 
প্রচারিত হইবার মত তাহার ভাগ্য ছিল ন। | কিন্তু আমার বিশ্বাস, 


বার ] মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


রোমাট্টিক চিন্তাধারার ফাহার! অনুগামী তাহারা! কখনও তাহাদের 
জীবনের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! কোন শ্যটিকেই 
সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন না । মোহিতলালের কাব্য-ভাবনায় 
যে বিষাদের সুর মধ্যে মধ্যে বাজিয়া উঠে তাহার উৎস কোথায় 
তাহা! কি সে ভাবে কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন? এমন কি, তাহার 
ভোগবাদের মধ্যেও যে একটু বিষ্রতার স্পর্শ ছিল, তাহাই বা কোন 
সুত্র ধরিয়া তাহার কাব্যে স্থান লাভ করিয়াছে তাহ! কি জীবনী 
অনুসন্ধান করিয়া! কেহ দেখিয়াছেন ? 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন যেমন পর্বে পর্ধে বিভক্ত, মোহিতলালেরও 
তাহাই। সুতরাং তাহার ব্যথা-বেদনার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়' 
যে জীবনের বিকাশ হইয়াছে, সেই জীবন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান 
ব্যতীত তাহার কাব্য-বিশ্লেষণও সার্থক হইতে পারে না। কিন্তু 
তাহার জীবন সম্পর্কে াযথ জ্ঞান লাভেরই বা উপায় কি? তাহঃ 
এখন পর্যস্তও অন্ধকারেই রহিয়। গিয়াছে । 

মোহিতলাল নিজে তাহার কাব্য-ভাবনার উপর তাহার পুববর্তা 
একজন বাঙালী কবির প্রভাবকে স্বীকার করিতেন, কিন্ত নিজে 
তীহার কোন রচনায় তাহার কথা উল্লেখ মাত্রও করেন নাই। এই 
কবির নাম গোবিন্দচন্দ্র দাস। তিনি ইংরেজি লেখাপড়া জানিতেন 
না, কিন্তু তাহা সত্বেও আধুনিক বাংল! কাব্যে ভোগবাদের তিনি 
প্রতিষ্ঠাতা । মোহিতলাল মৌখিকভাবে এইকথা বারবার স্বীকার 
করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন মহত্তর প্রতিভার অধিকারী হইয়াও 
বিহারীলালকে গুরু বলিয়া! স্বীকার করিয়াছেন, মোহিতলাল 
গোবিন্দদাস সম্পর্কে তাহা করেন নাই। তবে মুখে সর্বদাই তাহা 
তিনি বলিতেন। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন, «“গোবিন্দদাসের 
স্মৃতিরক্ষার একটা আয়োজন কর, তাহার বিষয়ে অনুসন্ধান এবং 
আলোচন। কর।” সেই ভার আমাদের উপর তিনি দিয়াছিলেন। 
কিন্ত নিজে তাহা! করেন নাই। অনাহারে কবি গোবিনদদাস 
বখন ম্ৃত্যুশষ্যা হইতে “ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে তোমর। 


ভূমিকা [তের 


আমার চিতায় দিও মঠ, এখন আমি ক্ষুধার জালায় করছি যে 
ছটফট'--এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তখন তিনি তাহার বন্ধু 
বান্ধবদিগকে লইয়া কলিকাতায় একটি সভা! করিয়! তাহার নিকট 
কিছু সাহাধ্য পাঠাইয়াছিলেন, ইহার কিছুদিন পরই হাসপাতালে 
কবি গোবিন্দদাসের মৃত্যু হয়। আজ গোবিন্দচন্দ্র দাসের নাম প্রায় 
লুপ্ত হইয়া! গিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ একটি প্রবন্ধ রচন! করিয়া 
গুরুকে অমর করিয়া গিয়াছেন | 


গোবিন্দচন্দ্র দাসের একটি কাব্য গ্রন্থের নাম “প্রেম ও ফুল'। 
মোহিতলাল তাহার 'স্মরগরল" কাব্যগ্রন্থের একটি দীর্ঘ কাহিনী 
কাব্যকে “প্রেম ও ফুল' নামে চিহ্নিত করিয়াছেন, অথচ গো বিন্দচন্দ্ 
দাসের নিকট এইজন্যও কোন খণ স্বীকার করেন নাই। এই 
সম্পর্কে 'ম্মরগরল'এর প্রকাশের সময় নিজেই একদিন আমাকে 
বলিয়।ছিলেন, “দেখ, “প্রেম ও ফুল” নামটি কি চমতকার । আমার 
কেবলই ইচ্ছা হচ্ছে নামটি আমার একটি কাব্যে ব্যবহার করি, অথচ 
বুঝতেই ত পাচ্ছ, অবিকল নামটা অনুকরণ করাও ঠিক হয় না? 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাই তিনি করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব হইতে 
তিনি যুক্ত হইতে পারেন নাই। সুতরাং ধাহারা মোহিতলালকে 
আধুনিক বাংলাকাব্যে ভোগবাদের জনক বলিয়া উল্লেখ করেন; 
তাহারা মোহিতলাল নিজের মুখেই এই বিষয়ে কি বলিয়াছেন, তাহা 
জানেন না। 


যাহাই হোক, মোহিতলালের জীবন কিংবা তাহার পটভূমিকায় 
তাহার সাহিত্য বিচার করা এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নহে। ইহার 
এইটুকু বল! উদ্দেশ্য যে তাহার জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার 
সাহিত্য বিচার নিভু হইতে পারে না। তাহার ভোগবাদ তাহার 
পাগ্ডত্যের' কল নহে, বরং জীবনোপল্ির অভিব্যক্তি । স্ৃতরাং 
সেই জীবনকে সম্মুখে রাখিয়াই তাহার বিশ্লেষণ সম্তব)জ্টীবন হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। 

আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র অধুন। কৃতী অধ্যাপক ডঃ শ্রী ছর্গা- 


চৌদ্দ] মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানন 


শঙ্কর মুখোপাধ্যায় বহু আয়াস স্বীকার করিয়া মোহিতলালের “কাবা 
ও কবিমানপস' গ্রন্থথানি রচনা করিয়াছেন । তাঁহার আলোচনায়ও 
মোহিতলালের “জীবনকথা” এবং গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রভাবের বিষয় 
উপেক্ষিত হয় নাই। মোহিতলালের কবিমানসের স্বরূপ নিণয়ে 
তাহার অত্তদূ্টি এবং কাব্যের রসরূপ-বিচারে তাহার রসজ্ঞত! 
আমাকে বিশেষভাবে আশান্বিত করিয়াছে । আমি মোহিতলালের 
প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলাম বলিয়াই তিনি আমাকে তীহার গ্রন্থের একটি 
ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । 

মোহিতলালের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করা আমার নিজেরই 
কর্তব্য ছিল, সেই কর্তধ্য পালন করিয়। উঠিতে পারিব কি না জানি 
না। তথাপি আমার একজন কৃতী ছাত্র যে তাহার সম্পকে 
আগ্রহশীল হইয়। তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, তাহার 
মধা দিয়াও আম আমার গুরুপুজার সন্তোষ লাভ করিলাম । 

মো[হতঙলালের সমগ্র অধ্যাপক-জীবনের সঙ্গেই আমি জড়িত 
ছিলাম | প্রথমতঃ তাহার ছাত্ররূপে, দ্বিতীয়তঃ তাহার সহকমীঁরূপে, 
ছইভাবেই তাহাকে খুব নিকট হইতে আমার দোখবার সুযোগ 
ইইয়াছিল। ছুইভাবেই তাহার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। 
মোহিশুলালের সমগ্র জীবনের সাধনার অর্থ উভয় দিক হইতেই 
উদ্ধার কর! যায়। তাহার বিপুল অংশ আজও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে । 
একদিন তাহ। প্রকাশিত হইলে তাহার সম্পর্কে পূর্ণতাপ পরিচয় লাভ 
করা সম্ভব হইবে । এই বিষয়ে আমার নিজের যে দায়িত্ব আছে, 
বর্তমান গ্রন্থকার আমাকে সেই বিষয়ে সচেতন করিয়া দিলেন। 


শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য 


প্রাকু প্রস্তাবনা 


কয়েক বৎসরের শ্রয়াদ ও পরিশ্রমে মোছিতলালের কাব্য ও সমালোচন। 
সাহিত্যের সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষশ লিখে শেষ করেছিলাম । সেই দর্ঘ 
আলোচনার প্রথমার্ধ 'মোহিঙ্ুলালের কাব্য ও কবি-মানস' নামে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হল। আলোচা কবির কাব্য মননশীলতাঁয় যেমনই ছুরূহ, কবি- 
মানসও আতরিক্ত র্যক্তিকতায় তেমনই জটিল। এমন কবির কাবোর 
রল-বিলেধ" ও কাব্যের অস্তরালবর্তী কবিপুরুষের স্বরূপ-উদঘাটন সহজ নয়। 
তথাপি সাঁমিত শক্তি নিয়েই এই ছুঃসাহুদিক কর্মে ব্রতী হয়ে'ছলাম। কতখানি 
কৃতক।ধ হয়েছি, রসিক স্থধীজনই তা। বিচার করবেন। 

কাব্য-সমালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও কোনো একটি 
রীতির ওপর আছ্স্ত নির্ভরশীলতাকে নিরাপদ মনে করতে পারি নি। নান! 
দিক থেকে আলোকসম্পাত ন। ঘটলে রহুম্তময় কবিপ্রতিভাকে লম্যক উপলদ্ধি 
কর] বায়না! । কাব্যের সৌন্দর্য-বিশ্লেধপের মধ্য দিয়ে কবিকে অন্থুভব করার 
বস্তনিষ্ঠ বিচাঁর-রীতিকে বর্তমান গ্রন্থে মুখ্য কর] হলেও অন্তান্ত রীতিরও 
'আবশ্তক মতে সহায়ত গ্রহণ করা হয়েছে । 

প্রস্তত গ্রন্থটির জন্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রস্থকারকে ভি. ফিল, 
ভপাধি-দানে সম্মানিত করেছেন। বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক 
ভঃ অদিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষণা-কর্মটি সম্পন্ন হয়। অপর 
ছুজন পরীক্ষক ছিলেন যাদবপুক্র বিশ্ববিষ্ালয়ের বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যের প্রধান 
অধ্যাপক কবি অজিত দত্ত ও এ বিশ্ববিদ্ালয়েরই ইউ. জি. নি অধ্যাপক 
গ্ীমযুল্যধন মুখোপাধ্য'য়। তিন জন পরাক্ষকই আলোচনায় প্রসন্ন হয়ে 
জেখকের আশাতিরিক্ত প্রশংসা করেছেন। এদের সকলকেই আজ প্রণাম 
জানাই। 

একথা বল! ভাল যে পরীক্ষার জন্যে লিখিত গ্রন্থের মূল প্রতিপাঁ্যকে ' 
মোটামুটি অক্ষুণ্ন রেখে প্রন্তত গ্রস্থকে কতকট। সংক্ষিপ্ত কর হুয়েছে। বিভিন্ন 
মাসিক পত্রিকার জীর্ণ জঠর থেকে সংগৃহীত গ্রস্থবহিতূতি কবির প্রচুর কবিতা 
স্বত্ব-সংরক্ষপের প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট থাকায় বর্জন কর। হয়েছে ।-" উদ্ধৃতির আয়তম 
এবং উদ্দারণের সংখ্যাও হ্রাস করা হয়েছে। গ্রস্থ-বহিতূর্তি ও গ্রন্থুক্ত 
অধিকাংশ কবিতাবলীর প্রথম গ্রকাশকালের তারিখ-তালিকাও লগ্গিবিষ্ট করা 
হয় নি। অলংকার, চিন্রবক,9. ছন্দের আলোচনায়ও যম ক্ষ] করতে হয়েছে। 


যোল] মোহিতলাঙের কাবা ও কবিমানস 


পুণ্তকের হৃল্য, বিপুলায়তন গ্রন্থ পাঠে ্লাস্তি, সাধারণ পাঠক-পাঠিকাঁর রুচি, 
গ্রন্থের সংহতি--প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এ কাজ কর! হয়েছে । 

এ গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ থেকে প্রকাশ কাল পর্বস্ত শুভকাষন! ও গ্সেহাশীর্বাদ 
নিয়ে যারা অধীর আগগ্রছে প্রতীক্ষা করছেন, তার। হলেন আমার পরম 
ভক্তিভাজম পিতৃদেব শ্রীধ্জাধারী মুখোপাধ্যায় ও মাত শ্রীমতী কনকলতা' 
দেবী। পেশায় আইনজীবী হয়েও পিতদেব ইংরেজি ও বাঙল। সাহিত্টের 
একনিষ্ঠ নমেবক। বর্তমান লেখকের সাহিত্য-রসাম্বাদনে বদি বিন্দুমাত্র 
অধিকার জন্মে থাকে, তাহলে পিতার চারিত্িক আদর্শ ও ম্বভাবপ্রকৃতিই 
তার জন্তে মূলত দায়ী । মাত। ও পিতাকে প্রথম গ্রস্থখানি প্রণতচিতে 
উৎসর্গ ক'রে তাই আজ বড়ই আনন্দ অনুভব করছি। 

পুস্তকখানির পরিকল্পনা, রচন।, গ্রন্থনা ও প্রকাশন! বিষয়ে ধার কাছে 
সর্বাপেক্ষা বেশী খণী তিনি হলেন আমাদের পরম শ্রন্ধাম্পন শিক্ষাপ্ডরু ডঃ অনিত- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । তার অধীনে গবেষণা-কর্ষে নিষ্জোজিত থেকে প্রতি 
মুহূর্তে বলিষ্ঠ প্রেরণা, যৃল্যবান দেশনা এবং হুচিস্তিত আলোচনার সহায়তা 
লাভ করেছি। আলোচনার ক্ষেজে যাবতীয় সংশয় ও সমস্যার অন্ধকার 
তিনি পানন্দে বিদৃরিত করেছেন। তার সাহায্য ও ন্সেহাশিস ব্যতীত এ 
গ্রস্থ কোনোদিনই সমাপ্ত হত না । গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে আজ তাঁকে 
প্রণতি জাপন করছি। 

কলকাতা বিশ্ববিহ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাছিত্যের বিভাগীয় প্রধান ও 
লোকপাহিত্যের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ভঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বর্তমান গ্রন্থের 
একটি মূল্যবান “ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। কর্মব্ত্ততায় মধ্যেও তিনি 
ধীরভাবে গ্রন্থটি পাঠ করেছেন এবং কবির প্রতি অতিরিক্ত শ্রন্ধাবশত 
ছাত্রের দাবিকেও উপেক্ষা করতে পারেন নি। প্রাণের স্বত:স্ফুর্ত প্রতিক্রিয়ায় 
হবলিধিত এই ভূমিকাটি গ্রস্থের বিশেষ গৌরব। বিনম্র চিত্তে শিক্ষাণ্তরুকে 
প্রণাম জানাই । 

তথ্যাদির ব্যাপারেও অনেকের সহযোগিতালাভে ধন্ত হয়েছি । গ্রস্থমধ্যে 
শ্রদ্ধার সঙ্গেই তদের নামোজ্েখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সিটি কলেজের 
বাঙল। তাষ! ও সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক ও আমাদের শিক্ষক শ্রীমথুরেজ্জনাথ 
নম্দির নাম লর্বপ্রথমেই উদ্লেখযোগা । তারই নির্দেশে অধ্যাপক শ্রীতারাচরণ বস্থ, 
কবি কুমৃদরঞ্জন মল্লিক, ভঃ স্থশীলকুমার দে, শ্ীসজনীকাস্ত দান, শ্রীজীবনকালী 
লাক, অধ্যাপক স্তামনন্দর মাইতি, কবিশেখর কালিদান রায় প্রভৃতি ব্যকিদবের 


প্রাক প্রস্তাবনা [ লতের 


সংস্পর্শে আমি। অধ্যাপক তান্নাচয়ণ বস্থ ও কবি কুমুদবরঞ্জন মঙ্গিক কবিয় 
কয়েকখানি পত্রের অহ্থলিপি দিয়ে লেখককে কৃতার্থ করেছেন । এছাড়া কবির 
নিকট আত্মীয় শ্রীরাধিকাগ্রসাদ মন্ুমদার, শ্রীদনৎ গুপ্ত, কবিপুত্র অধ্যাপক 
প্রীমণিলাল মনুমদার, অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীরবীন্্রনাথ 
ঘোষ, আজহারউদ্দীন খান প্রগ্খ ব্যক্তিদের নানাভাবে সাছাষ্য লাভ করেছি । 
গভীর বেদনার সঙ্গে একথ। বলতে হচ্ছে ঘে এদেন্ অনেকেই আজ আমাদের 
মধ্যে নেই। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেধন মৃহতে সে কথাই আজ বেশী ক'রে 
মনে পড়ছে । 

কাজে অগ্রপর হয়ে শুভাকাক্রী অধ্যাপক, শিক্ষা্ডর, সহকর্মাঁ, বন্ধু ও 
আত্মীয়-স্বজনদের নিকট থেকে হবে উৎসাহ, শুভেচ্ছা ও আস্তরিকত। লাভ 
করেছি তা কম আনন্দের কথা নয়। হাগুড়। গার্পন্‌ কলেজের প্রাক্তন 
অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কষণ ভট্টাচার্য এবং বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্তী 
লেখককে বরাবরই অন্কুপ্রেরণ। দান করেছেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে 
স্বপপ্ডিত শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ভার সঙ্গে সাহিত্যতত্ববিষয়ক আলোচনায় এবং 
বহু ক্ষটিল প্র্থের সমাধানে বিশেষভাবে উপরূত হয়েছি। অগ্রজপ্রতিম 
সহকর্মী কবি শ্রীগোবিন্দপদ্ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমরানন্দ চৌধুরী গবেষণা! 
কর্মের সচনা থেকে আজ পর্যস্ত লেখকের ব্যাপারে উৎকষ্টিত হয়ে আছেন। 
তাদের বিনির্মল ম্েহ-প্রীতি লেখকের জীবনের এক ছুর্ভ সঞ্চয়। গুতকাম 
অধাপকদের মধ্যে আরও কয়েকজনের কথ! বিশেষভাবে মনে পড়ছে। 
শ্রহুর্গাদান চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিমিলকাস্তি সমদ্দার, শ্ীঅজিতকুমার ঘোষ ও 
শ্রীপাচুগোপাল দত্ত অনুজকল্প লেখকের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিত। করেছেন । 
শিক্ষাগ্ুরুদের মধ্যে শ্রীশক্করী প্রসাদ বন্ধ, শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ডঃ শান্িকুমার 
দাশগুপ্ত, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, ডঃ হ্ধাকর চট্টোপাধ্যায়, ড: রমারঞ্রন মুখোপাধ্যায়, 
ভঃ বৈদ্নাথ শীল, শ্রীবিনয় নরকার, শ্রীহেরদ্ব চক্রবর্তী, শ্বর্গত ভঃ নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় ও দ্বর্গত বিভৃতি চৌধুরীর নাম উল্লেখষোগ্য । জ্ঞাতে অজ্ঞাতে এই 
সমস্ত শুভার্থী অধ্যাপক ও শিক্ষাগুরুদ্দের নিকট যা পেয়েছি ত1 প্রণতচিত্ে 
আজ ম্মরণ করছি। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রবীরেনকুমার চট্টরোপাধ্যাক্স ও শ্রীঅরুণ- 
প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় এ গ্রন্থের ব্যাপারে নিরস্তর কৌতৃছল, প্রকাশ ক'রে 
আসছেন। সাহিত্য আলোচনায় এর! লেখকের নিত্য সহচর । এঁন্থের সমাপ্তি 
ও প্রকাশ-বিলম্বে যে সব অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা আনন্দ-ওংনথক্য প্রকাশ 
করেছেন তাদের মধ্যে আছেন হথখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু মুখোপাধ্যাক্স, রেবা 


আঠার ] মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


শীল, শ্টামল বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয় চৌধুরী, ভঃ হুখেন্দহৃন্দর গজোপাধ্যায়, ডঃ 
ক্ভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভঃ দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, ভঃ তপন দে, নির্মল বন্্‌, 
বেচারাম ঘোষ, উদয়টাদ মাজি, সুহাস বিশ্বাস, বারীন্দ্র বন, পরাণচন্দ্র পাঠক, 
অরুণকূমার ঘোষ, বীরেন্দ্রকুমার দত, ভঃ নরেশচন্দ্র জানা ও ভূপতি দত। 
গ্রীতি-শুভেচ্ছায় বন্জন-ধন্ত লেখকের পক্ষে সকলের নামোল্লেখ সম্ভব না হলেও 
তাদের সম্পর্কে তিমি সচেতন । এদের প্রতি ফথাষোগ্যস্থানে গ্রীতি, শুভেচ্ছা, 
নমস্কার ও অেহাশীবাদ জ্ঞাপন করছি। 

আত্মীয়-স্বজনদের শুভেচ্ছা ও আনন্দের বিষয় তুলনাহছীন। ডঃ কালীশস্কর 
মুখোপাধ্যাত্স ও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন গঙ্গোপাধ্যায় অনেক দুশ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ ক'রে 
দিয়েছেন। বাণ! বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিন। চট্টোপাধ্যায় ও লীলা চট্টোপাধ্যায়ের 
কল্যাণী দৃষ্টি এবং স্বপন, কে্ট, লাচ্চ, ও রত্বার নান। প্রশ্ন লেখকের যাত্রাপথে 
আনন্দ ছড়িয়েছে । অসীম ধৈর্ষের সঙ্গে গ্রন্থের পাওুলিপি পাঠ ক'রে প্রয়োজনীয় 
নির্দেশ দিয়েছেন অধ্যাপক শ্রীঅনিলভূষণ গজোপাধ]ায়। গ্রন্থের বছ অংশের 
ভাষাগত গ্রাঞ্জজতার দিকে অঙ্গুলি সংকেত ক'রে, বু অংশ কপি ক'রে দিয়ে 
এবং শ্রমপাধ্য বিরক্তিকর “নাম-নির্দেশনী” তৈরি ক'রে আজ ধার পরমা 
পরিতৃপ্তি, তিনি হলেন শ্রীমতী জবা মুখোপাধ্যায় । এদের সকলেরই সঙ্গে 
লেখকের যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাতে কৃতজ্ঞ গ্রকাশের অবকাশ নেই। 

্রন্থ-প্রণয়নে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহায়তার কথাও বাদ দেওয়া চলে ন|। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষণ গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় 
গ্রন্থাগার, ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড় স"ঘ পাঠাগার, ব্যাটর। পাঁবলিক 
লাইব্রেরী, বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী ও হাওড়া গার্ণস্‌ কলেজ লাইব্রেরী থেকে 
প্রস্থৃত সাহাধ্যলাভ করেছি। এই সমস্ত গ্রস্থাগারের কণ্িগণকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা 
জানাই । এই প্রসঙ্গে হাওড়া গার্লস্‌ কলেজের গ্রস্থাগারিক ও সহায়কদের বিশেষ 
কৃতজ্ঞ। জান।চ্ছি। 

“করুণ। প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের এ ধরনের 
গ্ন্থ-গ্রকাশের অভিপ্রায়, আগ্রহ এবং লেখকের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়াম ছিল 
বলেই এ পুস্তক প্রকাশিত হতে পারল। তীর গুতি এই অবকাশে গ্রন্ধা 
নিবেদন করছি। আগর একজন নীরব, নিকুভিমান ও স্রূসিক ব্যদি 
শ্রীতৃলসী দাস। প্রুফ দেখার কাজে অনভ্যন্ত লেখকের সঙ্গে তার হছ্য 
সহষোগিতার কথা কিছুতেই যে বিস্মৃত হুওয়! চলে না তা কুতজ্ঞচিত্তেই 
স্মরণ করছি। 


প্রাক্‌শ্রস্তাবনা [ উনিশ 


পরিশেষে বলি যে যথেষ্ট জাবধানত] সত্বেও গ্রস্থমধো কিছু কিছু ভৃলক্রটি 
রয়েগেছে। ছু'একটি চোখে পড়েছে। ৩৩ পৃষ্ঠায় 'বিস্ভাভ]াস এর পরিবর্তে 
বিদ্যাভাম, ৪* পৃষ্ঠায় 4367£816৩,এয় পরিবর্তে 85:08811, ৫৬ গৃঠায় 
ভ্রীমন্তগবধ্গীতার” বদলে ্রীমন্তবদগীতা, ৮* পূঠায় সম্পূর্ণরপোএর স্থলে বিশ্বত- 
রূপে, +১৫ ও ১১৯ পূজায় “শ্রাবণের কবিতা?” স্থলে শ্রাবণের গান, ১৪৭ পৃষ্ঠায় 
'ভান্তমস্থভাতি'র স্থলে ভাতি অন্ুভাতি, ১৭৭ পৃষ্ঠায় .'প্রজনশ্যান্মি'র স্থলে 
প্রজনন্চামি, ২০৪ পূথগায় 476156085এর স্থলে 17611606185 ২৮৪ পষ্ঠায় 
972118011817এর স্থলে 99611061187, ২৮৮ পঠায় 'সাগর ও শশী'র স্থলে 
সাগর ও বালী এবং “প্রেম ও সতীধর্ম। এর স্থলে সতীধর্ম মুদ্রিত হয়েছে। 
এরূপ আরগ কিছু থাকা সন্ভতব। সহদয় পাঠক-পাঠিকার প্রশ্রয় কামমা 
ছাড়া লেখকের গত্যন্তর নেই। 


্ীহর্গাশ্কব মুখোপাধ্যায় 


বিষয়-সুচী 
্রস্তাৰনা, পৃষ্ঠা ১-১, 

[ মোছিতলালের কাব্য-যৃল্যায়নের কারণ ১, সমালোচক মোহিতলাল 
১-৩, কবিমানল ৩-৫, বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়ের দিক নির্দেশ ৫-৮, 
মোহিতলাল ও স্থুইনবার্ন ৮-৯, মোছিতলাল ও ম্যাথু আর্নন্ড ৯, গ্রন্থের 
নামকরণ ১ ] 

প্রথম অধ্যায় 
এঁতিহা, যুগ ও জীবন-প্ররোচনা, পৃষ্ঠা ১১৫৭ 

[ পূর্বগামী ও সমকালীন কাব্যের এতিহ্‌ ও তার প্রভাব ১১-৩*, কবির 
জীবনকথ1 ও তার বৈশিষ্ট্য ৩*-৫১, দ্বেশ-কাল তথ যুগের প্ররোচনা ৫১-৫৫, 
উল্লেখপত্রী ৫৬৫৭ 1 


দ্বিতীয় অধ্যার 
কাব্য আলোচনা, পৃষ্ঠা ৫৮--১৬৩ 


[ উন্মেষ পর্ব-গ্রস্থবন্ছিততভি অপরিণত কবিতাবলীর বিঙ্গেষণ ৫৯-৬৩, 
“দেবেন্্রমঙল'এর আলোচনা ৬৩-৬৬, বিকাশপর্ব--“্থপনপনারী” ৬৬-৯২, 
সমৃদ্ধিপর্ব_-“বিন্বন্নণী” ৯২-১১১, “বূপকথা” ১১১-২৩, পরিণতি পর্ব__দ্মিয়গরল? 
১২৩-৪২১ “হেমস্তগোধূলি” ১৪২-৫৫, হেগেলের হজ্জে কাব্যধারা ১৫৫-৫৬, 
উল্লেখপণ্জী ১৫৭-৬৩ ] 


ভৃতীয় অধ্যার 
ভোগভাবনা। পৃষ্ঠা ১৬৪-_২১৩ 


[ভোগ ও ভোগবাদ শবের পার্থক্য ১৬৪, দেছাত্মনির্তর ভোগবাদযূলক 
কবিতা রচনার উৎম ১৬৫-৬৭, ভোগবাদাখ্য কবিতাবজলীর আলোচন-- 
'স্বপনপসারী” ১৬৮-৭২, «বিম্ম়ণী ১৭২-৭৬, কামের ন্বরূপ ১৭৬-৭৭, তঙ্ত্রতত্ব 
১৭৭৭৯, ছুংখবাদ ও কবিমানস ১৮১-৮৮০ স্মরগরল' ১৮৮-৯৪১ কাম ও প্রেমের 
পার্থক্য ১৯৪-৯৫, তন্তরততব ১৯৫,নারী ভাবনীর পরিণতি ১৯৫৯৬, সংস্কৃত প্রেম- 
কবিতার সঙ্গে লাদৃস্ত ও বৈসাদৃস্ত ১৯৬-০৯, চার্বার, এপিক্যরল, লুক্রেনিয়াস, 
ও ওমর খৈয়ামের সঙ্গে লাদৃশ্ত ও বৈলাদৃষ্ত ১৯৯-২০৮, ছেগেলের কৃজ্রে ভোগ- 
ভাবনা ২*৮-৯, উল্লেখপঞ্জী ২১*-১৩ ] 


বাইশ ] বিষয়-সচি 


চতুর্থ অধ্যায় 
অনূদিত কাব্যবিচারণ' পৃষ্ঠা ২১৪-_৪৩ 
[ অঙ্থবাদ-কাব্য রচনার প্রেরণ! ২১৪, ১৩২৬-৩৪ এব মধ্যে লিখিত অনুবাদ 
কবিতার তালিক] ২১৪-১৫, বিভিন্ন পর্বে অন্ুবা্দ-কাব্য রচনার বিভিন্ন হেতু 
২১৬-১৯, প্ররূত অনুবাদের ত্বরূপ ও প্রকার ২১৯-২১, কবির অন্থবান্দ-কাব্যের 
তিনটি শ্রেণী ও কবিমানস ২২১-২৪, কয়েকজন ইংরেজ কবির কাব্যের 
ভাবান্থবাদের হেতুনির্ণর় ২২৪-২৫, স্থইনবার্ন ক্রিন্িনা রসেটি ও কীটমের কবিত। 
অন্রবাণ্ধের বিশেষ আলোচন। ২২৫-৩২, অন্ধবাদাহ্ছবারদ কবিতাবলীর আলোচন। 
২৩২-৩৬, আত্ম প্রবর্তনামূলক অন্থবার্দ ২৩৬-৩৮, কবিমানস ২৩৮, উল্লেখপণ্রী 
২৩৯-৪৩ ] 
পঞ্চম অধ্যায় 
বাণীরূপ রচনা, পৃষ্ঠা ২৪৪-_-৩০১ 
[ বাণীরূপের স্বরূপ ও শ্রেণী ২৪৪, কবিভাষ। ও কবিমানল ২৪৪-৫৫, স্টাইল 
ও কবিমানদ ২৫৫-৬০) রোমান্টিক ও ক্ল্যাসিক্যাল ব্লীতি ২৬০-৬২, অলংকার ও 
কবিমানন ২৬২-৬৮, চিত্রকল্প ও কবিমানন ২৬৮-৭৮, ছন্দ--কবির ছন্দের 
বৈশিষ্ট্য, পদবন্ধ, মিল, সনেট ২৭৯-৯*, কবিতার গঠনশিল্প ও কবিমানস-_ 
লিরিক, ওভ, নাট্য-কাব্য, স্বগতোঁক্তিযূলক নাট্যকবিত1, কাহিনীকাব্য ২৯০-৯৮, 
উল্লেখপঞ্জী ২৯৮-৩০১ ] 
বন্ঠ অধ্যায় 
প্রভাব এবণা; পৃ্া ৩০২--৩২৭ 
[ প্রভাব সন্ধানে সতর্কতা ৩০২, গ্রভাবের স্বরূপ ও প্রকার ৩০২, রবীজ্ঞোতর 
কবি ৩০২-৩, রবীন্দ্রোতর কাব্যে মোহিতজ1লের প্রভাব- ঘতীন্দ্রনাথ সেনগুধ 
৩০৪-৫, মজরুল ইসলাম ৩০৫-৮, রূবীন্ররোত্র অতি আধুনিক কাব্য ও 
মোহিতলাল ৩*৮, অতি আধুনিক কাব্যে প্রভাব- বুদ্ধদেব বন্থু ৩*৮-১২, 
অঠিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩১২-১৪, প্রেমে মিআ ৩১৪-১৭, জীবনানন্দ দাঁস৩১৭-২৯) 
সুধীন্্রনাথ দত্ত ও বিষু,দে ৩২৯-২১, অতি আধুনিক কাব্য ও যোঁহত্লালের 
কবিমানস ৩২১-২২, রবননভ্দ্-অঙুসারী কবিদের কাব্যে প্রভাঁব- হেমেন্দ্রকুমার রায় 
৩২২, ষতীন্্রমোহন বাগচী ও কালিদাস রায় ৩২২-২৩। হুলীল দের কাব্যে 
প্রভাব ৩২৩-২৫১ উল্লেখপত্রী ৩২৬-২৭। ] 
নাম-নির্দেশনী, পৃষ্ঠা ৩২৮-৪* | 
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কবি যোছিতলাল মজুমদারের কবিকর্মের পূর্ণাঙ্গ বিচার এবং সেই্ত্রে তার 
কবিমানসের ম্বরূপ-উদঘাটনই আমাদের আলোচনার লক্ষ্য। কবির প্রতি 
সহমমিত1 বতীত কাব্যপাঁঠও যেমন কাব্যালোচনাও তেমনি নিক্ষল। তাই 
স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমর] বিচার্য কবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল । রবীন্দ্র 
সমসাময়িককালে রবীন্দ্র-অনগুবর্তী কবিবূপে আত্মপ্রকাশ ক'রেও দৃহটি ও স্থষ্টির 
মৌলিকতায় কবি মোহিতলাল একটি গৌরবময় আসনের অধিকারী-- এ 
ধারণ। পেয়েছিলাম বনুপূর্বেই এবং একরূপ বাইরে থেকে । কিন্তু সে ধারণ! 
তখনও কোনে। স্থদৃড় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এই বহু-বিতকিত 
কবির শক্তিমতা সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী অভিমত স্থধীঙ্গনের কণে শুনতাম। 
এ-বিষয়ে স্থনিশ্চিত দিদ্ধাস্তমূলক আলোচনার আবশ্তকত। তাই অঙ্থভব করতাম। 
কিন্তু মোহিতলালের কবিকর্ষের সামগিকবিচাঁরে সমালোচকদের উৎসাহ ও 
আগ্রহের অ'ভাব মনকে গীড়িত করত। ্শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র" নামক গ্রন্থের 
'পূর্বভাষ'এ কবির সেই অভিমান মিশিত আক্ষেপ “আমার গ্রন্থগুলির সন্বদ্ধে 
পণ্ডিত ও সাংবাদিক মহলে একটা! '00705010805 0: 5116006) আছে ।” 
অথব। ১৩৫৯ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'বভাবতী, পত্জিকায় তাঁর সেই দ্বিতীয় 
পত্রের হতাশাব্যগুক উক্ভি, “ক্ঈবীন্দ্রোত্র বাঙল। সাহিত্যে--.. আমার স্থান কি 
তাহা আমি জানি এবং ভবিযৎ বংশয়েরাও জানিবে, কাহারও মনোরঞ্জন করি 
নাই বলিয়া আমার জীবদ্দশায় আমাকে কেহ আমার প্রাপা দিল ন1।1”-- 
আঘাদের মনে বিশ্ময় ও বেদনার স্থষ্টি করত। এইভাবে মোহিতলালের কাব্য 
বিচারের আগ্রহটি মনের মধ্যে প্রবলতর হতে থাকে । মানসিক এই অবস্থার 
ক্রুম-দ্বনীভবনই মোহিতলালের কাব্য-যুল্যায়নের প্রধান কারণ। অভিনিবেশ 
সহকারে তার কাব্য ও সমালোচনাপগ্রস্থগুলি পাঠ কাকে আজ এই ধারণাই 
বদ্ধমূল হয়েছে যে মোহিত লাল রবীন্দ্রোতর যুগের একজন অসামান্য শক্ষিমান 
কবি। আমাদের আলোচন গ্রন্থে মোহিতলালের সামগ্রিক কবিকর্ম বিস্তৃত- 
ভাঁবেই আলোচিত হয়েছে এবং এই -কবিকর্মের অন্তরালে ষে.কবিপুরুষটি 
আছেন তারও ব্বরূপ-নির্ণয়ে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি । 

বাঙলাদেশে যোছিতলাল কবি অপেক্ষা সমালোচকরুপেই লমধিক খ্যাত । 
তার সমালোচন! কর্মের পরিধি যেমন ব-বিস্ৃত তেমনই তা সারগর্ভ। তৎসত্বেও 


২ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


শ্রেষ্ঠত্ব ও মৌলিকতার দিক দিয়ে তার কবিসত্বা, সমালোচকসত্তা অপেক্ষা 
কোনে। অংশই নূন নয় । ম্মামার্দের বিশ্বাস, মোহিতলালের সমালোচকরূপে 
অগামান্ত খ্যাতির মূলে তার হৃষ্টিশীল কবিনত্তার নিগৃঢ় প্রভাব ক্রিয়াশীল । 
সার কাব্যজীবনের স্থচন] থেকে শেষ কাব্যগ্রন্থ “হেমস্ত-গোধৃলি'র কাল পর্যস্ত 
উভগ্নসত্তাই সক্রিয় । এই ছুই সত্তার অস্তরঙ্গ সম্পর্কটি পরিস্ফুট না হলে কবি 
মোহিতলালের শ্বরূপ-প্রকৃতিটি ঠিক বোঝ যাবে না। সাহিত্যিক জীবনের 
উধালগ্নে “মানসী” পঞ্জিকার যখন তিনি কবিরূপে বাণীর দেউলে দণ্ডায়মান, 
তখন তাঁর সমালোচকনতার সসংকোচ উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা! কর চলে 
না। আবার তার “্পনপসারা'র সৌন্্যরস ও প্রেম-পিপাসার চিস্তালেশহীন 
উচ্ছল কবিতাগুলি খন “ভারতী?” পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল,. তখন তিনি 
এ পত্রিকারই "মাসকাবারি” অংশে সাহিতে]র সত্য-মুন্দর-সম্পর্ক রবীন্দ্রীক্-ভাবে 
ভাবিত হয়ে ব্যাখ) করছিলেন । যখন তাঁর জীবননিষ্ঠী, জীবনপ্রীতি ও জীবন- 
ভাবন। কাব্যে গভীরতালাভ করছে, তখন “প্রবাসী” পঞ্জিকায় “কাব্যকথা”র 
আলোচনায় সাহিত্যকে জীবনের সত্য-নুন্দরের প্রতিরূপ রূপে ধারণা করার 
চেষ্টা গ্রবল। ম্বপনপসারী”র “পাপ, “অধোরপস্থী” গ্রভৃতি বয়েকটি কবিতাঞস 
এবং “বিম্মরণী'র বিশিষ্ট জীবনবাদযূলক কবিতাগুলি রচনার কালেই জীবনবাদ 
ব্ষিয়ক ধারণাটি সমালোচক “মোছিতলালের চিত্বকে অধিকার করেছে। আবার 
সমালোচক হিসেবে ঘখন তিনি প্রতিষ্ঠিত এবং পাশ্চাত্যের গেটে, সোপেন- 
হাওয়ার, ক্রোচে, ম্যাথু আরনন্ড, পেটার, মিভলটন মারি প্রমুখ সমালোচকদের 
শ্জগুলি সমালোচনাকর্মে প্রয়োগ-তৎ্পর, তখন 'ম্মরগরল' কাব্যেও কবিমন 
তত্বরস-রদিক হয়ে উঠেছে । এই পর্যস্ত মোহিতলালের কবিসতার নে 
সমালোচকসত্তা মোটের ওপর অবিরোধে অবস্থান করেছে । “বিম্বরণী পর্যস্ত 
কবির ভাবন। ও ধ্যান সমালোচকের রুঢ় রুক্ষ ভূমিতেও ছায়! ফেলেছে। 
শ্মরগরল'এর কাল থেকে সমালোঁচকসত্। প্রবলতর হয়ে কবিসত্তাকে কতকট 
নিপ্রভ করেছে। এ-কাব্যে সালোচকের তত্বরসরসিকতা, মনন, যুক্তিধিত। 
ও ভাষাভঙ্গীর প্রভাব অনেকখানি বিস্তৃত হয়েছে। তৎসত্বেও আমর! স্বনে 
করি, এইকানে তার সমালোচকসত্তার সঙে কবিসতার আত্মঘাতী বিরোধ 
তীব্রতম হয়ে গঠে নি। কিন্তু সেই বিরোধই অনিবার্ষ হয়ে উঠল-_জাতিগত 
আত্যস্তিক ছুর্তাবনায় কবির মধ্যে বাঙালীসত্তার জাগরণে। আমর] দেখেছি 
মোহিতলালের মধ্যে এই সভারই আকালিক অভ্ভযুদয়ে তার কবিসতা নিদীরুণ 
'অস্বস্তিবোধ করছে। প্যরগরল'এর কালে এর ক্ুচনা এবং “হেমস্ত-গোধূলি'তে 
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তার বিকাশ ও পরে এই বাঙালীনত্তার পূর্ণ-জাগরণকালে ভার কবিস্তার করুণ 
মৃত্যু । কবি মোছিতলালেয় বিচিন্ত্রমুখী প্রবণতার মধ্য দিয়ে আমর কবিকেই 
বোঝবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আমাদের সমালোচক মোহিতলালের 
পানেও চাইতে হয়েছে। কারণ আমর! বিশ্বাস করি, উভয়সত্তাই তার একই 
গ্রতিভার ছুটি দিকমান্র। কবি ফোছিতলালের কবিমানসকে তাই সম্যকৃরূপে 
উপলব্ধি করতে গিয়ে বারংবার সমালোচক মোহিতলালের প্রসঙ্গ এসেছে এবং 
আমাদের বক্তব্য সমর্থনের জন্তে সমালোচকের সমকালীন উক্তি ষথেচ্ছ উদ্ধৃত 
করতে হয়েছে। 

বিষয়-নিবাচন এবং কবি ও সমালো6চকের অস্তরজ-সম্পর্কের কথ! এই 
পর্স্ত । অতঃপর কাব্য-রপাশ্বাদন-গ্রসঙ্গ । আমর কবির কবিমানসকে কাব্যের 
ভেতর দিয়েই অনুভব করার চেষ্টা করেছি। পুধ থেকে কোনে। তত্বের অনুমান 
ক'রে তার রপ-ভাম্তরূপে কাব্যপাঠ করি নি! মোছিতলালের অল্পবয়সের 
সাধারণ্যে অপরিচিত বু কবিতা সংগ্রহ ক'রে, আমরা সেখান থেকেই তার 
কাব্য ধারাকে অঙন্থসরণ করেছি। তার কাব্য জীবনের ছুর্গম ধারাটিকে ধীরভাবে 
অনুসরণ করে দেখা গেছে যে তা নিরস্তর দ্বন্দের মধ্য দিয়ে পরিপাষমুখী । 
তার কাব্যপ্রবাহকে কয়েকটি পর্বে বিস্তস্ত ক'রে বিভিন্ন পর্বে এ ছন্দের পূর্বাবস্থা 
থেকে স্থচন। এবং পরিণতি পর্যস্ত কবিচিত্ত কিরূপে গ্রাগ্রসর তা লক্ষ্য করা 
গেছে। আমাদের বিস্বদ্ত 'উন্মেষপর্বে' জীবন ও মৃত্যু-চেতনা, প্রক্কতি-প্রীতি 
ও সৌন্দর্ধপিপাপা এবং ঈশ্বর্-ভাবুকত। কবির মধ্যে দেখা গেলেও তিনি 
স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত নন। কেবলমাত্র পরবর্তী কবি-জীবনের কয়েকটি 
যূলভাবগ্রস্থির এখানে শ্চনা এবং কবির চিত্ত সম্পূর্ণরূপে এইকালে হন্দমুক্ত । 
বিকাশপর্বে কবির বলিষ্ট-ছুরস্ত জীবনপিপাসা ও জগৎ-গ্রীতি, মহৎ-আদর্শ- 
বরণের অভীপ্না এবং সৌন্দ্যপিপাসা ও জন্মান্তর-বিশ্বাসের লক্ষণটি পরিস্দুট 
হয়েছে। এই পর্বে মৃত্যু-চেতনা ও আস্তিক্যভাবনায় ক্ষীণ ছন্দের তরঙ্গ উঠতে 
দেখা যায়। কিন্ত এঢুই ঘন্থকে রোমান্টিক কবি মনের উচ্ছলতার সঙ্গে কবি 
যেভাবে অতিক্রম করেছেন, তাতে এদের মূল কবিচিত্তের গভীরে প্রপারিত 
বলে মনে হয় না। কাজেই বিকাশপর্ব পর্যন্ত মোটের ওপর চিস্তালেশহীন 
বন্বমক্ত একটি অবারিত প্রসরহতার স্থর লক্ষীয়। সমুদ্ধিপর্বে অর্থাৎ “বিম্বরণীর 
কালে কবির চিত্তে প্রবন হ্বন্থ নিয়ে উঠেছে। জন্মাস্তর-বিশ্বাসট"নৃক্যুচেতনা, 
আদর্শ ও বাস্তব তথা পৌন্দর্য-পিপাসা এবং কবির বিশিষ্ট জীবনবাদ-ভাবনা 
ঘোরতর দন্বের মধ্যে তাকে নিক্ষিপ্ত করেছে। এই পর্বেই তার মহৎ 
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জীবনাদর্শ-গ্রীতিটি সংশয়-হন্থের মধ্য দিয়ে ত্যাগ-তপন্যাপৃত মৃত্যুওয় প্রাণের 
দিকে অধিক ঝু'কেছে এবং বিকাশপর্বের দুরভ্ত-জীবন-পিপাসাটি পরার্থে 
আত্মোৎসগঁকৃত জীবনের অনুধ্যানে আত্মস্থ হতে চেয়েছে । আর এই-কালেই 
কবি উপনিষদের নচিকেতার তৃমিকায় ত্যাগের মহিমাকে উপলব্ধি ক'রে 
মৃত্যু-ভাবনার হন্থকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই মৃত্যু-ভাবনা ব্যতীত অন্যান্য 
অন্ুভুতিগুলির ছন্দে কবিচিত্ত সকরুণ। তার বিশিষ্ট জীবনবাদ-ভাবনা, ছু:খ- 
বাদ ও সৃত্যু-ভাবনার সঙ্গে অস্বিত হয়ে এই পর্বেই সমন্বয়ের পথ খুঁজছে। 
সমৃদ্ধিপর্বের আর একখানি কাব্য “'রূপকথা"য় ঘন্দজর্জর কবির আত্মিক-শাস্তি- 
লাভের গ্রয়াস আছে। ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ছঃখ-শোক এবং কাব্যজগতের 
বিভিন্ন অনুস্তিগুলির গভীর চিস্তা-সঞ্জাত ছন্ব-সংশয়ের গুরুভার ক্ষণিকের 
জন্তে নামিয়ে রেখে শ্রাস্ত-ক্লাস্ত কবি 'রূপকথা?য় সন্ধ্যাকাশের একটি তারকার 
পানে চেয়ে যেন নিভৃতে আত্মবিশ্বতির আনন্দে একখানি লঘু তালপাতার 
বাশি বাজাচ্ছেন। কবির বাক্তিগত ব্যথ! ও এ দ্বন্দের আঘাতকে সহনয় 
করার জন্তে এরও প্রয়োজন ছিল। তাই শিশু বা কিশোরদের জন্তে রম্তি 
এই কাব্যকে সমৃদ্ধিপর্বের অন্তর্গত করতে আমর দ্বিধাবোধ করি নি। এরপর 
পরিণতি” পবের 'ম্মর্লগরল” এ দেখি কবির চি পুনরায় ছন্বাবর্তে নিঙ্দিগ্ত। 
ছন্থোত্বীর্ণ হওয়ার জন্ে ভিত্বরে ভিতরে কী গভীর সংগ্রাম! ভোগের আনন্দ 
ব| ধ্ঁহিক মিলনের মিথুন-উল্লাসে কবির চিত্তে এখন অবসাদ এসেছে । দেহ- 
গত অথচ দেহাতিন্রিক্ত কবি-আত্মা ভোগের ভবনে হাহাকার ক'রে উঠেছে। 
যৌবনকে হারিয়ে এই পর্বেই কবিচিত্ত ভ্রন্দন ক'রে উঠলেও কখনও স্মৃতির 
রাজ্যে আবার কখনে। গ্রকৃতির আশ্রয়ে তিনি এই ছন্দের হাত থেকে পরিজ্ঞাণ 
পেয়েছেন। 

“বিস্মরণীতে মৃত্যু-ভাবনার ছন্দ লম্পূর্ণরূপে নিল হয় নি। তাই 
প্মরগরল'-এ মানবজীবনের ছু:খ ও মৃত্যুবেদনার ঘন্দথকে কবি প্রেম নামক এক 
রহস্যময় “স্ক্রেট অব. ল/ইফ,, দ্বার জয় করেছেন । কবির জন্মাস্তর-বিশ্বাসের 
বন্ব এখানে অনুপস্থিত এবং আস্তিকাবোধ সর্বসংশয়মুক্ত হয়ে গভীরতা জাভ 
করেছে। তার আদর্শ-বান্তবের ছন্ধ-মুক্তির প্রয়াসও এখানে কবিচিত্বের 
পরিণতিরই ম্মারক। অবশ্য এই কালেই বাঙালীজাতির অধঃপতন-বেদ্নার 
একটি নৃতন ভাবন] মোহিতলালের মধ্যে প্রথম জাগ্রত হয়েছে এবং “হেমস্ত- 
গোধূলি” পর্যন্ত সেই ভাবনা উত্তরোত্তর পুষ্ট হয়েছে । তৎসত্বেও কবির অন্যান্য 
ভাবনাগুলি পরিণতিপর্বের “হেমস্ত-গোধুলি”তে সম্পূর্ণরূপে নিদ্বন্দ হয়েছে এবং 
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কবিকে ক্রমশ অধ্যাত্বম্থী করেছে। ন্রগরল'-এ তিনি অধ্যাত্বরাজ্যের 
আলোঁকাভান লক্ষ্য করেছিলেন, “হেমজ্ত-গোধুলি'তে তা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়েছে। 
“হ্মস্ত-গোধুলি'তে কবির চিত্ত অধ্যাত্মরাজ্যে কেমন উন্মনা এবং শ্বৃতির 
প্রশান্ত সরোঁবরে তার কেমন অবগাহন-তন্মরত1 ! কবি তাঁর ভাবনার পথ- 
পরিক্রমার মধ্য দিয়ে পরিণামী সমন্বয়ের রাজ্যে উপনীত হয়েও কিন্তু হ্বত্তি 
পেলেন ন।। জাতিগত ছূর্তাবনার আত্যস্তিক বেদনায় তার মধ্যে বাঙালী -গ্রীতি 
উদ্নগ্রর্ূপে আত্মপ্রকাশ করল । আর এরই ক্রমবিকাশে কবি মোহিতলালের 
কবি-জীবনের অবসান । আমর] তার কাব্যজীবনে এইটেই অনুভব করেছি। 

জীবন ও জগতের কয়েকটি আদি সমস্যা বা! যূল ভাবনাই মোহিতলালের 
কাবোর উপার্দান। এই ভাবনাগুলি ভাবন। নক্প, ভাবের আকারে প্রথমত 
কবিচিত্রকে অধিকার করছে। পরে সেগুলি বিপরীতমুখী ভাবের তটে প্রহত 
হয়ে ছন্দের স্য্ট করছে_-মার কবি সেই হন্ব-দমাধানের জন্তে ভিতরে ভিতরে 
নংগ্রাম করছেন । পাঁরশেষে দ্বন্ব-মুক্তির আনন্দেও কবিচিত্তে প্রসন্নতার স্থর 
জাগছে। কবি মোহিতলালের কাব্যধারায় এই চিস্তাক্রমটি জার্মান দীর্শনিক 
হেগেলের দ্বন্ব-সমন্বপ্ন পদ্ধতির সঙ্গে সাঘৃশ্ঠযুক্ত বলে আমর] যথাস্থানে এ 
ক্ষত্রের আলোকেও তীর ছিকে চেয়েছি । তীর কাব্যের বিভিশ্ন দিক বিচারেও 
এ হুত্রটির সহায়তা আবশ্বকমতো। গ্রহণ করা হয়েছে। কবি হযোহিতলাল 
সম্পর্কে আমাদের বিশিষ্ট এই দৃষ্টিভঙ্গী-_তীর কাব্যধার! সম্যকৃরূপে অনুধ্যান 
করার ফল। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে সুতরাকারে ইঙ্গিত ক'রেই আমাদের কর্তব্য 
শেষ করি নি। আমাদের প্রস্তত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার অধিকাংশ 
কবিতার কাব্যসৌন্দর্য বিস্বৃতভাবেই বিশ্লেষণ কর! হয়েছে এবং কাব্যবিচারে 
তার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে কখনে। বিস্বত হই নি। 

মোহিতলালের মতো! কবিকে বুঝতে গেলে তার জীবনীকে কিছুতেই বাদ 
দেওয়। চলে না । আবার তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী এবং সমকালীন কাব্যের 
এঁতিহা স্মরণে ন৷ রাখলে তাঁর বিশিষ্টত। উজ্জ্রল হবে না। যে দেশ-কালের 
পটভূমিকায় তার আবির্ভাব--সেখানে তার স্থান কিরূপ সেকথাও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । সেইজন্টে আমর! প্রথম অধ্যায়ে কবির সংক্ষিপ্ত জীবনকথা 
বিবৃত ক'রে তীর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটন। এবং তান্স খ্বভু!ব-প্রকৃতির 
বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য কাব্যে কিরূপ ছায়াপাত করেছে, তার ইঙ্গিত করেছি। 
আবার অব্যবহিত পূর্বের ও সমকালের কাব্য-এঁতিহ্‌ কিভাবে কবিকে নিজন্ব 
স্থর-শ্বাতস্ব্যে গ্রতিঠিত হবার প্রেরণা দিয়েছে গে-কখাও যেমন, তেমনই 


৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


সমক্কালীন দেশ-কালের আবহাওয়া তাঁর কবিমনকে কি ছর্থে স্ীবিত করেছে 
--তাঁরও পরিচয় দিয়েছি । বাঙলা কাব্যাকাশে মোহিতলালের আবিতীব ষে 
আকম্মিক নয়--এর গভীরে যুগ-মানসের প্ররোচনা বিশেষভাবে সক্রিক়্-_-এ 
অধ্যায়ে কবির জীবনীর সঙ্গে সে-কথাঁও বিশদ কর। গেছে। 

তার কাব্যে ভোগবাদ ব। বিশিষ্ট জীবনবাদ তাঁকে সবচেয়ে বেশী ত্বাতগ্ত্াদান 
করেছে বলে তৃতীয় অধ্যায়ে আমর] পৃথকভাবে বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনার 
প্রয়োজন মনে করেছি। তিনি কোন্‌ অর্থে কতখানি ভোগবাদী-_তীর বিশিষ্ট 
জীবনবাদের স্বরূপধর্ম কি এবং তীর ভোগ-ভাবনায় দুংখবাদ অন্বিত হয়ে ধীরে 
ধীরে তাকে কিূপে ভোগ বিরতির কামনায় ভোগাতীত রাজ্যে নিয়ে গেছে তা 
যেমন বাখ্যাত হয়েছে, তেমনই এই সঙ্গে কাম ও গ্রেম, দেহ ও আত্ম। নারী 
ও প্রেম প্রভৃতি সম্পর্কে তার ধারণা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে । এই 
অধ্যায়েই মোহিতলালের সঙ্গে চার্বাক, এপিকুারস্, লুক্রেসিয়াস্‌ আযরিহিপ- 
পাস্‌ ও ওমর খেয়ামের ভোগবাদ-বিষয়ক ভাবনার সাদৃশ্ত ও বৈপাদৃশ্ঠ প্রচুর 
তথা সহযোগে আলোচিত,হয়েছে। 

চতুথ অধ্যায়ে কবি মোহিতলালের অনূদিত কবিতাঁবলীর গভীর ও 
সামগ্রিক আলোচনা করা হয়েছে । অনুবাদক কবির কবিজীবনের বিভিন্ন 
পর্বে কবিতান্থবাদের বিভিন্ন হেতু, তার সমগ্র অশ্নবাদ-কাব্যের গ্রলার, এ-শ্রেণীর 
কবিতা রচনায় তার নৈপুণ্য__গ্রভৃতি প্রসঙ্গ হুক্ভাবেই আলোচিত হয়েছে। 
এই জাতীয় কবিতার অন্তরালে আমর। কবির কবিমানসের গহনে প্রবেশ করার 
চেষ্টা করেছি। 

অতিদীর্ঘ পঞ্চম অধ্যায়ে আমর! মোহছিতলালের কাব্যের বাণীবূপের 
বিচারণ। করেছি। তার কাব্যের ভাষা, স্টাইল, অলংকার, চিন্রকল্প, ছন্দ ও 
গঠনকৌশল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এই অধ্যায়েই লভ্য। কবিভাষ। 
আলোচনায় তাঁর ভাষাদর্শের বৈশিষ্ট্য, তার প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় দিক, 
কবির চিত্র ও ভাষা প্রয়োগে অভিমানপ্রশ্থত দ্বিধা প্রভৃতির কথা৷ যেমন দৃষ্াত্ত 
সহযোগে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তেমনি বিশেষ আলোচনায় তার “যুক্ত ভুরহ 
তৎসম শব্বাবলী, অপ্রচলিত নৃতন তৎসম শব্দসমূহ, তার প্রিয় শব্দ ও ধাতু, 
নামধাতু, “হ্থ' ও 'আ” উপসর্গের প্রতি মমত্ববশত স্থ্ শব্দাবলী- প্রভৃতির পৃথক 
পৃথক তালিক] সঙ্গিবিষ্ট হয়েছে । এই “কবিভাষা, আলোচনায় স্টাইল সম্পর্কেও 
নৃতন আলোকপাতেন্র চেষ্টা করা গেছে। শুধুই রোমান্টিক ও ক্ল্যাসিকাল 
রীতি আলোতনাই নয়,-বেনেডেটে। ক্রোচের স্টাইলতত্বের আলোকে তার 


প্রস্তাবন! ৭ 


কাব্যকে দেখার আমরা গ্রয়াদ করেছি। এই আলোচনায় তায় বিশিষ্ট 
কবিব্যক্তিত্বের অস্তঃপুরে প্রবেশ করার ছুঃসাহম কতকটা লক্ষিত হবে। তার 
স্টাইল একদিকে যেমন কবিভাষাশ্রিত, অন্চদিকে তেমনই তা? তার ব্যক্তিত্ব- 
সমুদ্ভাসিত। একদিকে এ যেমন তার বাকৃভঙ্গীর নিখুত রূপায়ণ, অস্টদিকে 
ব্যক্তিত্ব-চিহিত হয়েও এ স্থলবিশেষে ব্যক্তিত্ব-অতিশায়ী। আত্ম-প্রত্যয়ে 
উজ্জল, গৃঢ়-গভীর ভাবনায় প্রদীপ, বুদ্ধি ও মনীষার দীণ্চিতে শাণিত; 'আত্মা- 
ভিমানের প্রচ্ছন্ন বেদনায় রক্তিম এবং ত্বীয় বোধ ও বিশ্বাসের সুদৃঢ় বর্মারৃত 
হয়েও আত্তর-বেদনার ছন্দে বিশিষ্ট, অধীর ও অসহিষ্ণু যে একটি কবি-ব্যক্তিত্ব 
মোহিতলালকে স্বাতস্ত্রদান করেছে_সে কথা আমর সর্বদ] স্মরণে রেখেছি। 
অলংকার প্রয়োগে কবির ওুঁচিত্যবোধ, ধ্বন্যুক্তি, অন্ুগ্রাস, রূপক ও সমাসোক্তি 
অলংকারের প্রতি কবির অতিরিক্ত পক্ষপাতের হেতু এবং সাধারণভাবে 
অলংকার প্রয়োগে কবির কৃতিত্বের বিচার, প্রভূত দৃষ্টান্তের সাহায্যে করা গেছে। 
চিত্রকল্প-ত্ঙজনেও আমর। তার দক্ষতাকে উপেক্ষা করতে পারি নি। চিত্রকল্পের 
স্বরূপ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিচারের সঙ্গে তার কাব্যে প্রযুক্ত ছুই প্রকার 
চিত্রকল্প প্রচুদ্ন দৃষ্টাস্তসহ ব]াখাত হয়েছে ; তাঁর জ্ঞানলন্ধ ব৷ পুথিগত চিন্ঞরকপ্পের 
উৎস নির্ণয়ে বেদ, উপনিষদ, তম, আমুর্বেদশান্ত্র, কালিদাসের কাব্য, জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ, বৈষ্বসাহিত্য - প্রভৃতির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে এবং মৌলিক 
জীবন-অভিজ্ঞতাস্থজ্জে লব্ধ চিত্রকল্পগুলির আরও ছুটি শুক্র শ্রেণী বিভাগ করে 
সামগ্রিকভাবে কবির চিন্রকল্প-স্থহির কৃতিত্ব বিচারিত হয়েছে । বাঙল। ছন্দ 
নিয়ে বিচিত্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলম্বরূপ তার ছন্দের বৈশিষ্ট্য, অক্ষরবৃত্ত ও 
ষ্াত্রিক মাত্সাবৃত্ত ছন্দের প্রতি অতিরিক্ত মমত্ত্বের হেতু, অমিত্রাক্ষর, সনেট ও 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনায় কবির সিদ্ধহস্তত1, বিচিত্প্রকার স্তবক বা পদবদ্ধ-ত্যটিতে 
তাঁর মৌলিকত।, মিলবিষ্তাসে সচেতনতা ও অভিনব একটি রীতি-গ্রবর্তনের 
গোৌরৰ--প্রভৃতি বিস্তৃতভাবেই আমর। আলোচন। করেছি । কবিয় অস্ত:- 
প্রকৃতির-কোন্‌ প্রেরণায় এবং কোন্‌ কৌশলে কবিতাগুলি কিভাবে বিশিষ্টন্ূপ 
ধারণ করে, তা গঠন শিল্পের আলোচনায় দেখানে। হয়েছে । নাট্যকাব্য ও 
স্বগতোক্তিযূলক নাট্যকবিতাগ্ডলির অপরূপ গঠন-কৌশল যেমন আলোচিত 
হয়েছে, তেমনি তার লিরিক ও ওড জাতীয় কবিতার কলা-কৌশলও বিঙ্গেষিত 
হয়েছে। | 

গ্রস্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পরবর্তী বাঙল। কাব্যধারায় মোহিতলাজের প্রভাব 
সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি বুক্ম আলোচনা করা গেছে। এই 


৮ মোহিতঙালের কাব্য ও কবিমানস 


প্রভাবের স্বরূপ এবং ভার বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ ক'রে উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহ 
বিভিন্ন কবির ওপর মোছিতলালের প্রভাব দেখানো হয়েছে। গ্রভাবের গ্রস 
নিয়ে আমর। কোনো অতিরঞ্জন করি নি। রবীন্দ্র-অন্গবর্তী কবি হয়েও 
অনামান্ত শক্ষির অধিকারী রবীন্দ্রোত্তর কবি মোহিতলান সমকালীন বাঁঙল।- 
দেশের অনেক কবিকে প্রথম জীবনে প্রভাবান্বিত করেও যে শেষ পর্যন্ত তাদের 
আপনঙ্গন হতে পারেন নি--এ ইঙ্গিত আমান্দের আলোচনায় পরিষ্ফুট হয়েছে । : 

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে গৃঢ়-গভীর অস্কভাবন, বিশিষ্ট জীবনবাদ, মননের 
গ্রার্য, বুদ্ধিদীপ্ত ওজ্জল্য, কাব্যে নাট্যিক উপাদানের অনুপ্রবেশ, স্টাইলের 
হ্বাতস্ত্, ভাষ। ছন্দ ও চিন্রকল্প-গ্রয়োগে মৌলিকতা, অন্থবাদদকাব্যে রতিত্ব_ 
সর্বোপরি একটি বলিষ্ঠ পৌরুষধর্মী ব্যক্তিত্ব_গ্রভৃতির জন্যে মোহিতলাল 
রুবীন্দ্রোত্তর যুগের ষে একজন অনম্বসাধারণ প্রথম শ্রেণীর কবি এতে কোনে 
সন্দেহ নেই। জীবন-্ৃত্যু, প্রেম, প্ররুতি প্রভৃতি জগৎ ও জীবনের কতকগুলি 
একেবারে মুখ্য বিষয়ের অনুভূতি নিয়ে তিনি যেরূপ গহন-গাস্তীর্ষের পথে 
বিচরণ করেছেন এবং যেরূপ নিজস্ব ব্যক্তিত্ব-চিহ্িত উৎকৃষ্ট স্টাইলের সাহায্যে 
তা প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁকে মৃখ্য (1519) কবি বলতে আমাদের দ্বিধা 
নেই। মোছিতলালের সমগ্র কবি-জীবনের ধারা নিরীক্ষণ করলে অনেক 
পাশ্চাত্য কবির বিশেষ বিশেষ দিকের সঙ্গে তার সারুশ্তের কথ! মনে জাগ। 
স্বাভাবিক। 

কিন্ত পাশ্চাত্যের কবি-বিশেষের কোনো একটি দিকের সঙ্গে তার কাব্যের 
সাদৃশ্বক্ছত্রে তাকে সেই কবির ভাবশিস্য মনে করা অন্ুচিত। বর্তমান গ্রন্থের 
চতুর্থ অধ্যায়ে এ-ব্যাপারে কিঞ্চিং আলোকপাত করা হয়েছে । ইংরেজ কবিদের 
মধ্যে টেনিসদ, কীটস্‌ ও লযাগতর মোহছিতলালের প্রিয় কবি হলেও কবিধর্ে 
স্থইনবার্ন ও ম্যাথু আর্নন্ডের সঙ্গেই তার কিছু অধিক সামীপ্য ছিল বলেই 
আমাদের বিশ্বাস। স্থইনবার্ন মোছিতলালের মতোই কবি-স্মালোচক । প্রেমই 
তাঁর কাব্যের সর্বাপেক্ষা প্রিক়-উপাদান । 42096005 ৪00 891150, নামক 
.কাবাগ্রন্থের তিনটি পর্যায়ে তিনি প্রেমের কবিতায় যে উত্তগ্ প্যাশন, শরীক 
প্যাগানিজমের নির্বাধ প্রকাশ ও দেহবর্ণনায় বলিষ্তার পরিচয় দিয়েছেন, তার 
সঙ্গে মোহিতলালের বিশিষ্ট-জীবনবাদমূলক কবিতার বহিরল্গগত কিছু মিল লক্ষ্য 
করা যাবে। স্থইনবার্নের ছন্দোমাধূর্য ও ধ্বনি-সম্পর্কে শ্রুতির অভ্রাস্ততা 
কতকটা মোহিতলালের মধ্যেও লক্ষণীয় । আবার ম্যাৎমিনী-ভক্ত সুইনবার্সের 
ইটলির জাতীয়-মৃক্তি কামনায় রচিত কবিতাগুলির আবেগ ও আদশ (৪376) 


প্রত্তাবন। 


মোহিতলালের শেষজীবনের জাতির অবক্ষয্-বেদনায় রচিত কাব্যে কিছুটা 
প্রভাব বিস্তার করেছে। সইনবার্নের ব্যক্কি-তর্পণযুলক কবিতাগুলিও মোহিত- 
লালের অনুরূপ কবিতাগুলিকে ম্বরণ করায় । তথাপি স্থইনবারন্নের অতিরিক্ত 
আঙ্গিক সচেতনতা, অতিরিক্ত সংগীতময়ত1 এবং নিছক দেহবাদের সঙ্গে 
মোছিতলালের মিল মেই । মোহিতলালের বিশিষ্ট জীবনবাদে শুধুই দেহ নয়_- 
আত্মারও পূর্ণ-স্বীরৃতি আছে, আবার পরিশেষে দেহাত্মবাদকে অতিক্রম করারও 
ইঙ্গিত আছে। 

ম্যাথু আর্নন্ডও মোহিভলালের মতোই একজন প্রথম শ্রেণীর কবি-সমালোচক। 
ম্যাথু আর্নন্ডের মতোই মোছিতলালের বহু কবিত। আত্মচিস্তামুলক । আরনব্ডের 
বৃদ্ধিবাদ, মনন ও সংষম যেমন তার লিরিক কবিভাগুলিকে স্বাতন্তর্দান করেছে, 
মোহিতলালেরও ঠিক তাই । আনন্ডের অন্থরূপ মোহিতলালও খাটি মানবতাবাদী 
ও গ্রীক সাহিত্যের পৃজারী। সমকাল-সম্পর্কে হতাশা ও বিষগ্রতা ছুই-কবির 
মধ্যেই লক্ষিতব্য। র্লযাপিকাঁল ও রোমান্টিক রীতির সংমিশ্রণে কাব্যরচনার 
প্রবণতা ছুই কবিরই | দীর্ঘ-লিরিক কবিত৷ রচনার আগ্রহ দুইজনের । 
আধুনিক কালের সংশন্প ও যুক্তিবাদের দ্বারাও দুই কবি বহুলাংশে চাঁলিত। 
ছুচারটি কবিতায় যেমন 17150081) 2130 1560]10101757519, 90100181: 
01055) 7171)৩ 501581062 10০10392) 0002100 72 গ্রভৃতিতে আনন্ডের 
সিদ্ধি চরমে উঠেছে, মোহিতলালেরও সেইরূপ পান্থ, সৃত্যু ও নচিকেতা, মোঁহ- 
মুদগর, নারী স্তোত্র, বুদ্ধ, প্রেম ও জীবন-_ প্রভৃতি কবিতায় অঙ্গরূপ সাফল্য 
লক্ষ্য করা ষায়। 75:5002] 0859101) ও [5:061179] 08$1)এর স্থর ছুই কবির 
কাব্যেই শ্রুত হয়। মননখন্ধ ভাবনার উৎদারে, ছুরূহ আভিজাত্যাযুক্ত শবের 
প্রয়োগে ও র্লযাসিকাল রীতির ব্যবহারে__ছই কবির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃহ্য 
লক্ষ্যগোচর হুবে। তৎ্সত্বেও মোছিতলাল কবিধর্মে পুরোপুরি হুইনবার্ন ব1 
ম্যাথু আর্নন্ডের পন্থচ্ছনরণ যে করেন নি-- একথাও এই সঙ্গে ম্মর্তব্য। তার 
ক্রমোদ্তিক্রমান কবিসতা। ধীরে ধীরে পরিণতির তীরে এসে স্বমহিমায় উজ্দ্রল 
হয়ে রইল। বাঙালীজাতির প্রতি অতিরিক্ত ম্মস্ব এবং বাঙলা সমালোঁচন।- 
সাহিত্যের অঙস্থশীলনে আত্যস্তিক মন£দংযোগ তার কবিজীবনের নিরবচ্ছিন্ন 
সাধনাকে খণ্ডিত না করলে তিনি আমাদের হাতে বাণীর কোন্‌ হ্বর্সল তুলে 
দিতেন, তাঁর কাব্যসাধনার পরিণতিপর্বেই সে আভাস দেওয়া গেছে। তার 
কবিজীবনের অকালমৃত্যুতে আমাদের দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকারের মধ্যে সেইটুকুই 
সাত্বনা। 


১ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


পরিশেষে বর্তমান গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে দু'একটি কথা বল! আবশ্বক। 
'মোছিতলালের কাব্য ও কবিমামস+-- এই নামে আমর গ্রস্থখানিকে আধ্যাত 
করেছি। কাব্য বলতে শুধুই কাব্যের ভাঁববন্ত নয়, ভাব ও রূপের যে অচ্ছেচ্য 
নিবিড়তায় ভাব বাণীরূপ পরিগ্রহ করে- সেই ছুয়েরই পরিচয় বোঝায়। গ্রত্তত 
গ্রন্থে কবির কাখ্য ও তার রূপরাতির পূর্ণ-বিশ্লেষপেরই প্রয়াস আছে- আর গেই 
সঙ্গে কাব্যের মধো মংগুধ কবির শিল্পাতাকে নিরীক্ষণ করার প্রয়াস কর! 
গেছে। 


প্রথম অন্যাস্ত্ 
এতিহ্, যুগ ও জীবন-প্ররোচন। 


রবীন্্রপ্রতিভার ভরাকোটালের কালেই কাব্যক্ষেঅ&ে মাহিতলাল মভুমদায়ের 
আত্মপ্রকাশ । কাব্যজীবনের প্রারভে তিনি রবান্দ্রীয় ভাব ও ভাষার জাহ্যস্ত্ে 
অভিভূত ছিলেন। তীর ন্বপনপসারী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব-পর্যস্ত তিনি 
ছিলেন অন্ধ রবীন্ত্রভক্ত এবং নিজ কাব্যাদর্শে রবীন্দ্রান্ছদরণে তিনি কিছুমাত্র 
অগৌরব-বোধ করেন নি। কাব্যজগতে প্রবেশকালে খন তিনি স্বকীয় 
কাব্যমন্ত্রটিকে খুঁজে পান নি, তখন শুধুই রবীন্দ্রনাথ নয়, মধুস্থদন, দেবেন্দ্রনাথ 
€ সত্যেন্্রনাথের ভাব ও ভাষাকে তিনি অনেকস্থলে অনুকরণ করেছেন। কিন্তু 
পাপ? 'অঘোরপন্থা” 'নাদিরশাহের জাগরণ” 'নাধিরশাহের শেষ” নূরজাহান ও 
জাহাঙ্গীর+, “বেদৃঈন' প্রস্ততি "ম্বপনপদারী”র কবিতাগুলি প্রকাশিত হুলে বুঝা 
গেল, মোহিতলাল তাঁর কবিমন্ত্রকে লাভ করেছেন। তার একটি নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী 
আছে--জীবনকে ভোগ করায় এবং সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি দেহ-ধূত বাস্তবজীবনকে 
দেখবার পদ্ধতি তীর এমনই যা “ভারতী,র কবি-গোঠীর কারো! নেই। 
মোহিতলালের এই শ্বাতস্ত্রো অনেকেই ক্ষুপ্ন হলেন এবং তাঁকে রবীন্দ্র-বিরোধী 
কবি বলেও আভহিত কর! হল। এরপর তার “বিশ্মরণী” ন্মরগরজ” ও 
“হেমস্ত-গোধূলি' কাব্য প্রমাণ ক'রে দিল তার কবিস্বাতন্ত্য। মোহিতল/লের 
জীবনবাদ ব। ভোগবাদমূলক কবিতাগুলি সম্পুর্ণূপে রবীন্ত্রীয় কাব্যার্শ থেকে 
পৃথক। তার বস্তসচেতন কথি-দৃষ্টি, তার বুদ্ধিবাদ বং মননপ্রাধর্য, তার কাব্যের 
নাটকীন্ন উপার্দানও তাঁর কাব্যের ভাস্কর্ষোপম গঠন কবিহিসেবে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও' 
মৌলিকত্বকে প্রতিষ্ঠিত করল। 

কিন্ত মোছিতলালের এই মৌলিকতা৷ ও স্বাতঙ্ত্রোর কারণ কি? শ্রীমপ্তগবদ- 
গীতার দেই বিখ্যাত ভগবছুক্ত শ্লৌোকটি১ উদ্ধার ক'রে বলা যেতে পায়ে ষে 
তার কবিপ্রতিভার মধ্যে শ্রীভগবানের বিস্তৃতি গ্রচ্ছন্ন থেকে তাকে এই হুর্লভ 
শক্তি দান করেছে। কিন্তু এ উত্তরে বিজ্ঞান-লালিত মন সন্তষ্ট হয় নাঁ_ 
এতে ইতিহাসের সত্য অন্বীকৃত হয়। আমাদের ধারণা, মোঁছিতলালের এই 
ত্বাতঙ্ছ্যের মূলে আছে সর্বব্যাপী রবীন্দ্রপ্রভাবের যুগ-প্রতিক্তিস্ক। । এই কারণে 
মোছিতলালের কবিমানসের স্বরূপ উপলব্ধি করতে গেলে কিঞি$ পূর্বগামী ও 
সমকালীন কাব্যধারা, রবীন্দ্রকাব্যাদর্শ এবং এই শ্ত্রে যুগগ্রবৃত্ির গ্রবণতা- 
বিশ্লেষণ একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক । আবার এই স্ঙ্গে কবির জীবনী ও 


১২ মোহিতলালের কাব্য গ কবিমানস 


দেশকালের কথাগু সর্বদ। স্মরণে রাখা প্রয়োজন । আলোচ্য অধ্যায়ে আমর 
মোহিত ক্কাব্যেরর সেই অ।পাতনীরপ প্রেক্ষাপটের একখানি রেখাচিত্র অঙ্কন 
করছি। 

১২৯৫ সালে মোছিতলালের জন্ম কালে বাঙলাদেঁশে রবীন্দ্রনাথই কাঁব্যজগতের 
মধ্যমশি। রশীন্দ্রনাথের পূর্বে মধুস্দন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্র সেনের মধ্য দিয়ে 
বাঙল। মহাকাব্য রচনার ধারাটি প্রবাহছিত। আবার এই তিনজন প্রধান কবিও 
খণ্ড কবিত। রচনায় নিরম্ত থাকেন নি। মধুক্দনের 'ব্রজাজন।, “বীরাজন, 
'চতুর্দশপন্দী-কবিতাবলী+, হেমচন্দ্রের খণ্ড “কবিতাবলী” এবং নবীন সেনের 
'অবকাশরঞ্জিনী'তে গীতিকাব্যিক আবেগ-উচ্ছাম ফুটে উঠেছিল । এমন কি 
মণুস্থদরনের মেঘনাদবধ কাব্যের এবং নবীন সেনের “রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, 
কাব্যেন্ন মহ।কাবাক বন্ধনের মধ্যেও গীতিকাব্যিক কবি-প্রাণের গুঞ্জন এবং 
উচ্ছ্বাস শ্রুত হয়েছে । আনলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাডালীর নবজাগরণের 
কালে তার চিত্তে যে প্রতিক্কিয়৷ ভ্বেগেছিল, তাতে মহাকাব্যিক বস্তনিষ্ঠ 
কল্পনা, দৃঢ়-পংবদ্ধ কাছিনী-কারা-নির্যাণ এবং মহাকবির নৈর্যক্তিকতাকে রক্ষা 
করা সহজ্জ ছিল না। ব্যক্তির আশ। আকাজ্ষ। নৈরাশ্ত ও হাহাকার তখন 
কাব্যের মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজছিল। এই কারণেই এ তিনজন মহাকবির 
কাব্যসাধনার কালেই বাঙলা কাব্যে একটি নৃতন স্থর বিহারীলালের কণ্ঠে 
বেজে উঠল। 

বিহারীলালই আধুনিক বাঙল। গীতিকাব্যের জনক ৷ মধূহ্দন, হেমচন্দ্র ও 
নবীন সেনের যে গীতিকাব্য তার সঙ্গে বিহারীলালের পার্থক্য সুস্পষ্ট। 
বিহারীলাল যুদ্ধ-বর্ণনাবহুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপুর্ণ দেশ-প্রীতিবিষয়ক কাব্য, 
নীতিনিষ্ঠ মমাজকল্যাণেরর কবিতা! বা পৌরাণিক আখ্যানসন্থলিত কাহিনীকাব্যও 
লিখলেন না। কাব্যে বিবয়বন্তর মহিমাকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি আত্মগত 
ভাবকল্পনার মাহাত্মাকে নিরঙ্কুশ করলেন । তার কাব্যের ভাববস্ত এ তিনজন 
কবির মতো স্পষ্ট নয়, তার প্রকাঁশরীতিও খজু ও সহজবোধ্য নয় । বিশ্ব- 
সৌন্দর্যের সারত্ৃতা কল্পিতা এক মানসী সারদার কল্পনা! ক'রে তিনি তারই 
সঙ্গে মানসিক বিরহ-মিলনের যে সম্পর্ক স্থাপন করলেন, তার সঙ্গে উনিশ- 
'শতকের এ প্রচলিত কাব্যাদর্শের কোঁনে। মিল ছিল না। বিহারীলালে বাওলা- 
কাব্যের এই যে ষুগাস্তর-স্থছচনা_তারই পূর্ণ গ্রতিষ্ঠ। রূবীন্দ্রনাথে। বিহারী-. 
লালের সৌন্দর্চেতনা, ইংরেজ রোমা্টিক কবিদের সৌন্দর্যপিপাস। এবং মহাকবি 
কালিদাসের 'মঘদূত' কাব্যের রোমার্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ খুবই 


এতিহ্‌, যুগ ও জীবন-প্ররোচনা ১৩ 


পরিচিত ছিলেন। এ সকলের সঙ্গে নিজন্ব অনস্ঠসাধারণ স্বাহুভবাত্মক 
অতিতীক্ষ ও অতিজ্াগ্রত দৃষ্টিভঙ্গীকে মিলিয়ে নিয়ে বাঙল। কাব্যে তিনি ষে 
সৌন্দ্যতত্বের সৃষ্টি করলেন, তা অতিশয় মৌলিক । বাস্তবজগত্ের সকল 
প্রয়োজনের উরে বিশুদ্ধ একটি সৌন্র্ষের জগৎ রচন। ক'রে এবং পরে একটি 
অখগ্ড ও সামগ্রিক সৌন্দর্যবোধের মধ্যে বাস্তবজগতের স্থখ-ছুঃখ ও জীবন- 
ম্ত্যুকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তিনি সৌন্দর্যের যে পরিচয় দিলেন, যাঁতে 
অভিভূত ন৷ হয়ে, পার1 যায় না। তারপর এই সৌন্দ্বোঁধই অবিমিশ্র 
একটি রহস্যময় প্রেরণার ফলশ্রুতি হিসেবে তার কাব্যে জীবনদেবতা-তত্বের 
আগমন ঘটিয়েছে । এই জীবনদেবতা। কখনও তাঁর সৌন্দর্যলক্মী, কখনো তার 
ব্যক্তিগত দেবতা, কখনে। লীলাসঙ্গিনী আবার কখনে বিশ্বদ্দেবতা ব। অরূপ- 
দেবতার বেশে ক্ষণে ক্ষণে তার চিত্তকে উদ্বোধিত করেছে । আবার নিজের 
সঙ্গে বিশ্বের ষোগস্জের বন্দনায় সীমা-অসীমের বিচিত্র লী'লাও তার কাব্যে 
ওপনিষ্দিক তত্ব-চিন্তার পথ ধরে অভিনব মৃতি ধারণ করেছে। আতগত 
ভাবকল্পনায় জগৎ ও জীবনের যে একটি রূসরূপ তিনি মানসলোকে গড়ে 
তুলেছিলেন তার বহুবিচিত্র কারুকার্য, অস্তহীন বর্ণবিস্াস ও অপূর্ব কলাকৌশল, 
তার কাব্যের বাণীরপের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কাব্যের 
অতিন্ুক্ম মানস-পরিমগ্ডল এবং তার বিচিত্র কোমল সংগীতাত্মক ভাবব্যঞ্জন 
এবং বাণীরূপের ইন্দ্রজাল প্রচলিত কাব্যধার। থেকে সম্পুর্ণ অভিনব এবং এক 
বিহারীলালই তাঁর কতকট] আভাস। রবীন্দ্রকাবের সেই সন্মোহনী আকর্ষণ 
এবং এবন্্জালিক শক্তিতে তখন অনেকেই বিন্ময়ে হতবাক । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
যখন তার এই বিশিষ্ট ভাববাণী নিয়ে বাঙলার বাণীমন্দিরে এলেন, তখন এ 
মধুস্থ্দন, হেমচন্দ্র ও নবীন সেনের গীতিকাব্যরসে অভ্যন্ত রসিক-চিত তাঁকে 
সাদরে অভ্যর্থন করতে পারে নি। ৃ 

তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠার কিছুপুর্বেই কাব্যে অস্পষ্টতা বিরুদ্ধে একটি 
সাহিত্যসমাঁজ মুখর হয়ে উঠেছিল। ১২৯৩ সাজের 'নবজীবন'এর অগ্রহায়ণ 
সংখ্যায় “কাব্য সমালোচনা” শীর্ষক প্রবন্ধে সেই আন্দোলন স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য 
করা যায়। “বাঙ্গাল! সাহিত্য শ্তিকাগার হইতেই স্থম্পষ্ট | বৈষ্ণব কবিগণের 
নন্দ যশোদা,_ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রমতী বৃন্দ চন্দ্রা, শ্ীদাম, স্থঝল-_ মান মাথুর রানশ্রভাস 
সকলেই বর্ণনাগুণে আমাদের নিত্যপ্রত্যক্ষীডূত পদার্থ। ..*. কেবল টৈষণব 
কবিগণ বলিয়াই নহে, বাঙলার পূর্বতন সকল কবিই হুস্পষ্ট চিন্রঞ্জে জমীচীন। 
কে-যেন, কি-যেন, কেন-যেন, কোথায় যেন, ধেন'ষেন করিলে কবিতা হয় না। 


১৪ মোছিভলালের কাব্য ও কবিমানস 


*** কবিতার অস্থি আছে মজ্জ। অছে, রক্ত আছে মাংস আছে, কবিতা কেবল 
ছায়া ময়ী কায়ার বান্পময় দীর্ঘশ্বাস নহে ।” 

বল! বাহুল্য এই সমালোচন] বের হওয়ার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের “সন্ধ্যাসঙ্গীত; 
পপ্রভাতসজীত" “ছবি ও গান” এবং “কড়ি ও কোমল” প্রকাশিত হয়েছে। 
মূল বিহারীলাল-প্রবতিত কাব্যাদর্শ এবং রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'এর 
কিছু সংখ্যক কবিতা! যে এ সমালোচনার লক্ষ্য-_এতে কোনে। পন্দেহ নেই। 
অভঃপর রবীন্দ্রনাথের মানসী, সোনারতরী, চিতা, চৈতালি, কল্পন। প্রভৃতি 
কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর ষখন তাঁর কবিপ্রতিভা নিঃসংশয়বূপে প্রতিষ্ঠিত হুল, 
তখন বিশ শতকের সেই প্রবল দশকে রবীন্দ্র-বিরোধী একটি দল বেশ কিছুদিন 
আধিপত্য করেছিল। এ “কাব্যসমালোচনা”য় “য মনোভাব ব্যক্ত হয়েছিল 
এদের বক্তব্যে তাই জোরালে। ও ব্যাপকরূপে প্রকাশ পেল। 

এই রবীন্দ্রবিরোধা ব্যক্তিদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়, বিপিনচন্দ্র পাঁল এবং চিত্তরগ্ন দাঁপের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
এই বিরোধী দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ব্জবাণী, 
“ছিতবাদী “নারায়ণ” প্রভৃতি পত্রিকায় ওর। বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ ক'রে 
চগেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিরুদ্ধে তীদে ত্রিবিধ অভিযোগ ছিল। 
প্রথমত রবান্দ্রসাহিত্যের আদর্শ বিদেশী, দ্বিতীয়ত তার ভাববস্ত বস্ততন্ত্রতাহীন 
এবং তৃতীয়ত তার প্রকাশরীতির ভাঁষ। খাটি বাঙল1-ভাঁষ: নয়। তার আরও 
ব্ললেন__“উতৎকট পাশ্চাত্যভাবের সহিত দেশীয় বৈষ্বসাহিত্যের ধার-কর। 
মালমশগ। মিশাইক্া তিনি (রবীন্দ্রনাথ ) যে খেচনান্ন প্রস্তত করিতেছেন 
তাহা হ্ধীঞ্জনের সেব্য নছে, পরস্ত তাহাতে বাওলাভাষ। উৎসঙ্গে যাইবে ।”২ 
কালীপ্রসঙ্গ কাব্য-বিশারদের “মিঠে-কড়া” মমালোচনাকেই এ বিরোধী দল 
প্রকৃত রবান্্র-সাহিত্য-সমালোচন। বলে সেদিন প্রচার করেছিলেন । তাদের 
রবীন্দ্র-বিছেষ এতখানি উগ্র হয়ে উঠল যে একটি রবীন্ত্র-বিরোধী লভার৩ও 
প্রতিষ্ঠা হল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দত্রকাব্যের বিরুদ্ধে অন্পষ্টত। ও 
দুর্নীতির অভিযোগ এনে বাঙলাকাব্যের আসরে প্রচণ্ড উত্তাপ সঞ্চার 
করেছিজেন। 

রবীন্দ্র-বিরোধী এ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর পাশাপাশি ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত কবিগণ। 
প্রথমে সংখ্যায় অল্প হলেও পরে এর! সংখ্য।-গরিষ্ঠতা লাভ করেন । সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত, ( ১৮৮২-১৭৯২২) ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯ )১ সতীশচন্ত্র রায় 
€ ১৮৮২-১৯০৪ ), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৭৭-১৯৫৪ ), ষতীজ্জরমোহন 


ধতিহ, যুগ ও জীবন-প্রয়োচন! ১৫. 


বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮ ) ছিজেন্্রনারায়ণ বাগচী ( ১৮৭৩-১৯২৭ ), কুমুদর$ন 
মল্লিক (১৮৮২-১৯৪৮), কালিদাস রায় (১৮৮৯- ) প্রভৃতি কবিগণ 
রবীন্দ্রভক্ত কবিরূপেই বিশেষ পরিচিত । এই সমন্ত ভক্ত কবিবৃন্দ রবীন্দ্রনাথকে 
সশ্রন্ধ গুরুর আপনে বসিয়ে বিরোধাপক্ষকে রবীন্দ্র-কটাক্ষের সমুচিত প্রত্যুত্তর 
দেন। বিয়োধী-পক্ষকে আক্রমণের ব্যাপারে ঘার। সক্জিয় তৃমিক। নিয়েছিলেন, 
তাদের মধ্যে সত্যেন্্রনাথ দত্ত, ভৃষ্চজধর রায়চৌধুরী, সতীশচন্্র রায়, যতীন্্র- 
মোহন বাগচী এবং দ্বিজেন্দ্রনাায়ণ বাঁগচীর নাম উল্লেখষোগ্য। বাঙলার সারদ্বত- 
সমাজে রবীন্ত্র-কবিগ্রতিভার যে মহিমাকে এরা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন 
-তাতে ভক্তের উচ্ছ্াদ বা অতিরগ্রন হয়তো! কিছুটা ছিল। কিন্তু মনে রাখা 
দরকার, রবীন্ত্র-প্রতিভা মধ্যাহ্ন হুর্ষের মতোই খরোজ্জল ও ম্বয়ংপ্রকাশ। বিরুদ্ধ 
দল ষে-ভাবে এবং যে-ভাষায় রখীন্ত্রনাথকে আক্রমণ করেছিলেন, তাতে তাদের 
অজ্ঞানতা এবং ব্যক্তিগত ঈর্ধার জাল! যে অনেকখানি ছিল--এতে কোনে! 
সন্দেহ নেই। সেইজন্য অত্যন্প-কালের মধ্যে সেই বিরুদ্ধ-দল নিজেদের তুল 
বুঝতে পারলেন এবং বিশ শতকের প্রথম দশকের সেই অতি-উতপ্ত রবীন্্র- 
বিদ্বেষ দ্বিতীয় দশকে "মনেকখানি শান্ত হয়ে এল। কবির পঞ্চাশৎ বঙ্গঃপুতি 
উপলক্ষে কলকাতা টাউন হুলে ভক্ত ও বিরোধা দল তাকে সংবর্ধনা জানালেন 
--১৯১২ শ্রীষ্টাবে | খর পরের বছর নোবেল পুরস্কার-প্রাঞ্চিতে রবীন্দ্রপ্রতিভার 
যর্যাদ1 দেশে ব্যাপকভাবে ত্বীকৃতি লাভ করল। কিন্তু একথাও মনে রাখ 
উচিত যে, রবীন্দ্র-বিরোধী দলের আক্রমণের যূলে যতই সংকীর্ণত। ও ব্যক্তি 
বিদ্বেষ থাক্‌ তাদের অভিযোগের মধ্যে যুগের একটি সত্যও ক্ষীণভাবে উকি 
দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগের মধ্যে একথা খুবই সত্য 
যে তার সৌন্দর্য-কল্পন। এবং ব্যক্তিশ্বাতন্ত্রাযলক কবিকল্পনার সঙ্গে বাঁলা- 
দেশের প্রচলিত কাব্যধারার সামঞ্জস্য নেই। এ-কক্সনা অভিনব। বিদেশীয় 
ইংরেজি রোমার্টিক সাহিত্যই এর মূল উৎস। বিহারীলাল থেকেই বাল! 
কাব্যে এর সুচন]। 

আর উনিশ শতকের পরিচিত বাঙলা কাব্যে ষে বস্কমচেতন এবং সহজ- 
বোধ্য কবি কল্পনার লীল। দেখা গিয়েছিল তার সঙ্গে রবীন্ত্রকাব্যের বাস্তবতাকে 
কখনই এক করা চলে না পূর্ববর্তী কাব্যে অতি-পরিচিত ভাব ও ভাবনাকে 
যে ভাষায় রূপ দেওয়। হয়েছিল তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যগ্ুনাধর্মী-"দংগীতাত্মক 
ভাষার মিল হয় না। অথচ ইংরেজি রোসার্টিক কাব্য সাহিত্যপাঠের ফল- 
স্বরূপ রবীন্ত্রকাব্যকে বরণ ক'রে নেবার জন্ত উপযুক্ত আসর গ্রস্ত হয়ে গেছে। 


১৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


সেইজন্ভে বিরুদ্ধ দল রবীন্দ্রকাঁব্কে সাদর অভিনন্দন জানাতে কুঠিত হলেও 
প্রকাশ্ত বিরোধিতার পথ অচিরেই পরিহার করল। সে যাই হোক, একথ! 
মানতেই হবে ষে তাদের বিরুদ্ধ মনোভাবের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের 
মধুক্দন, হেমচন্দ্র, নবীন লেন, গিরীন্রমোহিনী দাসী প্রভৃতি কবিদ্দের প্রতিষ্ঠিত 
গীতি কাব্যধারাটির তলে তলে পুনর্জাগরণ-বাসন! নিহিত ছিল। কিন্তু এই 
জাগরণ যদি সম্ভবও হয়, তাহলে কি তা পুরাতনের বেশেই আসবে? তা 
কখনই সম্ভব নয়। পুরাতনের জঠরেই নতুন আলে, কিন্ত--নতুন কালের 
পতাক৷ নিয়ে। লাহিত্যের ইতিহাসে পুরাতন কখনও তার সেই প্রাচীন 
কলেবপ ও প্রাচীন কঠস্বর নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে না_যুগই তাঁকে নতুন বেশে 
সাজিয়ে দেয়। 

নোবেল পুরস্কার লাভ করার পর থেকেই রবীন্দ্র যুগের নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা 
ঘটেছে । তারও আগে বাঙলাদেশের তরুণচিত্ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এন্দ্রজালিক 
আকর্ষণে মুগ্ধ-বিবশ হয়েছে । এই কালের কথা স্মরণ ক'রে বাঙলাদেশে রবীন্দ্র 
সুর্যের মহিমার কথায় স্বয়ং মোছিতলাঁল মজুমদারই লিখেছেন,_ণতখন 
১৯*৫-৬ সাল; রবীন্দ্রনাথ “নবপর্ধ্য।য় বজদর্শন'এর সম্পাদক, আমরা তখন 
কলেজে বিস্ভার্থী। রবীন্দ্রনাথের কাব্য রবীন্দ্রনাথের বাণী হৃদয়দম কর! তখনকার 
তরুণদের সাধনার বিষয় ছিল। সার বাঙল। জুড়িয়া সমগ্র শিক্ষাভিমাশী তরুণ 
সম্প্রদ্ধায়ের মনে রবীন্দ্রনাথের আপন তপোবন বেদ্দিকার অপেক্ষাও উচু ও 
পবিত্র ছিল।-*'সেইকালে রবীন্দ্রনাথকে কুরধ্য অপেক্ষাও জ্যোতিশ্মান এবং 
তারকার চেয়ে সুদূর বোধ হইত । মনে হইত, এই কবির অভ্যুদয়ে চিরকালের 
জন্ত বাঙলাসাহিত্যের আদর্শ স্থির হইয়া! গেল; সাহিত্যসাধনাই ধর্মসাধনার 
স্থান অধিকার করিবে। উৎকৃষ্ট রসবোধের সাহায্যে বাঙালীর মন উদ্দার 
হইবে, জাতীয় জ্পষাত্রার পথে বাঙালী দীর্ঘকালের. পাথেয় সঞ্চয় করিবে! 
তাই সেদিন সাহিত্য পাধনাকেই জীবনের পরমতম সাধনা বলিয়া মনে 
হইয়াছিল ।”৪ 

এ উত্তিকে ঘদি ব| রবীন্দ্র-ভক্তের উচ্ছাস বলেও মনে করি, তাহলেও 
্বীকার করতে হবে নোবেল পুরস্কার লাভের পর যাদের মনে রবীন্দ্-গ্রতিভার 
শক্তি সম্বদ্ধে লামান্তও সংশয় ছিল তারাও মনে মনে লজ্জিত হয়ে কবিকে 
স্বীকৃতি না জানিয়ে পারলেন না। তারপর এ রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে বাঙলাদেশে 
গড়ে উঠেছে রূবীন্দ্রকাব্য-সৌরমণ্ডল। এই সৌরমণ্ডলে অবন্থিত অধিকাংশ 
ভক্ত কবি রবীন্্রশূর্ষের স্ীবনরসে এমনই তন্জয় ছিলেন যে নিজেদের স্বকীয়ত! 


এঁতিহ, যুগ ও জীবন-গ্ররোচন। ১৭ 


দেখানোর কোনো প্রয়োজনই তারা অঙ্ছভব করেন নি? রবীন্দ্রকাবোর 
ভাব ও ভাষার সঙ্ঞান অনুসরণের ফলে তাদের নিজন্ব কঠস্বর চাপা পড়ে 
গেছে। 

কিংবা 'এমনও বল! যাক যে রবীন্দ্রকাবোর বিশাল অরণ্যে তার পথ খুজে 
পান নি বা! স্বকীয় পথে বিচরণ করবার মতে! শক্তিও তাদের ছিল না। অবশ্য 
সকল জক্তের ওপর রবীন্্র-প্রভাব সমান নয়। এদের মধ্যে কারে! কারে! 
শক্তি এবং দৃষ্টিভঙীরও কিছু বৈশিষ্টা ছিল। এদের ভাব-কল্পন। রবীন্দ্র বিরোধী 
নয়, আবার সর্ববিষায় রা, অঙ্গ-রণীন্দ্ান্করণণ্ড করেন নি। তাই রবীন্তর- 
মণ্ডলের মধ্যে অবিরোধে বাস করেও এরা মীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কেউ কেউ দৃষ্টি-' 
বৈশিষ্টা দেখিয়েছেন । এই সমস্ত কবিদের মধ্যে সতোন্্রনাথ দত, কুমুদরঞন 
মল্িক, করুণানিধান বন্দ্যে।পাধ্যাঁয়, ঘতীজ্জরমোহন বাঁগচী এবং কালিদাস রায়ের 
নাম উঞ্লেখ করা চলে । আবার এদের সকলের শক্কি সমান নয় । সত্যের 
ন!ধের স্বাতন্থা নানা দিক থেকেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ । 

অক্ষম্নক্মার বড়াল এবং দেবেন্দ্রনাথ স্নে রবীন্দ্র সমকালীন এবং দুজনেরই 
রবীন্দ্রনাথের লঙ্গে মধুর গ্রীতির সম্পর্ক। ছুজনেই রশীন্দ্রন।থের ব্ষীফান্‌ এবং 
বিশ শতকের গুথম দশকে কিছু মংখ্যক তরুণদের ওপর এদের কাব্যের গ্রণ্চাব 
পড়েছিল । কবিধর্মে অক্ষয়কুমার, বিহারীলাল্েরই ভাবশিষ্য এবং দেফেন্দ্রনাখ, 
বিহারীলাল-প্রবতিত রোমান্টিক ধারার কবি হলেও তাঁর কবি-প্রকৃতি কিছু 
ক্বতন্্র। এদের কাব্যে সঙ্গান রবীন্দ্রান্থসরণ নেই । 

১৯৮1৯ স'লে শোঁছ্তিলাল মজুমদার যখন কাব্যরচন। শুরু করেন, তখন 
দ্বিজেন্দ্রলাল ( :৮৬৩-১৯১৩ ) ও গোবিন্দচন্র দাসের ( ১৮৫৪-১৯১৮ ) সমস্ত 
কাব্য গ্রস্থই গ্রকাশিত হয়েছে এবং ১৯২১ সালে মোহিতলালের “শ্বপনপসানী, 
বের হওয়ার আগেই প্রমথ চৌধুরীর ( ১৮৬৮-১৯৭৬ ) গনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩) 
'বং পদচারঠ (১৯১৯) প্রকাশিভ হয়েছে । এদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী 
রবীন্দ্রভক্ত এবং রবীন্দর-আত্বীয়। কিন্তু এই ফিনজনের কারে! কাঁব্যেই 
রবীন্দ্র-প্রভাঁব নেই । রবীন্দ্-পন্থী হয়েও ধাদের কাব্যে স্বকীয়গ্াার কিছু অধিক 
লক্ষণ আছে এবং ধার] সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রপ্রভাবযুক্ত এমন কয়েকজন কবির 
কবিধর্ম বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী গরভাবের বাইরে . 
বাঙল। গীতিকাঁব্য কোন পথটিকে চিহ্নিত করতে চাইছিল । আর্্র”এর থেকেই 
আমর! জানতে পারব, যোহিতল1ল রবশন্দ্রভক্ক এবং রবীন্দ্র-অনুবর্তী কবি হয়েও 
কিভাবে সেই পথের নিশান! পেয়েছিলেন । 

২. 


১৮ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


প্রথমেই বিজেন্দ্লালের কথ।। ইনি কাব্য-সাধনাক্ম সম্পূর্ণরূপে রবীন্্রীক় 
আদর্শ ও নীতিকে পরিহার করেছিলেন । “আর্যগাঁথা” ১ম খণ্ড (১৮৮২) 
“আর্ধগাথা” দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৯৩) আধাট়ে (১৮৯৯) হাসির গান (১৯*০) 
মন্ত্র (১৯০২ )-_ আলেখ্য (১৯৭ )--এই কাবাগুলির মধ্য দিয়ে ছ্বিজেজলাল 
আপন কবিকীতির হ্বাতস্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্ঠ তার প্রথম ছুটি 
কাব্যে ছেমচন্ত্র, ষধুক্দূন বা নবীন সেনের প্রভাব আছে, সেখানে তার শ্বাভঙ্য 
নেই। কিন্তু 'আধাঢ়ে থেকেই তার মৌলিকঘা। ফুটে উঠেছে। “আধাড়ে; 
এবং “হামির গান'-এ বাঙালীর চরিত্রকে আশ্রয় ক'রে তিনি হাশ্যরণই স্থষি 
করেছেন। কিন্তু তার কাব্যে আকাশচারী কল্পনার পক্ষবিষ্তার নেই। তাকিকের 
মন নিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাঁষায় তিদি বু অসঙ্গতি-দৌষকে তুলে ধরেছেন। 
পরিচিত মানবলমাঁজ ও সংসারের নানারূপ সমস্ত) তাঁর চিত্তে প্রশ্ন-কাতরত। 
জাগিয়েছে মন্ত্র কাব্যে । এতে তার একটি বলিষ্ঠ ব্যক্রিত্বও ফুটে উঠেছে। 
আর স্ত্রী-বিয়োগের পর রচিত 'আলেখ্য' কাব্যে তার সংশয়-গ্রবশ চিত্ত শাস্ত 
হয়ে কবির আক্রমণাত্মক মনোভাবকে প্রশমিত করেছে। তার কবিভাষার 
একটি নিক্ষত্ব শ্রী আছে। তার ছন্দের নতুনত্ব, বাক্যযোজনার ও শব্দ-প্রয়োগের 
অভিনবত্ব এবং লোক-প্রচলিত গগ্যধন্বা ভাষা-সমন্ড কিছুর মধ্য দিয়েই তার 
একটি স্বকীয় স্টাইল কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে । 

রুবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের তেজোগর্ভ হান্তের অস্তর/লে পৌরুষ ও সত্য-. 
নিষ্ঠাকে লক্ষ্য ক'রে তার প্রশংসা! করেছেন। সমালোচক শশাহ্মোহন সেন 
তীর সধ্ধন্ধে বলেছেন,_"বলিতে কি ছিজেন্্রলাল নান৷ দিকে বঙ্কিমচন্্ের 
উত্তরাধিকারী । খজুতা। বস্তভিত্তি এবং ভাবসংয্ম, এ সমস্ত ক্লাসিক আদর্শের 
'কাব্যশিল্পের প্রধান শর্তি। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ক্লাসিক জাদর্শে পরিচালিত 
হইক্সাই আধুনিক বঙ্গলাহিত্যের অত্যন্ত প্রবল অম্পষ্টতা-আদর্শের বিরুদ্ধে 
অন্ধারণ করিয়াছিলেন ।”৫ 

মোছিতললান যে-কালে রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত ছিলেন এবং যে-কালে 
সাহিত্যক্ষেতরে সাবালক হয়ে পঠেন নি, সেই কালের দিজেন্র-স্থতি স্মরণ ক'রে 
ঘা! বলেছেন, তাও অত্যন্ত মূল্যবান । 

“আমার বয়ন তখন সতের কি আঠার, মেই কালের দ্বিজেন্লালের রচনার 
সছিত আমার প্রথম পরিচয় হয়; ছিজেজ্জলালের একখানি নাটক 'রাণা প্রতাপ, 
হঠাৎ যেমন করিয়া! আমার হাতে আসিয়া! পড়ে : তখন সবেমাত্র রবীন্নাথের 
কবিতা ও গল্পগুলির সহিত পরিচয় হইয়াছে এবং ভাহার ফলে এক অপূর্ব 


এঁভিন্ত, যুগ ও জীবন-প্ররোচনা ১৯ 


সাহিত্যিক উন্মাদনা অন্থুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্ত সেকাব্যের 
সেই খরতর আলোকেও আর একটি আলোকের আভা আমার মানস-দৃ্ি 
আকর্ষণ করিয়াছিল-_-আজ তাহা স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারি ।"৬ 

মোহিতলালের এই স্বীকৃতি থেকে স্পই বোঝ যায় যে দেইকালে তিনি 
রবীন্ত্র-ভক্ত হলেও ছ্ধিজেন্দ্রকাব্যের একটি নৃতন আভা তার চিত্রকে আরুষট 
করেছিল। 'সাহিতাবিতান' গ্রস্থের অন্তর্গত “দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রবন্ধে তিনি 
জানিয়েছেন যে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধের সেই সাহিত্যিক যুদ্ধে যোগ দেবার 
মতো! তখনও তার শক্তি না জন্মালেও মনে মনে রবীন্দ্র-দলভূৃক্ত হওয়ার কথা 
চিস্কা ক'রে পরে তার অঙ্কতাপ হুয়েছিল।. কবি ছ্িজেন্দ্রের সঙ্গে কোথায় যেন 
একটি তার যোগ্ুত্র ছিল, অথচ সেপ্দিন বয়োধর্ষের চাপল্যে ভা তিনি বুঝতে 
পারেন নি। তিনি লিখেছেন,-“ঝবীন্ত্র প্রতিভার যাহ] শ্রেষ্ঠ দান তাহাকেই 
আদর্শ করিয়। আমর। সেকালে অধিকাংশ তরুণ সাহিত্যিক একট] উন্ত ভাব- 
জীবনের আরাধনা আত্ম প্রসাদ লাভ করিতে উদ্গ্রীব হইয়া উঠিলাম। ঠিক 
এইকালে ছ্বিজেন্লাল এক নূতন ব্রতে ব্রতী হইলেন ।."*সের্দিন আমরাও ইহা 
বুঝি নাই। ছিজেন্্রপাল চাহিয়াছিলেন জাতির কল্যাণ। সাহিত্যকে মানব- 
সাধারণের ভাবতমিতে দৃঢপ্রতিষিত করিতে । যাহ] সর্ববজন-হৃদয়বেছ্য, 
যাহ। সবল ও সুস্থ চিত্তের পথ্য, যাহ মনের মোহ শ্তি না করিয়া প্রাণে আশা 
ও বিশ্বাস সধার করে, যাহার রস রামায়ণ মহাভারতের মতো! লোকায়ত, 
দ্বিজেন্্রলাল তাহাকেই শ্রেষ্ঠ কাবা, শ্রেষ্ঠ সাছিত্যিক আদর্শ বলিয়। দৃঢ় প্রত্যয় 
করিয়াছিলেন ।.' সাহিত্যের চিপ্স্তন আদর্শ সম্বন্ধে আমি আজিও দ্বিজেন্্রলালের 
সহিত সকল বিষয়ে এক নহি; কিন্তু আমাদের সমাজের তৎকালীন অবস্থায় 
সাহিত্যের নীতিনিরূপপে তিনি যে প্রেম ও বাস্তব বুদ্ধি, দুম চিতবৃত্তি ও 
লিপিসংযমের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অবস্থার পক্ষে 
আজিও সত্য ।”৭ 

যোছিতলালের এই উক্তি থেকেই বোঝ। যায় দমালোচক শশাঙ্কমোহন 
পেন কেন দ্বিজেন্্রলালকে, 'বস্থিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী বলেছেন আবার এও 
জানা যায় ছিজেন্ত্রলালের পঙ্গে সাহিত্যের চিরস্তন আধর্শ ব্যাপারে নকল বিষয়ে 
মোহিতলাল এক ন৷ হলেও অনেক বিষয়েই তার]! এক। আমবু!..মনে করি, 
ঘিজেন্্রলালের ““বস্ততভিত্তি” ও ক্লাসিক “সংঘম'এক্স প্রভাব মোহিতলালকে 
ভারতী-কবিগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাতগ্্রাদান করেছিল। হিজেন্লালের খিভুতা; 
মোহিতলালের কবিভাধায় সর্বত্র লভ্য নয় । তবে ছিজেন্রলালের তাকিকতার 


২৪ মোহিতলালের কাবা ও কবিমানস 


মধ্য দিয়ে ঘে মনন এবং' পৌরুষ ব] ব্যক্তিত্ব, তা মোহছিতলালের কাব্যেও 
গ্রাপ্ধব্য। 
গোবৰিন্দচন্ত্র দাস কবি হিসেবে বাংলাদেশে অনেকখানিই উপেক্ষিত। তিনি 
ছিলেন ত্বভাবকবি এবং ইংরেজি-সাহিত্যে তার কিছুমাত্র অধিকার ছিল ন]1। 
তার কাব্যের দেহবাদদ এবং তার অশিক্ষিত-পটু কবিত্ব হয়তে। সেকালের 
স্থশিক্ষিত বযদ্িদের রুচিসম্মত হয় নি। সেইজন্তে যতখানি মর্ধাদ] তার প্রাপ্য 
তা কোনোদিনই তিনি লাভ করেন নি। ভাওয়ালের এই কবির জীবন .নিদারুণ 
ছুঃখের একটি সকরুণ আলেখ্য। ভাওয়ালের জমিদারের উতৎপীড়ন, এবং 
দারিজ্র্েরর জালায় তাকে অনশনে অর্ধাশনে -কাঁল কাটাতে হয়েছিল-_বিনা 
চিকিৎসায় তাকে করুণ মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। অথচ এই অসহনীয় ছুঃখ 
দারিদ্রা ও অত্যাচারের মধ্যে তার কাব্যলাধনার বিরাম ছিল না) প্রেম ও 
ফুল (১৮৮৮) কুঙ্কুম (১৮৯২) কস্ত্বী (১৮৯৫) এবং ফুলরেণু (.৮৯৬) তাত উল্লেখ্য 
কাব্য। 
তার কাব্যে স্বতীত্র জীবনপ্রেম, ব্গলত্ত দেশপ্রেম এবং সেকালের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা বিশ্মযকর নারীর ধেহগত সৌন্দর্ষের প্রতি উল্লামময় আকর্ষণ স্পষ্ট 
ভাঁষায় ব্যক্ত হয়েছে । নারীক্প প্রেম ও সৌন্দর্যকে তিনি কোনোরূপ 
'আধ্যাত্সিকতাঁর আলোকে দেখতে চান নি। দেহের প্রতি অতি-গ্রবল 
আকর্ষণবশত তিনি লিখেছিলেন,__ 
“আমি ভারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ! 
আমি ও নারীর রূপে 
আমি ও মাংসের স্তুপে 
কামনার কমনীয় কেলি কালীদহ-__ 
ও কর্দমে_- ওই পক্ষে, 
অই কেদে-_-ও কলঙ্কে, 
কালীয় নাগের মত সৃথ অহরহ। 
আমি তারে ভালবাদি রক্তমাংস সহ ।» 
নারীর প্রতি অত্যাঁচার ও উৎপীড়্ধনে শশ্রুসিক্ত কবি বু কবিতায় নারীর 
প্রতি শ্রন্ধাও জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু এখানে আমর। তার দেহ-বন্দনাঁর দিকটি 
বিশেষভাবে উল্লেখ করছি । ১৩১* সালে রচিত 'নৃমিংহ' কবিতায় প্রেমের 
নৃমিংহ-মৃতির পরিচয়-প্রসঙ্গে কির চিত নারীর দেহজ গ্রেম গ্রাণ্ডির অধীরতায় 
কিরূপ চঞ্চল হয়ে উঠেছে ত| নিয়োদ্বত অংশে লক্ষণীয় । 


এঁতিহা, যুগ গ জীবন-গ্ররোচনা ২১ 


“যাও নারী যাও কিরা নতৃবা ও বক্ষ-চিরা 
শুষে নিব হাৎপিগ্ু, শুষে নিব হাড়, 
প্রেমের ভীষণ দৃশ্ত নিরখিয়! কাপে বিশ্ব 
ভীষণ নৃসিংহ-রূপ প্রেমে অবতার । 
দলে যদি সব দেও যা! আছে তোমার |” 
গোবিন্দ দাসের কবিতায় আস্তরিকতার কোনো অভাব নেই। কিন্তু শিল্প- 
কর্মরূপে কবিতাগুলির রূপরীতিতে ক্রটি আছে-_ছন্দ ও ভাষ! সর্বত্র স্থললিত 
নয়। কিন্ত বাঙলাক।ব্যে তার এ দেহতান্ত্রিকতা বিশ শতকের প্রারভে রবীন্ত্র- 
কাব্যাদর্শের পার্থে একটি নৃতন দীপ জানিয়ে দিয়েছিল । 
মোহিতলালের দেহাত্মবোধ-যূলক কবিতাগুলির আগমনী-গীত একটুখানি 
অমাজিত ভাষায় এই গোবিন্দ দাসের মধ্যে অনেক পূর্বেই যেন বেজে উঠেছিল। 
এই কবির কাব্যাদর্শ নিশ্চয়ই মোহিতলালকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। অথচ 
আশ্চর্যের বিষয় মোছিতলাল এই কবি সম্পর্কে চিরকালই নীরব । তার 
সমালোচন। সাহিত্যের কোথাও তিনি এ-কবির নাম পর্যস্ত উল্লেখ করেন নি। 
কবি যতীন্দ্রমাহন বাগচী লিখেছেন--“সত্যেন্দ্র প্রভৃতি কবির বন্ধুরা এই কবির 
( গোবিন্দ দামের ) পরিচয়ে চমতরুত হুইতেন ।”৮ এই বন্ধুদের মধ্যে ভারতী- 
গোষ্ঠীর মোহিতলাল কি ছিলেন ন।? সে যাই হোক, অনেকদিন পর ১৩৩৬-এর 
শ্রাবণ সংখ্যার “প্রগতি” পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তস্তে মোহিতলালের জীবিতকালেই 
লেখ! হয়েছিল,__“গোবিন্দ দাস যদি তার কাব্যে সস্পই& নির্লজ্জ দেছতান্িকতার 
গ্রতিষ্ঠ। না করে যেতেন, তবে াজকের দিনে বাংলা কবিতা কিছুতেই এতদূর 
পরিণতি লাভ করতে পারত না। গোবিন্দ দাসের এই ইন্জিয়াসক্তিরই একটি 
ঘনীভৃতরূপ আমর] “বিম্মরণী'তে পাই ।* 
মোছিতলাল যদি গোবিন্দ দাসের কাব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকতেন, 
ভাহলে নিশ্চয়ই তিনি এর গ্রতিবার্দ করতেন। “প্রগতি'তে উক্ত এ মস্তবা 
সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হুল, বাঙলাসাহিত্যে গোবিন্দ দাসই দেহতাক্ত্রিফতার 
প্রথম উদগ।ত। নন। বাঙালীর অস্থি-মজ্জাগত এই দেহবাদের স্থুর গোবিন্দ দাসের 
বনুপূর্বে চর্ধাগীতিকায়, শতশত সহপ্জিয়া গানে, শাক্ততত্তরে ও আউল-বাউলধের 
গানে ব্যক্ত হয়েছে । বাঙলাভাষ। ও সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই এই দেহবাদের 
হ্থুর কাবাধারায় দীর্ঘকাল বহুমান ছিল। মধাযুগে শ্রীচৈতন্তেকরর আবির্ভাবে তা 
শোধিত হরে কতকট।! রূপান্তরিত হয় এবং উনিশ শতকে ইংরেজি সাহিত্যের 
প্রভাবে ও ব্রাঙ্মনীতিবাদের ফলে এ স্থর মিলিয়ে যায় । জবশ্ত গোবিন্দ দানের 


২২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


কাব্যে বাঙালীর রক্তগত একটি বনু-কাললুণধ নিজন্ব নুর ধর! পড়েছিল, কিন্তু 
রবীন্দ্র-প্রতিপত্তির যুগে তার কঠ সরব হতে পারে নি। তথাপি মোহিতঙ্গালের 
দেছাত্মবাদমূলক কবিতাগুলির পূর্বে গোবিন্দ দাসের এই দেইবাদ গভীয্প জীবন- 
প্রেমেরই যুগগত ফপল। 

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) ছিলেন কবি বিহারীলালেরই মন্তরশিত্য । 
তার কাব্যে নিঁসর্গ-প্রেম ও শৌন্দর্যই যূল উপজীব্য । আবার এ তিনের মধ্যে 
প্রেম-সৌন্দ্যের কল্পনায় তার কবিচিত্ত অধিক মুখর । প্রদীপ (১৮৮৪), 
কনকাগ্জলি (১৮৮৫) ভূল (১৮৮৭) শঙ্খ (১৯১০) এবং এষা (১৯১২)--এই 
কয়খানি কাব্যের মধ্যেই তাঁর কবি-পরিচয় পরিম্ফুট। তাঁর ব্যক্তিজীবনন ও 
কবিজীবনের মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যস্ত একটা ব্যবধান লক্ষ্য কর। যায়। ব্যভি- 
জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সামাঁজিক-বুদ্ধিসম্পন্ন, বন্ধুবৎংসল ও সংসারাসক্ত 
স্দানন্দ গৃহী। কিন্তু তার প্রদীপ”, “কনকাঞ্জলি' ও “ভূল? শীর্ষক কাব্যে তিনি 
যেখানে মানস-প্রয়াণ করেছেন, তার সঙ্গে বাস্তবজগতের কোনো সম্পর্ক নেই। 
হয়তো গুরু বিহাঁপীলালের কাব্যের 'সারদা'কেই তিনি রোমার্টিক কবি শেলীর 
আদর্শে শোধন ক'রে নিয়ে নিজের মনোরাজ্যে এক চিরছুর্লভ 'অধরা'র কল্পনায় 
উদ্ধন্ধ হয়েছিলেন। এই মানস-ন্বন্দীর অস্থসন্ধানতৎ্পর কবি সম্পূর্ণভাবেই 
নি:লজ। এই তিনখানি কাব্য এ অপ্রাপনীয়ার জন্তে হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাসে 
ভরে উঠেছে। “ভূল” কাব্যের শেষের দিকে কয়েকটি কবিতাঁয় কবি অবাস্তব- 
মনোহর এ রাজা থেকে নেমে আসবার চেষ্টা করেছেন বাত্তব-জীবনের কক্ষে । 
“শঙ্খ” কাব্যে কবি পরিচিত মানবজীবনের আরও নিকটে এসে তার এ অবাস্তব- 
সৌন্দ্যপিপাদাজাত চিত্তদন্থকে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর তার 
সর্বশেষ কাব্য এষা"য় কবিচিত্ত সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত । 

বাঙলাদাছিত্যের একটি অপরূপ শোককাব্য এই “এষ । পত্বীর মৃতার পর 
বড়াল কবি ষে সাম্বনাহীন ব্যথ। ও ছুঃখের রাঁজ্যে পতিত হলেন, তাতেই তার 
জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা! লাঁভ হল। দীর্ঘ কবিজীবনে ষার 
অনুসন্ধীন-নেশায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন- স্বেহমমতাতুরা সহধমিণীর 
মধো তাকেই দেখতে 'পেয়ে তার প্রাণ পরম আশ্বাসে স্বস্তির নিঃশ্বাপ ফেলেছে। 
একদিকে “এষায় আছে এ মৃত প্রিক্লার জন্তে কবির মর্মাস্তম্পর্শা হাহাকার 
অন্যদিকে এ পত্বীকেই সেই মনোসঙ্গিনীবূপে অভ্রাস্তভাবে উপলব্ধি ক'রে কবি 
তাকে জনস্তের সঙ্গে মিলিয়ে শোকমুক্ত হয়েছেন । শেষপর্যস্ত এ-কবির কাব্যে 
ঘে-পরিণতি ঘটেছে তাতে এর ব্যক্তিজীবনের সেই গৃহগত-প্রাণটি পূর্বের 


এঁতিহা, যুগ ও জীবন-প্রয়ৌচন। ২৩ 


ব্যবধান দূরীতৃত ক'রে কবিজীবনের সঙ্গে একাত্মতাঁনাভ করেছে । অক্ষয়" 
কুমারের কাব্য ভাবসংযম ও অর্থগৃঢ় শবযোজন1 এবং পরিচ্ছন্ন ভাষা -প্রয়োগে 
একটি ক্লানিক আভিঙ্গাত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। 

রবীন্দ্রযুগের এই কবির সঙ্গে কবি মোহিতলালের ব্যক্তিগত পরিচয় .ছিল। 
অক্ষর বড়াল ইংরেজ কবি ফিট জেরাব্ডের অনূদিত ওমর খৈয়ামের রুবাইৎ- 
গুলির বঙ্গাঙ্গবাদ করেছিলেন 'পাস্থ' নাম দিয়ে। এই কবিতাগুজির বহু অংশ 
মোহিতলালের কস্থ ছিল এবং প্রথমজীবনে এ-গুলি তার খুবই শ্রিষ্ন ছিল ।৯ 
তাছাড়া বরাবর কবি মোহিতলাল এই কবির একজন পরম ভক্ত ছিলেন ।১০ 
এই কবি আদর্শ-বাত্তবের ছন্দ উত্ভীর্প হওয়ার জন্যে যে তন্ত্রের পুরুষ-প্রকুতির 
প্রসঙ্গ এনে প্রভের্দে-অভে?'এর কথা বলেছিলেন; সে-তত্ব-কথা মোছিতলালের 
সাহিত্য-জীবনে নানাভাবে উঁকি দিয়েছে। কিংবা তার “তপ্চির নরকে জঙ্গি 
অতৃপ্তির খেদে' শ্মশানে মশানে টান, গরলে অমৃতজ্ঞান বিষকণ শ্লপাণি, প্রলয়- 
পাগল, “আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি খুঁজি স্থুধা “মানবীর ওরে কাদি যাঁচিন' 
দেবতা” “তোমারি প্রণয় স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ, পাগলে করিল গৃহী ভৃতে 
মহেশ্বর”_প্রভৃত উক্জি বিচিত্রাভাবে মোহিতলালের কাব্যে দেখা দিয়েছে । 

রবীন্দ্রযুগের কবি হয়েও দেবেন্দ্রনাথ সেন স্বকীয় মৌলিকতায় সেকালের 
বু তরুণ কবিদের উপর প্রভাব বিস্তান্ন করেছিজেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত 
সাহিতো স্বপণ্ডিত এই কবির জীবনের দীর্ঘকাল বাওলাদেশেছ বাইরে 
এলাহাবারদেই অতিবাছিত হয়েছে । শেষ বয়সে তিনি কলকাতার ডাবগিউ পি 
বানাজী গ্বীটে বাদ করতেন। তিনি বিশখানি কাবা গ্রস্থ লিখে গেছেন 
এগুলির মধ্যে উমিল। কাব্য (১৮৮১) “অপূৰ বীরাঙন” (১৯১২) “অপৃব 
ব্রজাঙ্গনা? (১৯-৩)- প্রস্ৃতিতে মধুক্ছদন ও হেমচন্দ্রের কিছু প্রভাব আছে। 
মধুকুদনের প্রতি তার গভীর অস্তরাগ ও শ্রদ্ধার পরিচয় কাথ্যগ্রস্থগুলির 
নামকরণের মধ্যেই নিহিত । আবার তার “অপূর্ব নৈবেছ্য” (১৯১২) গ্রন্থের 
মামকরণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রন্ধাও দুর্লক্ষা নয়। কিন্ত তৎসত্বেড তার 
কাব্যগুলি মৌলিকতায় ভাস্বর । একাব্যগুলি এবং অশে।কগুচ্ছ (১৯০৯ ) 
গোলাপগুচ্ছ (১৯১২ ) নিঝরিণী ( ১৮৮১) গ্রভৃতি বতকাব্যের মধ্য দিয়ে তার 
রূপ-পিপাস্ন অন্তর ও প্রেম-সৌন্দর্য-গ্রীতিরস-নিপ্ধ কবি-প্রাণ সুন্দরভাবে ফুটে 
উঠেছে। সৌন্দর্ষের দেবতা তীর চক্ষে এমন একটি অঞ্জন অনুলেপন কয্পেছিলেন, 
যার ফলে বিশ্বতৃবন তীর কাছে স্থম্দর হয়ে উঠেছিল। বাঙালী-জীবন এবং 
ততোধিক পরিচিত গৃহসংসারের মধ্যেই তিনি সৌন্দর্যের অফুরস্ত প্রত্রবণকে 


২৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


লক্ষ্য করেছিলেন। বিহারীলাল ব! অক্ষয়কুমারের মতো! তার কবি-কল্পনার 
উদ্দাম-ল'ল| নেই। বাস্তব সংসারে প্রেফসী নারীর বিচিন্র আচরণে তিনি যে 
সৌন্দর্যের রদ আহরণ করেছেন তা অপরূপ। ষ্টার অন্তরে রূপ-পিপাসা 
সদ্দাজাগ্রত হলেও অবান্তব-মোহিনীর কটাক্ষ-ঈক্ষণে তিনি কোনোদিন ধর] 
দেন নি। পরিচিতের মধ্যে অপরিচিতের রহস্ত-মাধুর্য আঁবিফার যদি বোমার্টিক 
কবির গক্ষণ হয়, তাহলে তিনি পারিবারিক রসেরই এক অস্ভিনব রোমাট্টিক 
কবি। ঠাঁর কবি জীবনে কোনে ঘন্ব ছিল না_ কোনো ভাবনা বা কোনে 
সংশয় তার কবিচিত্তে ছিল না। ইংরেজ কবি কীট্সের মতে তিনি সমস্ত ইন্জিয় 
দিয়েই সৌন্দর্যের রম শান করেছেন। কি কীট্সের ইন্দিয়াসক্তিতে "য 
171061160০0 কাজ করেছে ' দবেজ্রনাথের ত? ছিল না । মন নয়, জ্ঞা” নয়, প্রাণের 
প্ররোচনায় ঠার কাবো পৌন্দ্ষ-রলোপভোগের উল্লাস ও ভাব বিহবলতা' ৬ই 
ভাব-বিহ্বনতার জণ্েই তার কাবোয় বূপরীতির লৌগ্ঘৰব অনেফ মমম়্ চোখে 
পন্দে না। সনেট-গুলতে তিনি অনেকখানি আত্মসংযম দেখিয়েছেন এবং এতে 
আদি সনেটের লক্ষণ পন সময় অঙ্গন না থাকলেও মুক্ুবন্ধ নেট 1হসেবে ,সগু'ল 
বিশেষ মূল্যবান । 

'মাহিতলাল 'ছলেন কবি দেবেন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয় ণবং কবির অত্যস্ত 
নেহভাজন। মোছিতলাল তার প্রথম কবিতাপুস্তিক। “দেবেন্দ্রমঙগল -এ 
কবির উদ্দেশে অন্তরের অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। দ্বধেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুণ 
পর ১৩২৭এ ভারতীর পৌষ-এ তানি একটি মূল্যবান গ্রবন্ধ লেখেন এবং তারও 
পরে ৩৩৩-থর শনিবারেন্স চিঠির পৌষ সংখ্যায় তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে 
দেবেন্দ্রনাথের কবি-পরিচয় বিস্তৃত্ূভাবে আলোচন। করেছেন। কৰি দেকেন্দ্র- 
নাথের রূপতান্ত্িকতা', বাঙালীর গাহুস্বাজ্জীবন-গ্রীতি, বাঙলাদেশ ও তার সকল 
বিষয়ের প্রতি গভীর অঙ্থরাগ, বাণ্তব নারী-*ণশ্রি৩ প্রেমের বিচিজ্রতা এবং 
সর্বশেষে দেবেজ্রনাথের বপক্থন্দর দেবতা শ্রীরুষ্জের শ্রতি ভক্তি-বিগলিত 
অস্তর-_ মাহি”লালের কবিজীবনে বিভিন্নভাবে ছায়া]! ফেলেছে । সৌন্দর্য, 
পৌন্দর্যের বিস্তার, গ্রীত্তির উশ্মেষ এবং পারশেষে ভক্তি-ভাব--এই চারটি স্তরের 
মধ্য দিষে দেবেন্ত্রনাণের কাশাধারা এবাছিত হয়েছে বলে মোহিতলাল মনে 
করেন '১১ দে যাই হোক, 'দবেন্দ্রনাথের বহু শব্দ ও ক্রিয়াপদ্দ মোহিতলালের 
কাব্যে লক্ষণীক্প। “ছুর্জয় বানের মুখে, ভাসাইয়া দিব সুখে দেহের রহস্তে- 
বাধ। ভুত জীবন'-_দবেবেজ্ত্রনাথের এই উক্তি মোছিতলালের খুবই প্রিয় ছিল। 
ভার 'দাও দাও একটি চুম্বন'-এর অসহ হরফ মোহিতলানের কাব্যেও আছে। 


এতিহ্‌, যুগ ও জীবন-প্ররোচনা ২৫ 


এই কবির মৃত্যুর পর মোহিতলংল ১%২৭ নালে যা বলেছিলেন সে-কথা উদ্ধার 
করলে দেখা যাবে তিনি অক্ষয়কুমার বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের 
যুগেও কতখানি শ্রদ্ধা করতেন এবং তীর্দের জন্তে তিনি কিন্ধপ পৃথক আসন 
দাবি করতেন। 


শ্রবীন্দ্রীয় যুগে যুগনায়ক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর থে দুইজন কবি তাহার 
যথার্থ সমসামফিকরূপে বাঙলা কবিতায় বিশিষ্ট কীত্তি অর্জন করিয়াছিলেন, সেই 
অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ আজ উভয়েই পরলোকে |... তাহার ( দেবেজ্জনাথের ) 
কাব্যের পত্গিশর জঙ্কীর্ণ হইলেও মৌলিকতা। গু গু'রুত কবিশক্তিতে এযুগে 
অবশ্থ রবীন্দ্রনাথকে একেবারে বাদ দিয়া তাহার সমকক্ষ কেহই নাই ।”১২ 

সতোজনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) বুবীন্দ্রনাথের পরমতম ভক্ত-কবিবপে 
খাত হলেও স্বকীয় কতকগুলি বৈশিষ্টোর জন্কে একদিকে যেমন স্বাতঙ্থা 
অর্জন করেছিলেন, অন্তদ্দিক্ষে তেগনই অসংখ্য তরুণদের চিত্ত্য় করেন। 

মার চল্লিশ বছর বয়সে তার অকাল মৃত্যু ঘটলেও এই অল্পসময়ের মো 
তিনি বন্ধ কানাগন্থ, একখানি উপন্তাণ ও একখানি নাটক রচনা করেছিলেন । 
তান কাব্য গ্রন্থগুলির মধ্যে বেণু ও বীণ। ( ১৯০৬ ), তীর্থসলিল (১৯*৮: অনুবাদ 
কবিতা ) তীর্থরেণু (১৯১০১ অন্থবাদ কবিতা ), কুহু ও কেকা ( ১৯১২ ) অভ্র ও 
আবীর .( ১৯১৬) ফুলের ফসপ (১৯১১) তুলির লিখন (১৯১৪) গ্রভৃতি 
উল্লেখষোগ্য । সত্যেক্জনাথে জগজ্জীবন সম্প্কিত গৃঢ়-গভীর ভাব ও ভাবনার 
পরিচম্ন অবশ্যই নেই। তার স্বভাবগত বাঁলসুলভ অস্থিরত! তাকে ম্যাথু জানল্ড 
কখিত নেই 1015 52119057295এর পথে বিচরণ করতে দেয় নি। তথাপি 
সছ্য-প্ঘটিত আলোড়নমক় ঘটনাগুলির সময়োচিত কাব্যিক বূপদানে এবং 
ছন্দের অসামান্ত শ্রুন্চি ভগতায় তিনি ছিলেন সিৎহঘ্ত | বাঙলাভাষা ও 
সাহত্যের প্রতি তার অঙ্্রাগও ছিল প্রগাঢ় । তাছাড়া তার পড়াশোনার 
পরিধিও ছিল বহু বিস্তৃত । বহু বিদ্বেশী ছন্দকে বাঙল। ভাষায় ধরে দিয়ে প্রচুর 
আগ্নবী ফারসী শব্কে বাঙলা কাব্যে অনায়াস-প্রবেশের অযোগ-দান ক'রে এবং 
বিদ্েশী বু কবির উৎকৃষ্ট কবিতার শন্ুবা ক'রে তিনি বাওলা ভাবা-লস্্ীর 
ভাগ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন। রবীন্দ্যুগে বাঙল। কাব্যে তার 'সবচেয়ে বড় 
কৃতিত্ব হাদি-শ্র-সমন্বিত আমাদের এই মত্যচারী বাস্তব-জীবনের প্রতি তার 
গভীর অনুরাগ পোষণ, বাল! কাব্যে বিষয়-বৈচিত্র্য-ক্ুছি এবং ক্ষাব্যে জান ও 
যননের অন্থপ্রবেশ-প্রয়াস । সতোন্ত্রনাথের মৃত্যুর অনেক পরে ১৩৩৪এর শ্রাবণ 
প্রগতির সম্পাদক কবি অজিত দত্ত ও কবি বুদ্ধদেব বন্থ তার এই মৌলিকতার 


২৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


দিকটি ইঙ্গিত ক'রে 'জিখেছিলেন-__“সত্যেন্্রনাথের কবিতা আমাদের মনকে 
দেই “সব পেয়েছির দেশে নিয়ে যায় না, যেখানে বসস্তের সৌন্দর্য-শ্রোত নিত্য 
প্রবহমান- যেখানকার চিরজ্যোতন্। চাদের কলঙ্কে মলিন হয়্নি। তার 
কাব্যজগুৎ আমাদের এই মাটির রাজ্য, এই নিত্যকার হাসিকাঙ্জায় বিজড়িত 
রা । এই ছুঃখ-দারিদ্রেঃর মধ্যেই তিনি ম্বগের আনন্দকে আমন্ত্রণ করে 
এনেছেন । তাঁর গান যে সুরের ইন্দ্রজাল বুনে চলে, তা” আমাদের প্রতিদিনকার 
পুলক-বেদনায় গড়] |” 

কবি মোহিতলালের অত্যন্ত প্রি কবি ছিলেন সত্যেন্জনাথ। ১৩৩৪এর 
'কালিকলম'এর শ্রাবণ সংখ্যায় লিখিত “কবি সত্যেন্দ্রনাথ প্রবন্ধে মোহিতলাল 
জানিয়েছেন ষে তার দ্বরচিত “নৃক্জহান” কবিতাটি তার কঠে আবৃত্তি শুনে 
সত্যেন্্রনাথ অত্যন্ত খুশী হয়ে বলেছিলেন “আমার “কবর-ই-নৃরজহান? ছিড়ে 
ফেলতে ইচ্ছে করছে ।” এ প্রবন্ধটি ছাড়াও “আধুনিক বাংলাসাহিত্য” গ্রন্থে 
সতোন্দ্রনাণের উপর তোছিতলালের আরও একটি অত্যন্ত উপাদেয় প্রবন্ধ 
আছে। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষ। গ ছন্দের প্রভাব১৩ যোহিতলালের প্রথম- 
জীবনের কাব্যে দেখা যায়। সত্যেন্্রনাথের আলিক-সচেতনতা। অনেকখানি 
মোহিতলালেও আছে । সত্যেন্রনাথের আরবী ফারশী শব্দ-প্রয়োগ মোহিত- 
লালকে উৎসাছিত করেছে। তাছাড়। সত্যেন্্রনাথের বাস্তব জীবনগ্রীতি ও 
মোহিতলালকে গভীরতর জীবন-ভাবনায় নিক্ষিপ্ত করেছে এমন বলা চলে । 

প্রমথ চৌধুরী ( ১৮৬৮-১০৪৬) রবীন্দ্র-গোর্ঠীর অস্তর্গত হলেও কাব্যে তিনি 
নিজন্বতার ত্বাক্ষর রেখে গেছেন। 

প্রমথ চৌধুরীর কবিতার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সনেটপর্চাশৎ (১৯১৩) 
এবং পর্ঘচারণ ( ১৯১৯) মাত এই ছুখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই তার কবি-পরিচয় 
নিহছিত। কবিধর্মে তিনি ঠিক রবীন্দ্রপস্থী ছিলেন না। বরং রবীন্দ্রকাবে)র 
ব্যাপক অন্ুসরণ এবং অঙ্গকরখে তিনি মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বস্তত 
তিনি গতাঙ্গগতিক সুলভ ভাবোচ্ছাসকে বর্জন করে ্ুরধার যুক্তি, পৌরুষ ও 
মিতভাষণকে অবলম্বন করেছিলেন। তার সনেটগুলিতে বক্তব্যের চমক, 
শব-প্রয়োগের অভিনবস্ব, যুক্তির তীক্ষতা এবং সংহত ভাবের গঠন-সৌ্ঠব 
বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। প্রমথ চৌধুরীর ভাষার খজ্ুতা, বস্তভিত্তি এবং সংঘম-_ 
এই লক্ষণগুলির সঙ্গে এক হিসেবে কবি দ্বিজেন্্রলালের সগোজত1 আছে। 
আবার সতোন্্রনাথের মতো৷ বৈজ্ঞানিক-স্থলভ প্রত্যক্ষতায় বিশ্বাসী এবং 
যুক্তি-পন্থায় বিচরণশীল একটি মন তার ছিল। 
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মোছিতলাল কবি প্রমথ চৌধুরীর প্রতি খুব শ্রদ্ধান্িত ছিলেন একথা বল! 
যায় না। বরং “বাঙলা কবিতার ছন্দ" গ্রন্থে নেটের আলোচনায় প্রমথ 
চৌধুরীর ছন্দোগত ক্রটিকেই তিনি বড় ক'রে দেখেছেন। কিদ্ত সে যাই হোক, 
রবীন্ত্রযুগেও ষে একটি স্বতন্ত্র কাব্যধার। নানা দিক থেকে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা 
ক'রে চলেছিল যুগের এই সত্যের ধিকেই অন্গুপি সঙ্কেত করাই আমাদের 
উদ্দেশ | 

করুণানিধান বন্দ্োপাধায় (১৮৭৭-১৯৫৫) রবীন্ত্র-অঙ্গুবত্তী কবিরূপেই 
পরিচিত। প্রসার্দী (১৩১১ ), ঝরাঁফুল (১৩১৮ ), ধানদূর্বা (১৩১৮) শাস্তিজল 

১৩২৯ ) কাব্যনংকলন শতনরী (১৩৩৭) প্রভৃতি কাব্যপ্রন্থে স্তার কবি- 

বৈশিষ্ট্য ল্ক্ষণীষ। ইনি অক্ষয়কুমার বড়াল ও দেবেজ্্রনাথের অত্যন্ত :অহভাজন 
ছিলেন। রবীন্রুনাথের প্রতিণ্ড তাঁর ছিল অচল! ভক্তি । তীর কাব্যে প্রকৃতি- 
প্রীতঙাত রূপোল্পাস, অঙ্গয্ন বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথের মতো গাহ্‌স্থ্য প্রণয়-রস, 
'ভারতী'র কবিগো্ীর সাধারণ-প্রবণতার হ্ত্রে"শ্প্ররস, এবং ছন্দো-পারিপাট্য 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো? । যোহুতলালের সজে এই কবির সম্পর্ক ছিল 
অত্যন্ত মখুর। প্রথ্ম জীবনেই মোঠিতলাল তার 'শাস্তিজল” ও 'বানদৃর্া, 
পাঠ ক'রে যে-আনন্দ পেয়েছিলেন “শ্বপনপস।রী' অস্তগত একটি কবিতায় ত৷ 
ব্যক্ত করেছেন। তার বিখ্যাত “বিম্মরণী' কাব্যখানি “করুণানিধান'কে উৎসর্গ 
ক'রে একটি সনেটে তার প্রতি তিনি গণভীর শ্রদ্ধা জাপন করেছেন। আবার 
করুণানিধানের মৃত্যুর পরও একটি দীর্ঘ কবিতা এবং তার কাব্যের বিস্তৃত 
সমালোচন। ক'রে একটি মূল'বান প্রবন্ধ তিনি “সাহিত্য বিভান'এ লিখেছেন । 
কবিধর্মে করুণানিধান ও মোহিতলালের মধ্যে পার্থক্য আছে। তথাপি 
করুপানিধানের ন্বপ্নরস-রপিকতা, বূপচর্া এবং কাব্যের আঙ্গিক সৌষ্ঠব 
মোহিতলালকে উৎসাছিত ক'রে থাকবে । 

ঘতীন্দ্রনাথ সেনগুধ ( .৮৮৭-১৯৫৪ )-__-রবীন্দ্রপমকালান কবিদের মধ্যে 
অসাধারণ শ্বাতপগ্র্যের অধিকারী । মোহিঙ্লালের চেয়ে বয়সে মান তিনি এক 
বখ্মরের বড় ছিলেন। 

ছুই কবির মধ্যে পারম্পরিক একটি হৃগ্তার সম্পর্ক বরাবর অক্ষু্ ছিল। 
রবীন্রনাথের গ্রবলতম প্রভাবের কালে বাঙলাকাব্যে যে অবাস্তব কল্পনাঁবিলাল, 
আত্মতৃপ্ত ভাবালুতা, জতীন্দ্রিয় অন্থভূতি এবং কোমল-পেলব অতিশয় মত্ণ 
কবিভাষার যে ঘুষপাড়ানিয়। বঝঙ্কার শোন! গিয়েছিল, ইনি তারই বিরুদ্ধে 
বিস্বোহ ঘোষণা করেছিলেন। ইঞ্জিনীয়র কবি একটি সদাজাগ্রত বস্তপচেতন 
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কবি-মন নিয়ে অপাধিব রোমান্টিক-ধিলাসের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন । 
মান্গষের জীবনে এবং প্রকৃতির অন্তঃপুরে তিনি কোথাও সৌন্দর্য ও প্রেমকে 
দেখতে পান নি। সমাধানহীন দুঃখের একটি অনির্বাণ শিখাকে অন্তরের মধ্যে 
জালিয়ে নিয়ে বাঙলার কবি যতীন্ত্রনাথ 'মরীচিকা? (১৯২৩) “মরুশ্িখা” (১৯২৭ ) 
“মরুমায়। (১৯৩* )-কে বেছে নিয়েছিলেন । তার কাব্যে 'ছুঃখ* একটি বড় 
স্বান ক্বধিকার ক'রে আছে। নিগ্জেকে তিনি “ছুখবাদী ৈরণগী” বলে অভিহিত 
করলেও [255100156 বা বেদনাবাদী তাঁকে বল। যায় না। জগজ্জীবনের প্রতি 
অন্তরের গভীরে তার প্রচ্ছন্ন একটি প্রেম ছিলই । অথচ বাইরের নানা অসঙ্গতি, 
সষ্ট্রির নিয়মে গৌজামিল এবং মানবজ্জীবনের আধি-ব্যাধি-মৃত্যু-অভাব-অনটন- 
জনিত ছুঃখ তাঁকে বিদ্রোহী! করেছিল । কিন্তু এ-দ্রঃথ তারু সমগ্র অস্তরদেশকে 
কতখানি শালোড়িত করেছিল তা বলা কঠিন। তার এই শ্রেণীর কবিতাগুলি 
পড়ে মনে হয় যে তার চিত্বতলে ঈশ্বরের প্রতি একটি গভীর আস্থা এবং জগৎ ও 
জীবনের গ্রুতি একটি স্থতীব্র অন্থরাগ প্রচ্ছন্ন ছিল। আর তাই বক্ষোধর্মে তীর 
'জ্িযামা+ “পায়ম্ 'নিশাস্তিক” কাবো ধরা পড়েছে। সে থাই হোক, তার 
কাব্যের বাস্তবতা, ভাষালক্ষ্মীর 'আটপোরে সাজ, তার তর্কগ্রিয়তা ও জিজ্ঞান্থ 
মন কবি হিসেবে তাকে 'বিশিষ্টতা দয়েছে। গোবিন্দ দাপ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ 
চৌধুরীর মধ্য দিয়ে বাঙলা] কাব্য যে একটি পৃথক খাতে প্রবাছিত হচ্ছিন-_মেই 
ধারায় আরও কিছু বিশ শতকীয় লক্ষণ যুক্ত ক'রে যতীন্দ্রনাথ বাঙল। কাব্যের 
আধুনিকতার ইতিহাসের ম্মরণীয় হয়ে আছেন। 

মোহিতলালের কাব্যাদর্শ বতীন্্রনাথের নয়। উভয় কবির ছু:খবাদেও 
পার্থক্য আছে । মোছিতলালের দুঃখবাদের মূন আরও গভীর-_স্টির ধারায়। 
দুংখই জগৎকে রূমণীয় করেছে বলে তার বিশ্বাস। তিনি দুঃখের নিবুত্তি 
চান না--চাওয়া চলে না। হছুজনের ভাষাভজীও স্বতত্্র। ১৯২১৩ 
মোহিতলালের 'ম্বপনপপারী” এবং ১৯২৩-এ ফতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা” বের 
হলেও দুজনেই আরও ৮-১০ বছর আগে থেকেই কবিতাগুলি লিখেছিলেন । 
রুবীন্দ্র-কক্ষে থেকেও থে মাঝে মাঝে বাইরে এসে ত্বতদ্ত্রভাবে গাঁন গাওয়া সম্ভব 
--এ দৃষ্টাস্তের পরিচয় ষতীন্দ্রনাথের মধ্যে পেয়ে মোছিত্লাল কতকট। থে 
আত্মগ্রত্যয়লাভ করেছিলেন এমন কথা বল! দোষের নয়। হতে পারে, 
'মোহতলালের দ্বার] অন্ুবূপভাবে ষতীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়েছেন। 

কবি মোছিতলালের আবির্ভাবপূর্ব বা আবির্ভাবকালে বাঙল। কাব্যধারার 
একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। হল। এই আলোচনার মধ্য থেকে সে- 
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যুগের যে-পরিচয়কে আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি সংক্ষেপে আরও একবার 
তা নির্দেশ কর! ভাল। আমর! দেখেছি মোগি'ঙলালের মমকালীন বাঙলাদেশে 
রবীন্দ্র-গ্রতিভারই অচল] প্রতিষ্ঠা । গুরু বিহারীলালের কাব্যে কবির ব্যি- 
দ্বাতঙ্ট্রের যে শ্ুচনা-_রবীন্্রনাথে তার পূর্ণ পরিণতি । আত্মগত ভাবকল্পনায় 
জগৎ ও জীবনকে অস্তরলোকে গ্রহণ করে- সেই স্বকীয় অস্তরজোকে 
পাশ্চাত্যের রূপ ও প্রাচ্যের ভাবের যে পবমাশ্চর্য অশ্মেলন রবীন্দ্রনাথ 
করেছিলেন ত1 তাঁর ণনয়তিকত নিয়মরাহত” গুতিভারই স্বর্ণ-কীতি। 
মেকালেব অসংখ্য তঞ্চণদের মতো তরুণ মোহিতলালকেও র্বীন্রনাথের 
অভিনব কবিশক্কি আশ্বস্ত ও মুগ্ধ করেছিল। বিশুদ্ধ একটি সাছিত্যপ্রীতি- 
উদ্রেকে রুবীন্ত্রনাথই তীর প্রথম সহায়ক হয়েছিজেন। রবীন্দ্রনাথের ভ।ব ও 
শাষার উন্ত্রজালে তিনি দীর্ঘকীন অভিভূত ছিলেন । কিন্তু ঠিক এইকালেই 
তিনি মধুক্দন 'হুমচন্দ্র নবান সন, গিপীক্গমোহিনী দাসী, প্রভৃতি কির 
গীতিকবিতাগুলির সঙ্তে? পরিচিত ছিলেন । অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ 
সেন ও গাঁখিন্দচন্দ দাসের কাব্য ও তার প্রিয় ছিল। তার চোখের সামনেই 
রবীন্দ্রবিরোধী দলটি রবীন্দ্রশাংভে)র বিরুদ্ধে ষে অন্ঠিযোগ এনেছিলেন) ঘাও 
তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। এদের রবীন্দবিরোধিতায় দেকাঁলে তান খুশী হতে 
না পারলেও এক তিনি বুঝেছিলেন যে স্বদেশী আন্দোলনের পর সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনে .দশের চতুর্দিকে কর্মের আয়োজন চলছে বলেই কাব্যে বাক্ধবপন্তায় 
জীবন ও জগৎকে বব্নশ করবার একট? "সাকৃতি দেখা দিচ্ছে । দ্বিজেন্দ্রলাল, 
প্রমথ চৌধুর৷ ও যৃতীন্দ্রনাথের ক।ব্য শেইজন্ই রবীন্দ্রীয় পথে ঠিক চলল না। 
উনিশ শতকের পূর্বোক্ত কবিদের কাব্য আর যাই হোক জীবনের বাস্তবঙ্গেত্ 
থেকে দূরে ছিল না। যুট্র প্রবৃত্তিই এসব কশিদের কাব্যে বিচিন্রভাবে ফুটে 
উঠেছিল । 

দেবেন্্রনাথের বপতান্ত্রিকতা ও পারিবারিক বাস্তব নেহগ্রীতির রস, 
অক্ষয়কুমার বড়ালের ছুঃখবা?, পুরুষ প্রকৃতির অভেদ-তত্ব ও দাম্পত্য গ্রণয়- 
মহিমায় নারী অর্চনা,--রবীন্্রযুগেড বহু তরুণ কবিকে আকুষ্ট করেছিল। 
গোবিন্দ দাসের দেহবাদ, ছজেজ্্রজাজের 'বশ্ঞভিত্বি ম্পষ্টত “ভাবসংযম+ ও 
'তর্কপ্রিয়তা” গ্রমথ চৌধুরীর যুক্তি, পৌরুষ ও বক্তব্যের চমক-- রবীন্গ্রভাবের 
বাইরে ফলপ্রশ্থ হয়েছিল। রুবীন্ুভক্ত কাবদের মধ্যেও সতে।ন্্রনাথের বন্ধগ্রীতি, 
মননাতিরেক, ছম্দোসৌকধ, বিষয়-বৈচিত্র্যপ্রীতি ও করণানিধানের বস্ভিদ্তিক 
স্বাপ্রিকতা ও ছন্দ-কুষমা-_ তদের দৃষ্ি-স্বাতন্্য এনেছিল । আবার রবীন্দ্রনাথের 


৩৬ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


অগ্ককারীদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আবিভূ্তি যতীন্দ্রনাথের কাব্যের বাস্তবতা 
ও ভাবালুতা-বঙ্জিত অভিনব ভাব ও ভাষা বিন্ময়ের সৃষ্টি করেছিল । 

সন্ত আলোচিত এই সমস্ত কবিদের সম্মিলিত সাধনায় হয়তে].বা অনেকেরই 
অঙ্ছাতে রবীন্ত্রযুগেই কাব্যের একটি নৃতন পথ চিহ্নিত হচ্ছিল। কাজেই 
এমন একটি লগ্নে রবীন্দ্-অনুবর্তী হয়েও ঘদ্দি মোহিতলাল দৃষ্িদ্াতন্ত্রোর 
পরিচয় দিয়ে থাকেন তাতে আশ্র্যের কি আছে? বাঙল। কাব্যে শ্বাতস্্রাযুক্ত 
এই কবির আবির্ভাব তাই আকম্মিক নয়। তলে তলে বহু পুর্ব থেকেই 
যুগমানসে এর প্ররোচন। ছিল। 

মোহিতলালের আবির্ভাব-পুর্ব এবং আধিরভাব-কষণের বাঙল। কাব্যধারার 
এই আলোচনার পর তার সংক্ষিত্ জীবনকথ। বিবৃত করছি। 

কোনে! কবির কাব্যবিচার ও কবিমানস-বিশ্লেষণে কবির ব্যক্তিজীবনের 
কাছিনীকেও অম্পুর্ণরূপে বাদ দেওয়া চলে না। কবির ব্যক্তিজ্রীবন ও কবি- 
জীবনের মধ্যে আদৌ কোনো যাগছুত্র আছে কিনা এনিয়ে তর্ক চলে। 
ধার। কাব্যব্যাপারে প্লেটোর 101%106 [51096190 ব। দৈবী প্রেরণায় 
বিশ্বাসী, তার! বলবেন, কাব্যরচনাকালে কবির নবজন্মলাভ ঘটে। সে-মূহৃ্তে 
তিনি লৌকিক জগতের যাবতীয় কর্মবদ্ধন থেকে মুক্ত । দিব্য প্রেরণার বশে 
তখন ত্বার ক্ষুত্রু ব্যক্তিজীবন মহত্তর একটি দ্রিব্যজীবনে উন্নীত। এ-জীবনের মজে 
তাই ব্যক্তিজীবনের কোনো সামঞ্ুস্ত নেই। অতএব কবির কবিমানস-উদ্দাটনে 
তর ব্যক্তিজীবনের আলোচন। নিরর্থক । এদের মতে কবির ব্যক্তিজীবনের 
ধারা ও কবিজীবন্েের ধারা এতই ব্যবহিত ও এতই হ্বতন্থ ষে ছুয়ের মধ্যে 
সাদৃশ্ত-অন্নসন্ধান যুঢ়ুতা। ধারা এ ছুই জীবনকে মিলিয়ে নিয়ে কবির কবি- 
ব্যক্তিত্ব, কবিচরিত্র বা কবিমানসের রহন্োত্তেদ করতে যান, তাদের প্রতি 
কবিগুরু রবীন্নাথের সাবধানবাণী-_-“কবিরে খুঁজিছ তাছারি জীবন চরিতে”” । 

কিন্তু তবু মনে হয়, কবির ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনকে সম্পূর্ণরূপে ছুই ভিন 
কোটির স্বর্গ ও মৃত্ত্যরাজাকল্পনা অযৌক্তিক । একই মাঙ্ছষের মধ্যেই ছুই-জীবন-__ 
একই আধারে দুয়ের লীলা__-অথচ ছুয়ের মধ্যে কিছুমাজ্ যোগ নেই, একথা 
মনোবিজানসম্মত নয়। কাব্যস্থট্টিকালে কবিজীবনেরই এক।ধিপত্য-_ব্যক্তি- 
জীবন তখন স্ৃপ্ত কিন্ত অবলুগ্ত নয়। আর এই কারণেই ছুয়ের মধ্যে 
একটি অতি শুন্ক যোগ স্থজনলগেও বর্তমান থাকে । আমাদের বক্তব্য এমন 
নয় যে ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ঘটন। ব1 গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয় কাব্যে গ্রাতি- 
ফলিত হয়। দৈনন্দিন বাস্তবজীবনের লজে কবিজীবনের লেরূপ অবিচ্ছেন্ত 


এঁতিহ, যুগ ও জাঁবন-গ্রশোচনা ৩১ 


যোগস্থত্ের অধীনতায় আমর বিশ্বান করি না। আমর! মনে করি, কবির 
কবি-মানসের রহস্যময় অদ্ধকার-রাজ্যে তায় ব্যক্তিজীবনের কাহিনীও কিছু 
আলোকপাত করে। কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বে কবিমানসের ঘে বিচিত্র 
অভিব্যক্তি, বিভিন্ন কবিতার জন্মমূলে যে দুজ্ঞেপ্নতা_ কবির ব্যক্তিজীবনের 
কাহিনীতে তার কিছু সহত্তর মিলতে পারে। কবি ইশ্বরগুণ্জের কাব্য 
সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন--কবির কাব্যকে জানিয়া লাভ 
আছে, কিন্তু কবিকে জানিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ+__এই উক্তি 
আমাদের বক্তব্যের পরিপোষক। 

জানি, মোহিতলাল কাব্যরচনায় দেবী প্রেরণায় বিশ্বাী ছিলেন, জানি, 
তিনি বলেছেন,__“কবিধশ্ম বলিতে সাধারণ ব্যক্তিধশ্ম মনে করা চলে না। 
তাহার কারণ, কাব্যরচনাকালে মাস্ষটি আর সেই-মান্ুষ নাই, তখন একট? 
বৃহত্তর চেতনার আবেশে প্রাণের অবাধ স্ফুতি, কল্পনার দিব্যোন্মাদ ঘটে ।”১৪ 
আরও জানি তিণ্ন «কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য নামক গ্রন্থের গ্রন্থ-পরিচয়ে 
বলেছেন.-__“কবির ব্যক্তিধন্থ ধেমনই হোক, তাহার (রবীন্দ্রনাথের ) সেই 
ব্যক্তিজীবর্নের ভাবন'-চিস্তা, সংশয়-বিশ্বাম যেমনই হোক, সেই-সকলের 
ভাষ্বরূপে কবিতা পাঠ করিব নী, অথবা কবিতার মধ্যে তাছারই সন্ধান 
করিব না।” কিন্তু তত্নত্বেড আমর! মোহিতলালের বক্তব্যকে পুরাপুরি 
মেনে নিতে পারি না। মোছিতলাল নিজেও কি পেরেছিলেন? “কবি 
শ্ীমধুশ্ছদন? গ্রন্থে তিনি মধুকবির কবিমানস বিঙ্গেষণ-কালে কবির ব্যক্তিজীবনের 
ঘটনাকে কিংবা বড়াল-কবির মূল্যায়নে তার জীবনীকে কি ন্মরণ করেন নি? 
অতএব কবি মযোছিতলালের কবিমানস ও কাব্যের আলোচনায় তার 
ব্যক্তিজীবনের ইতিবৃত্ত প্রাসঙ্গিক-বোধে কিঞ্চিৎ স্মরণের প্রয়োজন আছে। 

মোহিতলালের প্রামাণ্য ও পূর্ণাজ জীবনেতিহাঁস এখনও রচিত হয় নি। 
১৩২৬ সালের মাঘ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে সম্পাদক সজনীকান্ত দাস 
সেইকান পর্যস্ত কবির জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলেন । ১৩৪৯ 
সালে প্রকাশিত “কাব্যমঞ্জুষ।” নামক একটি ছাত্র-পাঠ্ কাব্যসংকলনের শেষাংশে 
মোহিতলাল নিজেই তায় জীবনকথার কিছুট। ইঙ্গিত দিয়েছেন । 

কবির মৃত্যুর পর “বাংল! সাহিত্যে মোছিতলান' নামক গ্রন্থে লেখক 
আজ .হারউদ্দীন সাহেব 'মোহিতলালের জীবনী-কথা” অনেকখানি বিস্তৃতভাবেই 
আলোচন। করেছেন।' লেখক দাবি করেছেন যে মোহিতলালের আত্মীয়- 
স্বজনদের দেখিয়ে তিনি এ জীবনী-অংশকে প্রামাণ্য করেছেন। মোহিতলালের 


৩২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানল 


জীবনীর এই তিনটি আলোচনা এবং তার মৃত্যুর পূর্বে ও পরে বিভিন্ন 
সাহিত্যিকদের তার সম্বন্ধে আলোচন! ও তার পরিচিত বন্ধু বা আত্মীয়শ্বজনদের 
মুখে নানা তথ্য সংগ্রহ ক'রে এবং এ-সমস্ডের ওপর ভিত্তি করে আমরা 
মোছিতলালের জীবনী সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচন? করছি । 

১২৯৫ সালের ১১ই কাতিক শুক্রবার (ইং ১৮৮৮, ২৬শে অক্টোবর ) রাত্রি 
৮১৫ মিনিটের সময় নদীয়া! জেলার কীচড়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে কবি 
মোছিতলালের জন্ম হয়। কবির পিতার নাম নন্দলাল মুমধার গ মাতার 
নাম হেষমাঙ দেবী। হুগলী জেঞ্ার বলাগড় গ্রামেই নন্দলালের বাস ছিল 
এবং জাতিতে ইনি ছিলেন বৈদ্য । নন্দলালের দুই বিবাহ । প্রথম পক্ষের স্বীর 
কোনে। সন্তানাদি ছিল না-- দ্বিতীয় পক্ষের স্তর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কনা 
জগ্মে|। এহ পুক্সরই কবি মোহিতঞাল মজুমদার । কবির মাতা ও পিতা 
উভদ্নেরই বিশেষ *ংশগৌরব ছিল নন্দলাল ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের 
নিকট জ্ঞাতিভ্রাতা। কবির মাতামহ ছিলেন শ্রীচেতন্যের ভক্তপাধদ শিবানন্দ 
সেপের বংশধর এবং বি ঈশ্বরগুপ্তও ছিলেন তীর নিকট আত্মীয়। (পেশায় 
মে|হুঙ্লালের পিতা নন্দলাল কবিরাজ হলেগ্ু সাহিত্য ৰা কাব্য-বিষয়ে ত"র 
বিশেষ অন্গরাগ ছিল। বিশ্ষেত ফার্সী ও ইংকেজি কাব্যে তার দখল ছিল। 
এই দক থেকে সাহত্যসাধনায় রক্তগত অধিকার নিয়েই মোহিতলাল জন্মে 
ছিলেন। মোহিতপাঁলের পিতা সংসার সম্পর্কে খুবই ভুধাদীন ছিলেন এবং 
তার আয় নিতাস্ত শ্বল্প হওয়ায় সংসারের অবস্থাও খুব অসচ্ছল ছিল। ৩থাপি 
তিনি ছিলেন আত্মভোল সদানন্দ পুরুষ। পিতার এই সংসার বিষয়ে 
অনাণক্তি এবং কাব্যরস-রমিকতা পুত্র মোহিতুলালের চরিত্রে গভীরভ!বে প্রভাব 
বিস্তার করেছিল * এই পিতৃখপণের কথ উল্লেখ করে তিনি নিজেই জিখেছেন, 
--তীহার ( মোহিতলালের ) মানস-প্রকৃতির উন্মেষে ও সাহিত্যিক সাধন 
পন্থার নির্দেশে তাহার পিতার চরিত্র ও তঙ্গিহিত আদর্শ এবং পিভারই কবিম্বভাঁব 
ও কাব্যগ্রীতি প্রকৃত সহায় হইয়াছে--স বিষক্ষে পিতাই তাহার শিক্ষ। ও 
দীক্ষাগ্ুরু। বাংল! সাহিত্যের সেবায় মোহিতলালের ঘদি কিছুমাত্র অধিকার 
জন্মিয়া থাকে, তবে তাহার জন্ত তিনি সর্বতোভাবে তীহার পিতার নিকট 
খণী।”১৫ 

মাতা হেমমাল৷ ছিলেন অতিশয় অভিমানিনী--:অদ্ধিশয় স্পর্শকাতর 
( 5670007960081 ) আবার পরছ্‌:খে অত্যস্ত অধীর]। মাতার এ অভিমান- 
প্রবণতা, ম্পর্শকাতরত। এবং মানবপ্রেম পুত্র চরিব্রেও স্থায়িভাবে প্রভাব 


এঁতিহ্ৃ, যুগ ও জীবন-প্ররোচন! ৩৩ 


বিস্তার করেছিল। সংসারের শত কষ্টেও মায়ের যুখের হামিটি কখনও মিলিয়ে 
যেত না। কষ্টের সংসারে কোনোদিন মোহিতলালকেও নিরনিন্দ হতে দেখ। 
বায় নি! | | 
কাচড়াপাড়ার নিকটবতাঁ মাতার মাতুলালয় হালিশহরের উচ্চ ইংরেজি 
বিভভালয়ে বাল্যে মোছিতলাল কিছুদিন বিদ্যাতাস করেন। তারপর তিনি 
বলাগড় উচ্চ ইংরেজি বিষ্যালয়ে ভতি হন এবং সেখানেই তার বাল্য ও কৈশোর- 
জীবন অতিবাহিত হয়।' এই ময় বাড়িতে পিতামাতার শাসন ছিল খুবই 
কঠোর । এই বয়দে সাধারণ বাঁলকে যে স্বাধীনতাটুকু পার, তাও তার 
ছিল ন1। তথাপি বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠক্রমের বাইরের পুস্তক পড়বার আগ্রহ 
তার ছিল খুবই বেশী। সাহিত্যারাগী পিতার কিছু কিছু পুস্তক তিনি 
এই সমক্নে গৌঁপনে পড়ে ফেলেনন তাপ বয়স যখন চার-পাঁচ, তখন তিনি 
'কত্তিবাসী-রামায়ণ ও কাশদানী-মহাভারত পড়ে আনন্দে আত্মহারা! হতেন। 
যখন তার বয়স নয়, 'তখন রোমান্ন পাঠে তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা যেত। 
এই সময়ই তিনি রমেশচন্দ্রের এীতিহাসিক ও সামাজিক উপন্তাসগুলি সমস্তই 
পড়ে শেষ করেছিলেন । বস্কিমচন্দ্রের “কপালকুগুলা" শুধুই পড়া নয়, তার 
বনু অংশ তিনি এই কালেই কথস্থ করেছিলেন । বারে! তেরো বৎসর বয়সে 
মধুক্দনের “মেখনাদবধ কাব্য” নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ” ছিজেন্্রলালের 
রাণাপ্রতাপ' এবং রবীন্দ্রনাথের গগল্পগুচ্ছ'এর কিছু কিছু গল্পের দঙ্গে তার 
পরিচয় ঘটেছিল । এই সব লেখার যে-সমন্ত অংশ ধ্বনি সম্পদে যথেষ্ট সমুদ্ধ, 
সেগুনি তার মুখস্থ ছিল। 

বাইরের বই পড়তে বেশী ভালবাসতেন বলে বিছ্যালয়-পাঠক্রমের প্রতি 
তিনি বিশেষ মনোষোগ দ্বিতে পারেন নি। অথবা এমনও বল! যায় যে 
বিগ্ালয়ের সঙ্কীর্ণ পাঠসীমার প্রতি তাঁর আগ্রহও তেমন ছিল না। এই 
কারণে শিক্ষাজীবনে ছাত্র হিসাঁবে তিনি কোনোদিনই কৃতী ছিলেন না। কিন্ত 
তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অনামান্ত। পাঠ্য-বিষয় একবার পড়ামাআই তিনি মনে 
রাখতে পারতেন। আর এই একটিমাত্র. কারণেই তিনি সেকালের ছুরহ 
পরীক্ষায় কোনোদিন অকুতকার্য হন নি। 

বিদ্ভালয়-জীবনে মোহিতলালের বাইরের পুস্তক পড়ার আগ্রহ ছাড়াও 
আরও ছুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । একটি তাঁর পেব্দিলের রেখন্' চিত্রাঙ্কন ও 
মাটির পুতুল তৈরি করার নৈপুণ্য এবং অপরটি কাচা-হাতের কবিত। লেখার 
উৎসাছছ। পরবতাঁ জীবনে বড়িশাক্স বাসকালে কবি ছোট ছেলে-মেসেদের 


তে 


৩৪ মোহিতিলালের কাব্য ও কবিমানস 


নিয়ে এ পুতুল নির্যাণ ক'রে বিচিত্রবর্ণে সেগুলিকে রঞ্জিত ক'রে বড় আনন্দ 
পেতেন। সমিল পয়ারবন্ধে ছোট ছোট কবিতা খাতায় লিখে রাখারও একটা 
অভ্যাস বিষ্ভালয় জীবনেই মোহিতলালের মধ্যে দেখ! গিয়েছিল । মানীমা ও 
বোনেদেরই (দেবেন্দ্রনাথ সেনের কঙ্টাদের) এগুলি তিনি পড়ে শোনাতেন 
ঘখন তারা তাদের বাড়িতে আসতেন । আবার কখনও কখনও জ্ঞাতি ভ্রাতা 
রাধিকাপ্রসাদ মজুমদারকে ৯৬ পড়ে শোনাতেন। শুধুই ম্বরচিত কবিতা-পাঠ 
নয়, তার অর্থও তিনি তার্দের কাছে মনোযোগ সহকারে ব্যাখ্যা করতেন। সে 
যাই হোক, এ চিন্রাঙ্কন, এ মৃত্তিকার সাহায্যে যৃতি-নির্াণ ও কবিত। লেখায় 
হাত মক্স করার উতৎ্সাহ--সমন্তই ভাবী কবি-জীবনেরই সুস্পষ্ট সংকেত। 

বলাগড় হাইস্কুলে পাঁচবংসর পড়াশোনী ক'রে মোহিতলাল ১৯০৪ খ্রীষ্টাবে 
এট্রান্স পাস করেন। তারপর কলকাতায় এসে এ মাসীর বাসায় থেকে তিনি 
মেট্রোপলিটান ইন্নিটিউসান ( বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ ) বি, এ. পড়তে 
থাকেন। চারবছর এখানে পড়ে তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ ও ১৯*৮ থ্রীষ্টাবে 
বি. এ. পাস করেন । বি. এ. পরীক্ষায় বাওলা ও ইংরেজি আবশ্টিক বিষয় 
ছাড়া তার সংস্কৃত ও দর্শন সহযোগী বিষয় ছিল! বি. এ. পাস করার পনর 
ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে তিনি এম-এ ক্লাসে ভতি হন এবং এই সঙ্গে তিনি 
আইন পড়তে থাকেন। কিন্তু এইকালে তার সাংসারিক অনচ্ছলত। চরমে 
ওঠে। আতকোত্তর ভিগ্রীলাভের প্রবল ইচ্ছা? থাক] সত্বেও বাধ্য হয়ে কবিকে 
তাই পড়াশোনা ত্যাগ করতে হয়। কলেজজীবনে কবির সাহিত্যপ্রীতি আরও 
প্রগাঢ় হয়। এই সমস রবীন্দ্রনাথকে তিনি মনে মনে গুরুরূপে বরণ ক'রে নেন। 
বি. এ. তৃতীয় বর্ষে পড়বার লময় কবির কবিতা! “জীবন ও মৃত্যু' জাহবী পত্রিকা 
প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর বি. এ. পাস করার পর তার সাহিত্যনাধনা 
“মানসী? “বীরভূমি” ও “ভারতী, পত্রিকাকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে চলতে 
থাকে । কলেজজীবনেই মোছিতলাল ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীরভাবে 
আকৃষ্ট হন। 

অভাব-অনটনে বিশ্ববিষ্ালয় জীবনের অবসান ঘটলে কবি চাকরির সন্ধানে 
মনোযোগী হন। প্রথমে হাওড়ার সালকিয়ার একটি উচ্চ ইং:রজি বিদ্যালয়ে 
কিছুদিন কাজ করার পর ১৯১০ গ্রীষ্টাবে তিনি কলকাতার তালতলার হাইস্কুলে 
স্থায়িভাবে শিক্ষকতা করতে থাকেন। এর এক বছর আগে বাঙলা ১৩১৬ 
সালের ২৫শে বৈশাখ বারাকপুরের চিকিৎসক রায়পাছেব যোগেন্দ্রনাথ রায়ের 
ফন্তা তরুলতার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। শিক্ষকতার দ্গন্ে মোহিতলাল প্রচুর 
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পড়াশোনা করতেন। মাধারণ ছাত্রেরা তাঁর পাত্ডিত্য অনেক সময় বুঝতে 
পারত না--কিন্তু মেধাবী ছাত্রের! কখনই তাঁকে তুল বোঝেন নি। তার একজন 
প্রিয় ছাত্র নীরদচন্্র চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে শিক্ষক মোহিতলালের 
ষে-চিত্র অঙ্কন করেছেন তার কিয়দংশ উল্লেখযোগ্য । 
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শিক্ষকতাকে মোছিতলাল অত্যন্ত ভালবাসতেন । এই রুত্তিকে অত্যস্ত 
আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই তার কর্মব্রত পালন 
করতেন। শিক্ষকতাবৃত্তিতে তার এই নিষ্ঠা তার কাব্যসাধনাতেও জমভাঁবে 
লক্ষণীয় । কলকাতায় শিক্ষকতা করার সময় প্রথম দিকে মোছিতলাল তার 
মাসীর বাড়িতেই থাকতেন। প্রতি শনিবার তিনি মায়ের কাছে কীচড়াপাড়া 
কিংব। শ্বশুরালয় বারাকপুরে ঘেতেন। এই সময় তিনি প্রচুর পড়াশোনা 
করতেন। মানসী-পত্রিকার সম্পাদক ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বি. এ. 
পড়বার সময়েই তার পরিচয় হয়। তীর আগ্রহে ও উৎসাহে মোহিতলাল 
১৩১৫ সালের চৈত্রমাস থেকে ১৩২১ সাল পর্ধস্ত এ পত্রিকার সঙ্গে সংগ্সিষ্ 
ছিলেন এবং এতে তর বহু কবিতা এবং কয়েকটি লমালোচনাযূলক প্রবন্ধ বের 


৩৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানন 


হয়। ১৩২১ সালেই তার বিখ্যাত 'আমি” প্রবন্ধটি 'মানসী'তেই প্রকাশিত 
হয়। ১৩২১ সালেই কুলদাগ্র্গীদ মন্সিক সম্পাদিত 'বীরভূমি” পত্রিকার 
কয়েকটি সংখ্যায় তাঁর কিছু প্রবন্ধ, কবিত। এবং মোপার্সার কতকগুলি গল্পের 
বাঙলা-অন্থবার্দ গ্রকাশিত হয়। শিক্ষকত। করবার এই পরেই মোহিতলালের 
প্রথম কাব্যপুস্তিক। “দেবেন্রমজল' ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই কালেই 
তাঁর খুল্পতাত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে কবি করুণানিধানের সঙ্গে তার 
পরিচয় হয়। এই পরিচয় পরে এমনই একটি মধুক্ন সম্পর্কে পরিণত হয় যে 
কবি পরবর্তাকালে তীর বিখ্যাত “বিম্মরণী” কাব্যগ্রস্থখানি তাকে উৎসর্গ করেন , 
করুণানিধানের মাধ্যমেই মোহিতলাল কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ 
মেনগুপ্ু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি কবিদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ 
করেন। আবার ষ্তীন্দ্রমোহনের চেষ্টায় জোভাসাকোর বাড়িতে প্রথম 
রবীজ্খনাথের সঙ্গে তার পরিচ্য়র সৌভাগ্য হয়। কিন্ত এই সময় শিক্ষকতার 
স্বল্প আয়ে যোহিতলালের পক্ষে লংসার-চালানে। বড় কঠিন হয়ে পড়েছিল। 
তাই শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে তিনি ১৩২১ সালেই জিপ বিভাঁগে সর্কাঁরী 
চাকরিতে “কান্নগো'র পদলাভ করছেন । এই চাকরির সুত্েই তখন তকে 
কলকাতা ছেড়ে যেতে হল উত্তরবঙ্গে । বাধাবন্ধহীন উন্মুক্ত প্রকৃতির ভ'ষণ 
যুতি এবং সে-প্রকৃতির বুকে বিচরণশীল বিচিত্র সব মানুষদের নিবিড় সা্গিধ্য 
তিনি এই সময়েই লাভ করেছিলেন। তিন বৎসরের এই কর্মজীবন 
মোছিতলালের অভিজ্ঞতার ভাগডারে এক অযুল্য সম্পদ । কবি নিজে পরবর্তী- 
কালে এই অভিজ্ঞতার কথ! স্মরণ ক'রে যা লিখেছেন, তা বিশেষভাবে 
উদ্ধারযোগ্য । 

“জীবনের সহিত রূঢ় ও কঠিন সংঘর্ষ, বাস্তবের অভিজ্ঞত। ও প্রকৃতির 
ভীষণ মধুর যৃত্তির সহিত সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমি এম কয় বৎসরেই 
লাভ করিয্বাছিলাম। কলিকাতার নাগরিক স্ভ্যজীবন হুইতে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন 
হওয়া হেন জন্মাস্তরের মতই বোধ হুইয়াছিল। বনে জঙলে মাঠে ও নদীর 
চরে অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাবুতেই বাস করিতাম, কে!নও দিন 
বা বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়াছি ।--জলপাইগুড়ি অবস্থানপ্কালে একবার 
তিস্তার গর্ভে যেমন প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম, তেমনই এক বৃক্ষচ্ছাঁয়াহীন 
বালুপ্রাস্তরে অগ্নিব্ধী আকাশের নীচে দিনের পর দিন কাটাইয়াছি এবং 
ছুইবার ভীষধ ঝড়ে আসন্ন মৃতুমুখ হইতে রক্ষ। পাইয়াছি। এক কথায় বিধিবদ্ধ 
লমাজভ্ীবনের বাছিরে নানাশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যেভাবে পরিচয় ঘটিয়াছিল, 
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এবং প্রকৃতির যে মৃত্তি দেখিয়াছিলাম ভুহাতে আমার প্রাণে এক অর্দুর্বব 
অন্তূতির সঞ্চার হইয়ার্ছিল__তেমন শিক্ষা আমার আর কিছুতেই হন্স নাই ।*১৮ 
এই জীবন-অভিজ্ঞতার ফলেই 'বেদৃঈন”, 'নািরশাহের জাগরণ” 'নাদিরশাছের 
শেঁষ' গুভৃতি স্বিপনপসারী'র বিখ্যাত কবিতাগুলি মোছিতলালের পক্ষে রচন। 
করা. সম্ভব হয়েছিল। জ্যোত্ন্মাপ্লাবিত পুশিমা-রজনী, প্রহরে প্রহরে চন্্রকলার 
ক্ষয়-বৃদ্ধি, তারাঁখচিত আকাশের গান্তীর্য, তরঙময়ী পল্মার ভয়্করী মৃতি, 
নিদাঘের দাঁবদাহ, হুর্যোদক্স ও হুর্যান্তের বর্ণ বৈভব, উষা। দিব। ও সন্ধ্যার বিচিত্র 
রূপ, অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান হয়ে যাযাবরী জীবনের তথ্ু-রসাম্বাদন-_ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা তিনি এইকালেই লাভ করেছিলেন । তান বিভিন্ন কালের লেখা 
কবিতাগুলিতে এ অভিজ্ঞতার ছাপ নিগৃঢ় ভাবে ক্রিয়াশীল । 

কিন্তু এ-জীবনও তাকে বেশীর্দিন যাপন করতে হুল না। এ-জীবনে 
অভিজ্ঞতার উপাদান আছে প্রচুন্। কিন্তু কলকাতার স5/ সমাজের সঙ্গে 
তার যোগ কোথায়? অথচ নিয়মিত কাব্যান্ছশীলনের পক্ষে কলকাতার 
জীবনই এখন কবির কাম্য! তাছাড়া সরকারী চাকরির একঘেয়ে ক্লাস্তিকর 
পরিশ্রমও কবির কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল।| অবশেষে কবি নে 
চাকরিতে ইস্তফ1 দিয়ে কলকাতায় নেবুতলা লেনের একটি উচ্চ ইংরেজি 
বিদ্যালয়ে পুনরায় শিক্ষকতাকেই বৃত্তিরপে গ্রহণ করলেন। এখন থেকে 
দীর্ঘ দশবছর তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষকতা করেছেন এবং এইকালে 
পুরোদমে তার সাহিত্য-সাধনাও চলতে থাকে । তার এই সমক্বের শিক্ষকতার 
কথা ন্মরধ ক'রে প্রিয়-ছাত্র নীরদচন্দ্র চৌধুরী যা লিখেছেন, আমর] পূর্বেই তা 
উল্লেখ করেছি। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে মোহিতলাল “ভারতী” পত্রিকার 
সম্পাদক মপিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হন, এবং ধীরে ধীরে এই 
গোষ্ঠীরই তিনি অন্তর্তৃক্ত হন। তার "ম্বপনপপারী' কাব্যের অধিকাংশ কবিতা 
“ভারতী'তে বের হয়েছিল--“বিম্মরণী” কাব্যের কিছু সংখ্যক কবিতা এতে 
প্রকাশিত হয় । ১৩২৫ সাল থেকে ১৩৩* মাল পর্যস্ত দী ছয় বৎসর তিনি 
এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই পত্রিকাতেই মোহিতলালের সমালোচন। 
শক্তিরও বিকাশ ঘটে । ১৩২৬ সালের “ভারতী'র অগ্রহায়ণ দংখ্য। থেকে তিনি 
সত্যন্থন্দর দান এই ছন্মনামে “মানকাবারী” অংশে সাহিত্যের সত্যন্থন্দর-ত ত্ব- 
আলোচনার হ্ত্রপাত করেন। এর আগেই “মানদী” পত্রিকায়ি 'জ্যোতিধিদ 
কবি ওমর খৈয়াম', “তুমি+, “বিজয়িনী', 'গী দে মোপার্সী'--প্রতৃতি কয়েকটি 
দমালেচনাযূলক প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন__এখন তিনি সাহিত্যের 


৩৮ মোছিতলালের কাব্য ও কবিযানস 


তত্বালোচনায় মনোষোগী হয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভার মহিমা ঘোষণা করতে থাকলেন। 
শুধু তাই নয়, ১৩২৭ ও ১৩২৮ সালে “ভারতী, পঞ্জিকান্তে তিনি শ্রীমধুব্রত এই 
ছদ্মনামে কিছু চিত্র ও পুস্তক-সমালোচনাও করেন এবং কবিবর দেবেন্দ্রনাথ 
স্নের মৃত্যুতে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৩২৯ সালের বৈশাখ ও আশ্বিন 
সংখ্যায় ফারপী ফরাস' ও “প্রেমাঞ্জলি' নাম দিয়ে শ্রীমধুবরত ছল্সনামে তিনি কিছু 
সংখ্যক ফারপী কবিতার ইংরেজি গগ্যাবাদ থেকে বঙ্গানুবাদ করেন। ১৩৩০ 
সালের 'নব্যভারত, পত্রিকার কযেকটি সংখ্যাতেও “সত্যহ্ন্দর দাসের; বেনামীতে 
মোহিতলালের সাহিত্যতত্ব-বিষয়ক কিছু সমালো চন প্রকাশিত হয়। 

'ভারতী” গোষীর কবিদের যে-সমস্ত সাধারণ লক্ষণ ত1 একালে মোহিতলালের 
মধ্যেও দেখ! গিয়েছিল। চিত্রকলার গ্রতি আকধণ, ্বপ্নরস-রসিকত, রোমান্টিক 
মনোভঙ্গি, গভীর রবীন্দ্রভক্তি, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য-শ্লীতি-_ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি 
তাঁর ম্বপনপসারী কাব্যের মধ্যে দেখা যায়। আর সাহিত্যতত্ব-বিচারক 
মোছিতলালের তত্ব-পিপাস্থ মনের কিছু পরিচয় 'ম্বপনপসারী'র "আঁধারের 
লেখা”, “কল্পনা” কবিতায় প্রতিফলিত । 

মোহিতলাল দাম্পত্যজীবনে অত্যন্ত সখী ছিলেন। অন্তত একালের কিছু 
কাঁবতায় তার প্রমাণ আছে। ১৩২৬ সালের “ভারতী'র ফান্তুন সংখ্যায় “সে, 
নামক একটি কবিতার কথাই শুধু আমরা বলছি না- দাম্পত্যজীবনরসের 
মাধুর্য-সম্বলিত তার বহু কবিত৷ বিভিন্ন কাব্যে ছড়িয়ে আছে। এগুলিতে 
কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের এ শ্রেণীর কবিতাগুলির গ্রভাব তো ছিলই-_কিস্ত 
সেই সঙ্গে কবির ব)কিগত দ্বাম্পত্যজীবনের মাধূর্যকেও উপেক্ষা কর! চলে ন1। 

এই সময় মোহিতলাল ২৭ নং বাছুড়বাগান লেনের একটি মেসে থাকতেন। 
প্রতিটি প্রধান প্রধান সাহিত্যিক আড্ডায় তিনি এইকালে প্রায় নিয়মিত 

“উপস্থিত থাকতেন্ন। 'ভারতীর আসর+ “গজেন ঘোষের আড্ডা, “যমুন 
কার্যালয়” “মোসলেম ভারত অফিস' দেবেন্দ্রনাথ সেনের বাঁড়ি, করুণানিধানের 
বাস প্রভৃতি কোনে না কোনো স্থানে তাঁকে প্রতি সন্ধ্যায় দেখা যেত। কত 
খ্যাত-অখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে এই সময় তাঁর পরিচয় ঘটেছিল তার 
হিসেব করা কঠিন। বাঁছুড়বাগানের মেসেই সাহিত্যিক সজনীকাত্ত দাসের 
সঙ্গে তীর প্রথম আলাপ হয়। . 

'ভারতী'তে সংশ্লিষ্ট থাকাকালীন ধীরে ধীরে মোহিতলালের আত্মগ্রতীতি 
জন্মে এবং কবি-হিসেবে তার একটি নৃতন.বাণীমঙ্জ আছে এমন একটি বোধ 
অম্পষ্ট আকারে তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে। “ভারতী/র পাতায় তার 


এঁতিহ, যুগ ও জীবন-প্ররোচনা ৩৯ 


“বেদুঈন” 'পাঁপ 'নাদিরশাহের জাগরণ” ও 'নাদিরশাহের শেষ' প্রত্ৃতি 
কয়েকটি কবিতা বের হলে অনেকে তাঁকে রবীন্্-বিরোধী কবি বলে আখ্যাত 
করেন।১৯৯ কিন্তু রবীন্দ্র-বিরোধী কবি তিনি হন নি-_অদ্ধ রবীন্দ্র-অনুকানীদের 
সঙ্গে 'ভারতী'র আড্ডায় নানাকারণে তার তর্কযুদ্দ ও বাদদাহুবাদ হয়েছিল। 
কাব্যে প্রচলিত প্রথান্বর্তনকে তিনি স্থনজরে দেখতে পারেন নি। ঠিক 
এই কারণেই কবি করুণানিধানের বাড়িতে “মোমলেম ভারত” পত্রিকার 
কয়েকটি সংখ্যায় হাবিল্দার কবি নজরুল ইস্লামের "নিকটে" 'বাদদলপ্রাতের 
শরাব” “খেয়াপারের তরণী' প্রভৃতি কবিতা পাঠ করে তিনি বিশ্ময়ে 
অভিভূত হুন। পরে এ পত্রিকার সম্পাদককে একখানি দীর্ঘপ্রে নজরুলের 
কবিপ্রতিভাকে সানন্দে তিনি অভিনন্দন জানান। নানাকরণে এই পত্রখানি 
অত্যন্ত মূল্যবান । সেইজন্য পত্রের কিয়দংশ আমর! উদ্ধৃত করছি 
“আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, আপনার পত্রিকার 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাছেবের কবিতা । 
বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব 
করি নাই।'"*আমি এই অবসরে তাহাকে বাঙ্গালার সারম্বত-মণ্ডপে স্বাগত 
সম্ভাষণ জানাইতেছি,".. ্‌ 
“কাজী পাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গালা কাব্যের ষে 
অধুনাতন বঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে 
নিরতিশয় পীড়িত হুইয় ষে স্থন্দরী মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হুইয়াছি, 
কাজী সাহেবের কবিত। পড়িয়া সেই ছন্দবন্ধারে আবার আস্থা হুইয়াছে।*"* 
“বাঙ্গালার কবিমালঞ্চে আজকাল দারুণ গ্রীক্ম আমিয়াছে, মলয়-সমীরণের 
অভাবে ব্যজনী-বীজন চলিতেছে । এহেন সময়ে নূতন দিক হইতে নৃতন হাঁওয়। 
বছিতে দেখিয়া গুষটক্রিষ্ প্রাণে বড়ই আরাম পাইয়াছি। বাঙ্গাল! কাব্যলন্র 
ভূষণ-শিঞ্ন, তাহার নটিনী-লাগন নৃত্যলীলা ও নৃপুরনিকণ মনোহর হুইয়। 
অবশেষে গীড়াদায়ক হইয়া! উঠিয়াছে। প্রাপহীন শব্খসমষ্টি, কৃত্রিম নিয়ম- 
শৃঙ্খলিত নীরম কঠিন ধাতুর আওয়াজ, মানবকণ্ঠের অরুত্রিম ভাবগভীর 
জীবনোলাসময় শ্বর্বৈচিভ্রাকে চাপিয়! রাখিয়াছে ; অসংখ্য কাব্যরসমাত্রবঞ্চিত 
অসার অপদার্থ কবিষশপ্রার্থীর বিলিত্বরে বাঙ্গালাকাব্যে অকালসন্ধ্যার অবসাদ 
ও নিজ্জীবতা স্থচিত হইতেছে ।” ( ১৩২৭ ভাত্র মোসলেম ভারত”) 
মোঁহিতলালের এই চিঠি পাঠ ক'রে নজরুল, সাহিত্যিক পবিজ্ঞ 
গলোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোহিতলালের বাসস্থানে গিয়ে সাক্ষাৎ করেম। এই 


৪০ যোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


পরিচয়ের পর ছুজনের সম্পর্ক একরপপ আত্মীক্নতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। 
অন্ুজের 'মতোই মোহিতলাল নজরুলকে মহ করতেম--তাকে বড় কবি 
হবার জন্যে নিরস্তন্ন উৎসাহ দিতেন, শেলি, কীট্‌স ও ব্রাউনিঙের ভাজ ভাল 
' ইংরেজি কবিতা পড়ে শোনাতেন ও ব্যাখ্যা করতেন, সাহিত্যিক মজলিশে ও 
গানের আড্ডায় নজরুলকে তিনি নিয়ে যেতেন । 

এ ঘটনার কয়েক মাস পরে মোহিতলালের “ম্বপনপসারী” কাব্যগ্রস্থ ১৩২৮ 
দলের মাঘ মাসে প্রকাশিত হলে কবি-সমাজে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। 
সাহিত্য পঞ্জিকার সম্পাদক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি মোহিতলালের কবি- 
প্রতিভাকে কটাক্ষ করলেও 13০75911 নব্যভা রত, প্রবাশী পন্জিক মোহিতলালের 
কবিপ্রতিভাকে ্বীরুতি জ্ঞানালো। উৎসাঁছিত হয়ে মোহিতলালের কাব্য 
সাধনা নিরবছিন্নভাবেই চলতে থাকে। কিন্তু এর মাস তিনেক আগে 
নজরুলের বিখ্যাত বিজ্রোহী” কবিতাটি ১৩২৮ সালের কাতিক সংখ্যার 
“মোসলেম ভারতে" প্রকাশিত হুলে__নজরুল ও মোহিতলালের মধুরূতম 
সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরল। ১৩২১ সালের পৌষ সংখ্যার “মানসী”তে 
মোছিতলালের যে 'আমি” শীর্ষক প্রবন্ধটি বের হয় সেটি “বঙ্গীয় মুদলমান 
সাহিভা সমিতির বাড়িতে একদা মোহিতলাল, নজরুল ও মুজফ.ফর আহম্মদ 
দ[হেবকে পাঠ ক'রে শুনিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধের ভাব ও ভাষার সঙ্গে 
নজরুলের “বিদ্রোহী” কবিতাটির কোনো৷ কোনো স্থলে সাদৃশ্য আছে। কিন্ত 
নজরুল মেকথ। কিছুতেই দ্বীকার করলেন নাঁ। এরপর “ধূমকেতু” অফিসে বা 
নজরুলের বাঁসা ৮এ, নওয়াব আব. র রহমা-; স্ট্রীটে মোহিতলাল নজরুলের লঙে 
দেখ! করতে গেছেন বটে, কিন্তু পূর্বের সেই সম্পর্ব-মাধুর্য আর দেখা যায় নি। 

এই সময় বাঙল! ১৩৩১ সালের ১*ই শ্রাবণ সাপ্তাছিক পত্রিকারূপে 'কয়েকটি 
যুবকের আমোদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য” ষোগানন্দ দাসের সম্পাদনায় 
শনিবারের চিঠির উত্তব। এই পত্রিকায় 'গাজী আব্বাস বিটকেলঃ ও 
“আবাহুন' শীর্ষক ছুটি কবিতায় নজরুলকে কটাক্ষ কর] হয় এবং সজনীকাস্ত 
দাসের কামক্কাটকীয় ছন্দে নজরুলের 'বিপ্রোহী" কবিতার প্যারডি--'আমি 
সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া থাই, আমি বুক দিয়! হাটি ইছুর ছুঁচোর গর্তে 
ঢুকিয়৷ যাই"__-গ্রভৃতি বের হয়। এই প্যারভিতে আক্রমণের ধার এবং 
মোহিতলালের প্রিয় শব 'বিটকেল'এর প্রয়োগ দেখে নজরুলের ধারণ! হয় যে, 
লমস্ত লেখাগুলিই মোহিতলালের | তখনও পর্যস্ত কিন্ত 'শনিবারের চিঠি'র 
লগে মোহিতলালের কোনে সম্পর্ক ছিল না। সেযষাই হোক, নজরুল এ 


এঁতিহ, যুগ ও জীবন-প্ররোচন। ৪১ 


আক্রমণের উত্তর দ্রিতে গিয়ে মোছিতলালকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ .ক'রে 
“র্বনাশের ঘণ্টা, নামে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি ১৩৩১ সালের 
“কল্লোল'এর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এতে মোহিতলান অত্যন্ত হু 
হন এবং এরই জবাব দিতে গিয়ে তিনি শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৩৩১ সালের ৮ই কাতিক মোহিতলাল অত্যন্ত রূঢ় 
তাষায় নজরুলকে “দ্রোণগুরু শীর্ক একটি দীর্ঘ কবিতায় আক্রমণ করেন। 
এর পরের সংখ্যায় চামার খায় আম” বেনামীতে একটি এবং পরবর্া আরও 
কয়েকটি সংখ্যায় মোহিতলাল 'শনিবারের চিঠি'তে বিদ্রপা ত্বক 'কুবাইয়াৎ-ই 
চামার খায় আম" লিখেছিলেন । ষেমোহিতলাল নজরুলকে গভীরভাবে 
ভালবেসে তার হূর্দম প্রাণশক্তির প্রশংস। করে শ্বিপনপসারী”র “বাঁধন ভারা, 
(এই নামেই তখম নজরুল অনেকের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন) 
কবিতাটি লিখেছিলেন, সেই মোছিত্লাল নিজের সঙ্গে নজরুলের কবি প্রতিভার 
তুলনা ক'রে তাকে নির্মম ভাধায় কটাক্ষ করলেন বিশ্মরণীর “হুইনবার্নের 
অন্রসরণে” (কবিতাটি “স্বৃতি ও বিশ্বৃতি” নামে প্রবাসীতে বের হয়) কবিতায়। 
আবার যে-মোহিতলাল এই সময় ব্রাহ্মবিছেষী ছিলেন বলে রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের “প্রবাসী'তে লেখ দিতেন না এবং নজরুলকেও সেখানে লেখ 
দিতে নিষেধ করতেন-_দেই মোহিতলাল এখন এই বিরোধকে উপলক্ষ ক'রে 
শুধুই “শনিবারের চিঠি" নয় প্রবাণীগোষ্ঠীতেও যোগ দিলেন। নজরুলের সঙ্গে 
বিনোধ মোছিতলালের জীবনে একটি চরমভম ছুঃখজনক ঘটনা । এব্যাপাত্রে 
সহিত্যিক অনিস্ত্যকুমারকে একখনি চিঠিতে তিনি লিখেছেন_-“নজরুল 
সম্বন্ধে আমি যে কঠিন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তাহার একাধিক কারণ 
আছে; আমার জীবনে ওইটাই প্রথম বড় 91০০]--তাহার পরিমাণ বা 
গভীরতা অন্তে বুঝিবে না। যদি আমার "স্মৃতিকথা? লিখিয়। যাইতে পারি, 
তবে তাহার একট? বড় অধ্যায় হইবে ওই কাহিনী ।৮২০ “বিন্মরণী” কাব্যে 
করুপানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবলম্বন করে উৎসর্গ-কবিতা"য় কবির নৈরাশ্য 
ও হতাশার যুলে এই বেদনা যে একেবারেই নেই-__-এমন কথা জোর ক'রে 
বলা যায় না। 

ভারতী”র আপর ভেঙে গেলে মোছিতল[ল 'শনিবারের চিঠি” নব্যভারত, 
প্রবাসী? “কলে।ল” “কালিকলম' 'উত্তর।, প্রভৃতি পঞ্জিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে 
পড়েন। 'শনিবারের চিঠি" ও 'প্রবাসী'তে তাঁর যোগদানের কারণ পূর্বেই 
বল হয়েছে। বল! বাহুল্য ১৩৩ সাল থেকে ১৩৩২ সান পর্যস্ত কল্লোল, 
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পত্রিক। ভাবে ও ভাষায় যে আদর্শ অবলম্বন করেছিল, তাতে যে-কোনো শক্তিমান 
তরুণ সাহিত্যিক আকুষ্ট না হয়ে পারতেন না। কল্লোল-লেখকগোষীর 
মোহ্‌মুক্ক সত্যদন্ধ দৃষ্টি, দুর্মদ প্রাণশক্তি এবং বক্তবা ও প্রকাশের একটি অভিনব 
ভঙ্গী, সংস্কারমুক্ত শাক্ততান্ত্রিক মোহিতলালকেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল । 
তাছাড়া! মোহিতলালের 'ম্বপনপসারী” কাব্যের কিছু কবিতায় যে ভাববৈশিষ্ট্য 
দেখ। গিয়াছিল, তাতে সেকালের শিক্ষিত প্রগতিবাদী তরুণ সাহিত্যিকের! 
বিস্মিত ও উল্লনঘিত হন। মোহিতলালের এই সব ভক্তের দল যখন তাকে 
“কল্পোল'-এ লিখবার জন্তে আহ্বান জানালেন তখন তিনি সে-ডাকে সাড়া 
না! দিয়ে পারেন নি। তাছাড়া তখনও পর্যস্ত “কল্লোল” রবীন্দ্রবিরোধী হয়ে 
ওঠে নি এবং “যৌনভাব্ন?' নিয়ে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে নি। মোহিতলাল 
তার বিখ্য/ত "পাস্থ” ( ১৩৩২ ভার) ও প্রেতপুরী” (১৩৩২ অগ্রহায়ণ ) কবিতা 
নিয়ে কল্লোলেঃর আসরে অবতীর্ণ হলেন। তার আবির্ভাবকে স্বাগত জানানে 
হয়েছিল কি ভাবে তার পরিচস়্ বুদ্ধদ্ণেব বহ্থ ও অচিষ্ত্যকুমার পেনগুঞ্চের লেখায় 
পাওয়া যায়। “কল্লোল যুগ” গ্রন্থে অচিস্তাকুমার লিখেছেন, 

“মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম । এক কথায় 
তিনি ছিলেন আধুনিকোত্তম | মনে হয়, ষজন-যাজনের পাঠ আমর] তার 
কাছ থেকেই প্রথম নিয্লেছিলাম । আধুনিকত। ঘে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্য 
ভাষিতা, সংস্কাররাহিত্য তা আমর খুঁজে পেয়েছিলাম তার কবিতায়। তিনি 
জানতেন না আমর তাঁর কবিতার কত বড় ভক্ত ছিলাম। তার কত কবিতার 
লাইন আমাদের মুখস্থ ছিল।” 

এই “কল্পোল'এর সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় মোহিতলাল "উত্তরার সঙ্গেও 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন । কিন্তু *নৃতন বৎসরের গোড়া হইতে অর্থাৎ ১৩৩৩) জল- 
“কলোল+ “হঠাৎ যৌনকললোল হুইবার সাঁধনায়'২১ মেতে উঠলে মোছিতলাল 
“কলোল” ও 'উত্তরা” থেকে সরে এলেন । উত্তরা'তে তার কিছু অহ্ববার-গল্প, 
প্রবন্ধ ও কবিতা বের হয়। ১৩৩৩-এর বৈশাখে উিত্তরা'তে মাকিন কবি 
সিল্ভিস্টারের অনুসরণে তাঁর “তীর্ঘপথিক? কবিতাটি বের হয়েছিল । আর এই 
বৈশাখ থেকেই মোহিতলাল “কালিকলম'এ “নাগাঁজু” কবিত] দিয়ে নিয়মিত 
এতে লিখতে থাকেন । ১৩৩৩-এর বৈশাখ থেকে ১৩৩৪ এর মাধ পর্যস্ত এতে 
তার অনেকগুলি কবিত।, ছুটি গল্পের অঙ্কবাদ এবং একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
এই কবিতাগুলির অধিকাংশই 'ম্মরগরল+ কাব্যের অস্তত্ক্ত হয়েছে । ১৩৩৩ 
এয মাঘমাসে মোহিতলালের “বিস্মরণী” কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে-_ প্রবাসী, 
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“কালিকলম”, “কল্লোল”, প্রগতি” প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্ছৃদিত প্রশংসামূলক 
সমালোচন। বের হয়। বঙ্গের সারম্বত-মন্দিরে মোহিত-প্রতিভার আসন স্থায়ী 
হয়ে গেল। 

এরপরই দেখ যাচ্ছে মোহিতলালের চিতে একটি পরিবর্তন কাজ করছে। 
“কল্লোল-গোর্ঠী” এবং 'উিত্তরা”র লেখকগোষ্ীর জীবনদর্শনকে তিনি অভিনন্দিত 
করতে পারলেন না। যে বলিষ্ঠ ভোগবাদ ব। জীবনবাদ মোহিতলালের 
লেখনীতে একটি সংঘম-শুত্র শুচিতার বেষ্টনে সুন্দর হয়ে উঠছিল__অক্ষমের 
হাতে তাই কদর্য যৌনবিকারে পরিণত হচ্ছে, এইরূপ একটি ধারণা তাকে পেয়ে 
বসল। তাছাড়া অবিমিশ্র ভোগই ষে জীবনের সব নয়-_অতিরিক্ত তত্্শাস্ 
অধ্ায়নের ফলে এ-ভাবটিও তার মনের মধ্যে উকি দিতে লাগল । তার চিত্তে 
এ নিয়ে ছন্দের স্থট্টি হল। এ দ্বন্দের. সচন। “বিস্মরণীতে”ই এবং ন্মরগরল? ও 
“হেমস্তগোধূলি'তে সেই ঘন্ব উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়াস আছে। ধসে যাই হোক, 
এই কারণেই তিনি 'কালিকলম"এ “বিদীয়বাণী'২২ কবিতাটি লিখে সেখান 
থেকেও সরে এলেন। 

শনিবারের চিঠির লজে মোহিতলালের সম্পর্ক দীর্ঘবকালের । “আমি 
ও শনিবারের চিঠি” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (প্রবন্ধটি মোহছিতলালের মৃত্যুর পর 
১৩৬৬ সালের শারদীয় 'বিংশশতাবী,তে প্রকাশিত হয়।) এ বিষয়ে তিনি 
নিজেই বিস্তৃতভাবে আলোচন। ক'রে গেছেন। ১৩৩১ এর *ই ফাস্তন সাধ্চাছিক 
শনিবারের চিঠি কিছুকালের জন্তে বন্ধ হয়। পরে ১৩৩৪ সালের ৯ই ভান্র 
মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র জন্ম হয়। তখন থেকেই এ পত্রিকার মান ও 
আদর্শ রক্ষার খরুদায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেন। “শনিবারের চিঠির অতিশয় 
অদ্নামাজিক ও শিষ্টাগার-বিরুদ্ধ বিদ্রপাত্মক লেখাগুলির সঙ্গে মোছিতলালের 
কোনে! সম্পর্ক ছিল না। এগুলি তত্বাবধানের ভার ছিল সজনীকাস্ত দাসের 
ওপর। কিন্তু এ-পত্রিকার এ আক্রমণাত্মক ও বিদ্রপযূলক লেখাগুলির জন্যে 
সেকালের শুধু তরুণের দলই নয়, বৃদ্ধেরাও এর উপর অত্যন্ত ক্ষ হন। 
“শেষে এমন হইল যে, ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে 'শনিবানের চিঠি" নাম 
পর্যস্ত উচ্চারণ করা একট! গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল.'"*শনিবায়ের 
চিঠির জীবনে এই কালট! সবচেয়ে মন্কটপূর্ণ; এইকালে আমি খাটি সাহিত্যের 
আদর্শ ও নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে যেরূপ অবারিত লেখনী চালনা-করিয়াছিলাম 
তাহার প্রমীণ সেই কালের 'শনিবারের চিঠি'র সরবাঙগে পাওয়। যাইবে ।” 
(আমি ও শনিবারের চিঠি) মোহিতলালের এই উক্তি খুবই সত্য। তথাপি 


৪৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


“চিঠির এ আদি প্রবর্তনা বা ব্যঙ্গ-প্রবণতার জন্তে তারও যে অনেক হুর্নাম 
হয়েছে--একথ। তিনিও এ প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন । 

শনিবারের চিঠিকে কেন্দ্র ক'রে বাঙলাদেশে যে বিরোধ ও উত্তেজনার 
আগুন জলে উঠেছিল, মে আগুনের তাপ মোহিতলালকে স্পর্শ করলেও তীর 
চিত্ত ছিল এ সকলের অনেক উর্ধে । তিনি ছিলেন ষথার্থ ই সাহিত্যগতপ্রাণ। 
সাছিত্যই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান ও জ্ঞান। এই সময়ে তিনি বাছুড়- 
বাগানের মেন ছেড়ে দিয়ে ৯৩1১ মানিকতল। স্্রীটে 'একটি বাসা ক'রে 
সপরিবারে বান করছিলেন। তাঁর সেকালের ুকটি চিত্র সজনীকাস্ত দাস 
ছইদিক' নাম দিয়ে শনিবারের চিঠিতে তুলে ধরেছিলেন। “অত্যন্ত 
এদে|! গলিতে একটি জীর্ণ বাড়ী। তেতলায় দুইটি মাত্র ঘর। আর একটি 
নামমাঝ্র রান্নাঘর ।.*.বাড়ীর চতুদিকের জীর্ণশীর্নণ অবস্থা দেখিয়া - লজ্জিত 
হইতেছিলাম...ম বাঁবু বলিলেন, “ভায়া, গিশ্নী রাম্নী করুন, আমর! ততক্ষণে 
একটু ক্াব্যচর্চ করি। খুকী ঘুমিযেছে ।১-ম বাবু ৪৫২ টাক] মাহিনার স্কুল- 
মাস্টার, মামে ১৫২ টাক তাহার ঘর ভাড়াতেই লাগে । আজ মাসের ২৯ 
তারিখ, হয়তো! কাল কি করিয়। রাকা চড়িবে তাহার ঠিক নাই। সেই লোক 
একটি স্থায়ী অতিথিকে ঘরে আনিয়াও নিরুদ্ধেগে কবিতা শোনাইতে বদিলেন। 
ধন্য কবিতাদেবী।”২৩ মোহিতলালের চরিত্রের একটি সত্য পরিচয় এই চিত্রে 
 উদ্ঘাটিত হয়েছে । এই সজনীকাস্ত দাসই যখন বাছুড়বাগান লেনের মেসে: 
'মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন, তখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে তার সঙ্গে 
আলাপ কল্পতে সাহসী হন নি। মোহছিতলালের কবিতা সর ক'রে জোরে জোরে 
পাঠ ক'রে তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । আত্মস্মতির (১ম খণ্ড) ষে অংশে 
তিনি সেকথা লিখেছেন সেখানেও মোহিতলালের কবিতা প্রীতি, শ্বভাবন্থলভ 
গাভীর্য এবং ব্যক্তিত্েন্ন পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 

মোহিতলালের সমালোচনা-সাহিত্য লেখার হুর্লভ ক্ষমতা আগেই দেখা 
গিয়েছিল। শ'নবারের চিঠিতে তাঁর দমালোচকনত্ত পূর্ণবূপে বিকশ্শিত 
হয়ে ওঠার স্থযোগ পেল। এইকালে মোহিতলালের অকুক্রিম বন্ধু ডঃ 
হশীলকূমার দে মোছিতলালের এই শক্তি লক্ষ্য ক'রে তাকে ঢাক। বিশ্ববিদ্তালয়ে 
বাঙল। সাহিত্যের অধ্যাপক হওয়ার স্থঘোগ ক'রে দ্রিলেন। ১৩৩৫ সাজের 
জুলাই মাঁসে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ লাভ ক'রে মোহিতলাল কলকাত। 
ছেড়ে ঢাকায় নীলুক্ষেত রমনায় সপরিবারে বাম করতে থাকেন। ঢাকা থেকেই 
তিনি কখনে। নিজ নামে কখনে! সত্য হুন্দর দাদ নামে আবার কখনে। নাম না 


এভিহা, যুগ ও জীবন-প্ররোচনা ৪৫ 


দিয়ে প্রসঙ্গ কথা'য় অজত্র প্রবন্ধ শনিবারের চিঠি'তে লিখে যেতে লাগলেন। 
এই সময় তার কাব্যরচনার ধার! মন্দীতৃত হয়ে এল। তথাপি ১৩৩৪ থেকে 
১৩৪৩ সালের মধ্যে লিখিত কবিতাগুলিকে বাছাই ক'রে তিনি ১৩৪৩ এর 
অগ্রহায়ণে ্মরগরল গ্রস্থখানি বের করেন। বন্ধুত্থের নিদর্শনন্বরূপ গ্রন্থথানি ডঃ 
হৃশীলকুমার দে'কে উৎসগিত হয়েছে। এ ছাড় তার আধুনিক বাঙল! সাহিত্য 
(১৩৪৩), সাহিত্যকথা (১৩৪৫) বিবিধকথ। (১৩৪৮) সাহিত্যবিতান (১৩৪৯) 
রবিপ্রক্ষিণ ( ১৩৫৬ ) বাঙলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২) প্রভৃতি বহু মুল্যবান 
গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই এই,'শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছিল । 

এই “শনিবারের চিঠি'র পাতায় মোহিত্লালের সমকালীন সাহিত্যবিষয়ক 
বিভিন্ন আন্দোলন ও সমন্তার সঙ্গে পরিচিতির প্রমাণ পাওয়। ষায়। তাঁর 
লেখার সুখ্যাতি ক'রে পত্র দিয়েছেন অনেকেই, আবার অনেকেরই সঙ্গে 
মতবিরোধ ঘটেছে, বাদপ্রতিবাদদ চলেছে-.এ সব কিছুর প্রমাণ এই 
পত্রিকাতেই পাওয়া যাবে। বাঙলা সমালোচন। সাহিত্যকে একটি উন্নততর 
স্থদঢ় বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনাষ তিনি পরিণত করেন। সাহিত্যের নীতি ও 
আদর্শ বিষয়ে তার মত ছিল নিজের কাছে অভ্রাস্ত এবং এ বিষয়ে তিনি কারে! 
সঙ্গে আপোন ক'রে চলতে ছিলেন নারাঁজ। সমালোচক ও কবির যুগা- 
আধিপত্য মোহিতলালের বহু কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। ূ 

অধ্যাপনার ক্ুজে ঢাকায় যাওয়ার কয়েকমান পরেই বসস্ত রোগে আক্রান্ত 
হয়ে মোহিতলাঁলের পর পর ছুই কন্তার মৃত্যু হয়। এই গভীরতম শোকে 
তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। “বপকথা” কাব্যের কবিতাগুলি রচনার 
পশ্চাতে এই শোকের বেদনাই সক্রিয়। 

বস্তত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে গিয়ে মোছিতলাল বাঙল। 
সমালোচনা-সাছিত্যের পেন্ত বিশেষভাবে অনুভব করেন। আর এই জন্তেই তার 
অতিপ্রিয় কাব্যসাধনাকে একরূপ ত্যাগ ক'রে বাঙলা-নমালোচন। সাহিত্যকে 
উন্নত করার জন্যে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এই সময় উনিশ শতকের 
বাঙল। সাহিত্যের আঁশা, বিশ্বাস ও জীবনদর্শন নিয়েই তিনি আলোচনায় 
ব্যাপৃত। বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুক্দনের সাহিত্য তখন তার কাছে খুবই প্রিয় । 
তার সমালোচনাক্ষর্মও মুলত উনিশ শতকের কবি ও সাহিত্যিকদের সাহিত্য- 
কর্ষেরই মুল্যায়ন । .বিশ শতকের মুহিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিক্ষদের সাহিত্য 
তিনি আলোচনা! করেছেন। তিনি দেশের সাহিত্যকে জাতির জাতিগত 
বৈশিষ্ট্যের প্রতিবিদ্ব হিসেবে দেখতে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন । এই উৎদাহ ক্রমশ 


৪৬ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


এমনই বৃদ্ধি পেল যে কবি, সমালোচনা -সাছিত্যের মধ্যে শুধু বাঙালীয়ানাকেই 
বড় ক'রে দেখতে লাগলেন । সমালোচনার দুর্লভ শক্তি থাক। সত্বেও এই কারণে 
তার মধ্যে মানপসিক অস্্দারতা লক্ষ্য কর] গেল। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের 
শেষ জীবনের সাহিত্য, অতি আধুনিক কবিদের নিশ্ছন্দ গদ্য কবিতা, তরুণ 
সাহিত্যিকদের .যৌনবোধ-সম্পন্ন সাহিত্য ও রবীন্দ্র-অন্থকরণযূলক কাব্য 
প্রভৃতিকে তিনি নানাভাবে কটাক্ষ করতে থাকেন। 

মোহিতলালের যে মনীষ। পাঙ্ডিত্য ও কবিত্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে 
ডার জনপ্রিয়তা আনে নি-_অধ্যাপনা জীবনে কিন্ত নেইগুলিই তাকে অনন্- 
সাধারণ কৃতী অধ্যাপকে পরিণত করেছিল। বাকৃভঙ্গীর অনন্ততা জলদগন্ভীর 
কণ্ঠস্বর এবং গভীর অস্তঘূর্্টি সহকারে বিশ্লেষণ__-তাকে অসাধারণ ছাত্র-প্রিয় 
অধ্যাপক ক'রে তুলেছিল। তার একজন ভক্ত ও গুপগ্রাহী ছাত্র তার মৃত্যুর 
পরে এ বিষয়ে ষ! লিখেছিলেন তার কিছু অংশ উদ্ধৃতির ষোগ্য। “অধ্যাপন। 
ব্যাপারে অন্তান্ত অধ্যাপকের সঙ্গে তার মিল ছিল না। বইখানি ষে পাঠ, 
এ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন আসবে এবং €ণ প্রশ্নের জবাব লিখতে হবে-_ 
সেদিকে দৃষ্টি রেখে তিনি পড়াতেন না। কবিস্ৃলভ একটি অথণ্ড ও সমগ্র দৃষ্টি 
নিয়ে তিনি গ্রন্থের মর্মপোকে প্রবেশ করতেন। হ্যষ্টির মধ্যে শ্রষ্টাকে এবং 
শ্রষ্টার মধ্যে স্বষ্বি-বীজকে ভিনি আবিষ্কার করতেন। তারপর ধীরে ধীরে 
সমালোচনাচ্ছলে তিনি তার বিভিন্ন সৌন্দর্যরসের দিকটা শতদল-পদ্মের এক 
একটি পাপড়ির মতে। মেলে ধরতেন ।** বাঙলা, সংস্কৃত'ও ইংরেজি সাহিত্যের 
ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাঁহন ক'রে আমরা ধন্ত হতাম। গুরুশিষ্তের অন্তরঙ্গ সানিধ্যে 
স।/হিতোর সেই রসাস্বাদন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লামগুলোকে স্ধান্নাত করে রাখত । 
তার অধ্যাপন। ছিল স্যঠি।”২৪ 

এই ঢাকায় বাসকালীনও সাহিত্য-বিষয়ক সংলাপ ও সাহিঙ্যালোচনায় 
মোহিতলাল সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতেন। আর অধ্যাপন। শেষ ক'রে বাকী 
সময়টুকু তিনি কাটাতেন হ্বরচিত ফুল বাগানে । এখানে তিনি বিভিন্ন রকমের 
গোলাপফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন। তাঁর এই পুম্পগ্রীতি এবং এ সাহিত্য 
আলোচনার আগ্রহ ছুইই কবি মোছিতলালের উপযুক্ত কর্ম । এখানেও সাহিত্য- 
প্রাণ মোছিতলালকেই আমর! দেখছি । ১৩৪৮ সালের শ্রাবণমাসে মোহিত- 
লালের “হেমস্তগোধূলি' কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এর প্রায় দু'বছর পরে তিনি 
ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৫* সালের জ্যেষ্ঠ মাসে অবমর গ্রহণ করেন। 

১৩৪*-৪২ সাল থেকেই মোছিতলালের মধ্যে বাঙালী প্রীতির ভাবটি দেখ! 


এঁতিহা, যুগ ও জীবন-প্ররোচন। ৪৭ 


দেয়। ধীরে ধীরে তাঁর এই বোধটি প্রবল হতে থাকে এবং বাওলাদেশ ও 
বাঙালীজাতির জন্তে তিনি অন্তরের গভীরে অত্যধিক একটি মমত্ব অনুভব 
করতে থাকেন। তার মনে হতে থাকে যে তার চোখের সামনে থেকে উনিশ 
শতকের সেই একটি হ্ন্থ প্রাণবান বাঙালী জাতি, যে সাহিত্যে কর্মে ও জ্ঞানে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে বুঝি স্তবধর্মত্রষ্ট হয়ে লুগ্ত হতে চলেছে । ১৩৪৭ এর 
৪] জ্যেষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার সপ্তবিংশতিতম বাধিক 
অধিবেশনে 'জাতির জীবন ও সাহিত্য” শীর্ষক যে প্রবন্ধটি তিনি সভাপতিরূপে 
পাঠ করেছিলেন ভাতে দেই মাননিকতা। স্পষ্ট। তার শেষ বয়সের বাঙলার 
নবযুগ (১৩৫২) জয়তু নেতাজী (১৩৫৩) ও বাঁওল৷ ও বাঙালী ( ১৩৫৮) 
গ্রন্থে তাঁর জাতিগত এ ভাবনাই প্রধান। হিন্দীকে রাষ্টভাষ! করার চেষ্টা, 
কংগ্রেসী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বাঙলাদেশের প্রতি উপেক্ষা এবং মহাত্মাজীর 
অহিংসা-নীতি শুভূতি সমস্ত কিছুই বাঙালী-নিধন-যঞ্জ ছাঁড়! আর কিছুই নয়-_ 
এ বিশ্বাস তীর মনে দৃঢ হয়। "শনিবারের চিঠি” এই-সব বিষয়ে প্রতিবাদ না 
করায় 'শ।রদীয্। ১৩৫১১ শীর্ষক শেষ প্রবন্ধটি দিয়ে তিনি এই পত্রিকার সঙ্গেও 
সৃকল সংশ্রব ত্যাগ করেন। 

১৩৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পাটনায় পঞ্চদশ প্রবাসী বঙ্গ সম্মেলন এ 
মোহিতল।ল সাঁহিত্যশাখার সভাপতি ছন। ১৩৪৭ এর আষাঢ় মাসে তিনি 
বঙ্গীক্ন সাহিত্য বিতানের (টাল।) সাহিত্যসভার সভাপতি হন। ১৩৪৭ 
সালেই ব্রাক্ষণ বেড়িয়। সাহিত্যপভার বাধিক শরৎস্বতি অধিবেশনেরও তিনি 
সভাপতি হয়েছিলেন। ১৩৫৩ সালে কলকাতা বিশ্বাবছ্যালয় তাকে সরোজিনী 
পদক দানে সম্মানিত করেন। ১৩৫৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাসের উপরে 
তিনি শরৎ-স্থৃতি ব্তীতা দেন। ১৩৫৮ সালে নদীয়া জেলার পাছিত্য সম্মেলনে 
তিনি সভাপতিত্ব করেন। জীবনের শেষ পরবে দশের বহুস্থান থেকেই 
মোহিতলালকে সভাপতিত্ব করবার জন্তে ডাক আসে। কিন্তু অভিমান 
মোছিতলাল মনে করতেন তাকে যতখানি সম্মান দেখানে দরকার, দেশ ত। 
দেখাচ্ছে না। এনক্সপ একটি কল্পিত বেদনায় তিনি মনে মনে খুব কষ্ট পেতেন। 

ঢাক! থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে মোহিতলাল কিছুদিন বারাঁকপুরে বাস 
করেন। তারপর বাগনানে ৩-৪ বছর কাটান। তারপর বাকী জীবনটুকু 
তিনি বরিশায় অতিবাছিত করেন। ১৩৫৮ সালে কলকাতার-্ধগ্গবাসী কলেজ 
খোল! হলে তিনি সেখানকার অধ্যাপক-পদ লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 
তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। 


৪৮ মোছিতজালের কাব্য ও কবিমানস 


শেষজীবনে নিদারুণ আধিক কষ্ট তাকে ভোগ করতে হয়েছিল । তার 
ওপর বাঁঙালীর অবক্ষয়-ভাঁবন] ছুংস্বপ্রের মতে! তাকে পেয়ে বসেছিল । তাঁর 
মনের সমস্ত সরসতা ও সজীবতা। এ সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যে 
অপ্রকতিস্থের মতে! তিনি এই কালে ছাত্র, অধ্যাপক বন্ধু ও সাহিত্যিকদের ষে 
সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছেন, তাতে তার মনের এ জাল ও ক্ষোভ মর্মান্তিকভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে । বাঙালী জাতিকে এই আত্মিক সর্বনাঁশের হাত থেকে উদ্ধার 
করার জন্তে বঙ্কিমচন্দ্রের “ব্ধর্শন' পত্রিকার আদর্শে তিনিও “বলদশন: 
(১৩৫৪*গ্রাবণ ) নামে নিজেই একটি পত্রিকা বের করলেন। এ+ পঞ্জিকার, 
সর্বাঙ্গে মোহিতলালের বেদনার চিত্তের হাহাকার ক্ষোভ এবং অভিমান ফুটে 
উঠেছে। তাঁর কিছু উৎকৃষ্ট সমালো+নাযূলক প্রবন্ধ, কিছু অনুবাদ রচন। 
এবং শ্রীকাস্তের শরৎচন্দ্র গ্রন্থ-_এই পত্তিকাতে প্রকাশিত হলেও পত্রিকার 
বেজদর্শন” শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে সেই জালা আর হতাশার স্থুরই ধ্বনিত 
হয়েছে । এইকালে মোহিতলালের মানসিক অবস্থার সম্যক পরিচয় লাভ 
করতে গেলে এ পত্রিকার কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করা দরকার । ১৩৫৫ সালে 
আচার্য গিব্রিশচন্দ্র ছাত্রাবাসের ছাত্রথণ কতৃক অনুষ্ঠিত সারম্ঘত সম্মেলনে 
ছাত্রদখাজের প্রতি সভাপতির অভিভামণরূপে মোভতলাল যা বলেছিলেন 
তা অত্যপ্ত মর্মম্পশী “আমি অত্যন্ত ত্র মন্গয্য, আম তোমাদের এই অগাণত 
নব্রত্ব-দ্'র উজ্জপ্নিন। হইতে স্সম্রমে অতিদূরে বনমধ্যে এক বটবৃক্ষতলে বাস 
করি, খাঁতি নয়, অর্থ নয়, পণ বা পর্দবী নয়_কিছুরই আকাকঙ্ষায় কাহারও 
বাঁড়!ভাতে ছাই ফেলিবার কিম্বা পাকাধানে মই দিবায় হুষ্ধভিসন্ধি আমার 
নাই! তথাপি সেই সকল মহাত্ম। কেন যে আমাকে গালিগালাজ করেন-__ 
কেহ কেহ মিথ্া। কুৎস1ও রটন। করেন, তাঁছ। খুঝিতে পারি না ।' ২৫ 

অথব। অন্তত্্ গ্রকৃতি-প্রেমিক মোহিতলালকে বলতে শুনি-_ 

“এখন এদেশে পৃণিমা নাই, বলস্ত নাই, শারদীয়া নাই, পৌষপার্ধশ নাই, 
যাহ নাই তাহার মিথ্যা অভিনয় কেন? এ কথা যে বোঝে না সে বাঙলা- 
দেশে বাস রুরে না, সে বাঙালী নয় ।.. আমি সকলই দেখিতেছি_ দেশের 
দুদিনের এই ঘনায়মান অন্ধকারে আমি বড়ই আশঙ্কা বেধ করিতেছি *'আমি 
যেকোন সাত্বনা কোন আশ্বাম কোন জনসন্মোহন গুরুবাক্যে কিছুমাজ শাস্তি 
পাইতেছি না--বড় একা বড় দুশ্চিন্তা ভোগ করিতেছি । রাজনৈতিক অবস্থার 
কথা বলিব না, সেখানে বাঙালীর উপর বাঙালীরই ধাপাবাজীর চূড়ান্ত 


চলিতেছে ।*২৬ 


এরতিহ্ন, যুগ ও জীবন-প্ররোচন। ৪৯ 


এই সমস্ত উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝ। যায় মোহিতলালের শেষ জীবনে, 
মানসিক অবস্থা কোন্‌ স্তরে এমে পৌছেছিল। বল। বাহুল্য বাঙালীর হে 
অধঃপতনের চিত্র তিনি প্রত্যক্ষ ক'রে অপ্রকতিস্থ হয়ে উঠেছিলেন, সে চিত্র 
অনেকথানিই তার স্বকপোল-কলিত। কাব্য, সমালোচনা সব ছেড়ে দিয়ে 
তিনি বাঙাঁলীকে উদ্ধার করার কাঁজে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিজেন। 
তখনও পর্ধস্ত তার আশ]! ছিল তিনি উনিশ শতকীয় আদর্শে বাঙালীকে উদ্ধ্ধ 
করে তুলতে পারবেন। কিন্তু সে আশার চিত্রও ক্রমশ মিলিয়ে যেতে 
লাগল। ত্যর বক্তব্যের মুখপত্র “বঙ্গদর্শন' ছ্'বছর চলার পর অর্থাভাবে বন্ধ 
হল। ১৩৫৯ সালের বৈশাখে “বঙ্গভার তা” নামে আরও একটি পত্রিকা একই 
আদর্শে গ্রকাশিত হল। কিন্তু বাঙালী সম্পর্কে শেষ আশাটুকু অন্ধকারে 
জম্পন্ট হয়ে এল। তিনি বলে উঠলেন-__-“বাংলার নাভিশ্বাস উঠছে, তার 
সবাজে অনিষ্ট লক্ষণ দেখ। যাচ্ছে । সত্যই বাংলার নিকটে এমন আমারও নিকট 
শমন'__এ কথ! গর্জন করেই বলে যাচ্ছি ।”২৭ আর একখানি চিঠিতে তিনি 
লিখেছেন--“আমি এক্ষণে আমার জীবনের শেষ দেনা পরিশোধের চেষ্ট। 
করিতেছি । সকল দিকে এত নিরাশ হুইয়াছি এবং দেহ মন এত ভাতিয়। 
পড়িয়াছে ঘষে জন্মান্তরের অপরিমেয় খণ এবারেও শোধ করিতে বোধ হয় 
পারলাম না। এজীবনে অনেক খণ করিয়াছি___বন্ধুবান্ধব বিমুখ হইয়াছে । 
সেই হাদয়-ঘটিত দেন।-পাওনার দেঁনাটাই বাড়িয়া! উঠিয়ছে। তাই এখন 
আমি এই নিবাদ্ধব বনবামে শেষ কয়ট! দিন কাটাইতেছি 1৮২৮ 

বলা বাছল্য যোহিতলালের অন্বজাতিপ্রেমজনিত এই নৈরাশ্টই তার 
কবিসত্া ও সমালোচক সত্তাকে গ্রাস করেছে 

১৯৫২ সালের ৫ই জুলাই বজবাপী কলেজ্দের এম. এর তিনি শেষ ক্লাসটি 
নেন। কামের পর নে্দিনই তিনি বিশ্রামকর্দে অধ্যাপকদের বলেছিলেন 
--আমি আর তোমাদের বোধহয় বেশীর্দিন বিরত করব ন1।২৯ তারপর 
১*ই লাই থেকে তিনি অন্রস্থ হে পড়েন_-বুকে ও পেটে অসহা যন্ত্রণা শুরু 
হয্স। পরাক্ষা ক'রে ডাক্তার জানালেন-_-'করোনারা থন্বদিস'। বাড়িতে 
এ রোগের চিকিৎসা ঠিক চলে না । তাছাভা, এ সময় বাঁডিতেও তার স্বা ও 
ছুটি ছেলে গুরুতর অন্থস্থ। কাজেই ভক্ত ছাত্র ও বন্ধুদেঞ চেষ্টায় শেঠ শুখলাল 
করনানী হাসপাতালেন্ন মেকেজি ওয়ার্ডে তাকে ভতি করাশছল। ২৬শে 
জুলাই শনিবার রাত্রি ৯ ১৫ মিনিটের সময় কবি মোহিতলাল মজজুমঙ্ধার শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে নিজের নাড়ীর স্পন্দনটুকু 

|. 


৫৬ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


লক্ষ্য ক'রে হিন্দী-ভাষা-বিদ্বেধী মোহিতলাল উচ্চারণ করলেন-__“মজাসে 
চল রহে।৮৩০ তারপর সব শেষ। 
এই হল মোহিতঙালের সংক্ষিপ্ত জীবন । 
মোছিতলালের এই জীবন-পরিচয় থেকে তার কোন্‌ চি আমাদের মানস- 
পটে উজ্জ্রলতর হুয়ে উঠে? এক কথায় সে-চিত্র একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যপ্রাণ 
শিল্পীর ' কিন্ত এই শিল্পীটির জীবনকথাঁয় কি দেখছি? ধনীর ছুলাল তিনি 
ছিলেন না__সমন্ত জীবনই তাঁকে অভাব-অনটনের মধ্যে কাটাতে হয়েছে । এই 
দারিত্রা ও হতাশার মধ্যেও কিন্তু তার পড়াশুনার বিরাম ছিল না-_সাছিত্য।- 
মুশীলনে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি ছিল না । এই একটি মাত্র নেশায় বাস্তবজীবনের পকল 
হুঃখকষ্রকে তিনি বিস্বত হয়ে 'আত্মভোল। মহেশ্বরে?৩১ পরিণত হয়েছিলেন । 
আবার অল্পবযনসে অধিক পড়াশোন] করার ফলে তীর নিজের পাগ্ডিত্য সম্বন্তে 
অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয় জন্মেছিল। মায়ের অভিমান পুত্রের স্বভাবে বর্তমান 
তো। ছিলই । তার ওপর এ আত্মপ্রত্যস়্ যুক্ত হয়ে “শ্বপনপণাদী'র কবিতাগুলি 
রচনার কাল থেকে কাবর মধ্যে একটা আত্মাভিমানবোধ জাগ্রত হয়। 
“তারতা'ছে মাসকাবারি” অংশ লেখবার সময় থেকে ব্যক্তিগত ভাললাগ। ও 
ও মন্গলাগার বিষয়টিকে ঈতিরিক্ত জোর দিয়ে বলার প্রবণতা তার মধ্যে দেখ! 
দেয়। অগভীর মন্তব্য, চটুল রসিকতা এবং গতানুগতিক চিন্তাধারার প্রতি 
তার মন ক্রমশ বিরূপ হতে থাকে । সর্ববিষয়েই একট! “সিরিয়াস্নেস্ ও 
গান্ভীর্যের লক্ষণ তার আচরণে ও বক্তব্যে ফুটে উঠতে থাকে | মোটামুটিভাবে 
বল। ষায় “ম্বপনপসারী” কাব্যটি প্রকাশিত হওয়ার কিছু পূর্বে থেকেই তার একটি 
বিশেষ ব্যক্তিত্ব লক্ষণীয় হয়ে ওঠে । রবীন্দ্রকাব্য ও বিশেষত রবীন্দ্র-অনুচ্যত 
কাব্য বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা ক'রে আত্মতৃপ্ত অতীন্দ্রিয় ভাব ও ভাবনার দিকে 
অধিক পক্ষপাত প্রদর্শন করছে--এই ধারপণাটিও তাকে অহরহ পীড়িত করতে 
থাকে। ইংরেজ সমালোচক ম্যাথু আর্নন্ডের জীবনবাদী সমালোচনার (0০50: 
15 09০ 00110101500 01 112) তিনি পরম ভক্ত ছিলেন । তাছাড়। সমকালীন 
ষুগ্রমানসে একটি বান্তবজীবনাকৃতিও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ফলে তিনি 
একটু অধিকমাত্রায় জীবনরপ-রসিক হয়ে ওঠেন। জীবনকে (ভাগ ও তার 
পুরে মূল্য আদায় করার অতিপ্রবল আগ্রহও এ সময় তার মধ্যে দেখ! দবেয়। 
কিন্ত অতিরিক্ত পড়াশোনা ও চিস্তাশীলতার জন্যে নানা বিষয়ে তার মন 
ংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠতে থাকে! অথচ তার অবচেতন মনে একটি দৃঢ়গ্রতিজঞ 
াবগড ছিল। একদিকে এই অবচেতন মনের স্বীয় মত ও পথ সম্বন্ধে 


এতিহ্ন, যুগ ও জীবন-প্ররোচনা ৫১ 


অবিচল বিশ্বাঘ অন্তদ্দিকে সচেতন মনের উপরিস্তরে কেমন একট দ্বিধা- 
সংকোচ-_এর ফলে 'স্বপনপসারী'র পরবর্তী কাব্যগুলিতে তার ব্যক্তিত্ব জটিল 
হয়ে ওঠে। মনের প্রাণের সঙ্গে হদয়ের সংষোগ, গাভীর্যের সঙ্গে অভিমান, 
কাব্যান্শীলনে আত্মবিভোরতার সঙ্গে সমালোচকের তর্ক-ভার্ন1, বাস্তব বস্ত- 
সচেতনতার সঙ্গে বস্ত অতিশায়ী কল্পনা, দৃঢ় আত্ম প্রত্যয়ের দে কিঞ্িৎ 
ঘিধা--এ সমস্ত মিলে মোহি হলালের বাক্তিত্ব “বিম্মরণী”, “রূপকথা” ও ম্মরগরল' 
পর্বে একটি বিশেষ রূপ নিয়েছিল। আবার এই সময়ে জাতিগ্রীতির 
ভাবটিও দেখ] দিতে থাকে। এই চেতনার স্ফৃতিতেই অবশ্য তার কবি- 
জীবনের অপমৃত্যু ঘটে। সমালোচক সত্বার অতিরিক্ত আধিপত্যের ফলে 
তার রসের উত্ম শুক হতে শুরু করেছিল-_কিস্ত তখনও তীর কবিসতার 
অস্তিত্ব ছিল। ঘোছিতলালের এ ব্যক্তিত্ব জীবনের বিনিন্ন পর্বে যত বেশী 
বিশিষ্ট তা লাভ করেছে তার কাব্যও সেই £সই পর্বে অনেকখানি তদহুরূপ 
বিশি্তার আলোকে রচিত হয়েছে । কাজেই কবির ব্যাক্তজীবন-পরিচয়কে 
ভার কাব্যালোচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বল চলে ন1। 

অতঃপর দেশ-কালের কথা । সমকালীন বাঁওপাদেশের রাজনৈতিক ও 
সামাজিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী৪ মোহিতলালের কাব্যোপলকির 
পক্ষে নিতাস্ত অনাবশ্ুক নয়। সমকালীন ঘটনাবলীকে কাব্যে গ্রতিফজিত 
করার দায় কবিমাজ্রেরই--এমন উক্তিতে আমর] বিশ্বাস করি না। আর এ- 
প্রবণতার আধিকোযেও কোনো কবির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভল্র করে না। তবে যুগের 
প্রবল আলোড়নকান্নী বিশেষ বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটন! সম্পকে 
কবির সম্পূর্ণ নীরবতা বা উদাসীনতা অনেক সময় বিশ্ময়ের সঙ করে। 
সমসামরিক দেশ-কালের আবহাওয়। সম্পর্কে মোঁহতলালের অনীহার কথা 
অনেকে উল্লেখ করেছেন। কাজেই এরূপ ঘটনাবলীর কিছু পরিচয় দিয়ে এ- 
ব্যাপারে তার সচেতনতা কতখানি, ত। দেখা দরকার । 

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাঁঙলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক 
আবহাওয়া যথেষ্ট উত্তপ্ত ছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় 
বঙ্গদেশ দ্বিধাবিভক্ত হুলে সার দেশে বিদ্রোহের অগ্নি জলে ওঠে। ১৯০৭ 
্রী্টাবে সন্ত্রাসবাধীদের আন্দোলনও প্রবল আকার ধারণ করে। অস্থশীলন- 
সমিতি ও যুগান্তর দল ইংরেজ-বিতাড়নের জন্তে দেশের ভ্রম সমাজকে 
উত্তেজিত করতে থাকে । এদিকে কংগ্রেদের প্রচেষ্টায় দেশে ঘে জাতীয় 
আন্দোলনটি গড়ে উঠছিল, জর্ড মিপ্টে! ১৯০৬ এ্রষ্টাবে মুনজমানদের পৃথক 


৫২ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


নির্বাচনের ব্যবস্থা ক'রে তা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্ত বিপ্লবের 
আগুন কিছুতেই প্রশমিত হবার নয়। বরং রুশ-জাপান-যুদ্ধে জাপানীদের 
হাতে শক্তিশালী রুশদের পরাজয়-বরণের দৃষ্টীস্তে বাঙানী আরও মারমুখী 
হয়ে উঠলো । এইরূপ পরিস্থিতিতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের দামাম। 
বেজে ওঠে । নিজেদের ভাবী . মঙ্গলের আশায় ভারতীয়ের। এই যুদ্ধে 
ইংরেজদের সমর্থন ও আস্তরিক সাহায্য করেছিল। কিন্তু যুদ্ধাস্তে তাদের কাঁমন। 
পূরণ হল না। রাউলাট আক (১৯১৯ শ্রীঃ) ও জালিয়ানওয়ালাবাগের 
হত্যাকাণ্ডে (১৯১৯ খ্রীঃ) ব্রিটিশ সরকারের দানবিক মৃতি গ্রকটিত হল। 
এই কালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ছুটি শ্বতন্ত্রধারায় অগ্রসর হচ্ছিল। 
আনি বেসাস্ত, বালগঙ্গাধর তিলক ও পরে আফ্রিকা-প্রত্যাগত মহাত্মা 
গান্ধীর নেতৃত্বে একটিতে “হোমরুল” ব1 শ্বায়ত্ব-শাসনের দাবি এবং আর 
একটিতে পূর্ণ হ্বাধীনতার জন্যে বৈপ্রবিক পন্থায় ইংরেজ-হঠাও আন্দোলন । 
মহাত্মা গান্ধীর অসহষোগ, সত্যাগ্রহ ও অহিংস আন্দোলন জাতীয় এঁক্যকে 
ধীরে ধীরে ঘ্বনীতৃত করছিল বটে, কিন্তু শিক্ষিত তরুণদের মনে একটি 
অশিষ্টভাবক ও সংস্কারবর্জনের মনোবৃত্তিও প্রশ্রয় পাচ্ছিল। মহাযুদ্ধের 
প্রতিক্রিয়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হল। অপ্তপুরুষের বাসভূমি 
পল্লীর ভিট। ত্যাগ ক'রে জীবিকার সন্ধানে বাঁডালী শহরের দিকে ছুটল । 
কলকারখানার প্রসারের ফলে বাঙালী-শ্রমিক শহর বা শহুর-সঙ্গিকট বর্ত 
অঞ্চলে বাঁস করতে শুরু করল। ব্যক্তিশ্বাতন্ত্যবোধের উগ্রতায় পল্লীর 
শাস্তিময় একান্নব্তাঁ পরিবার ভেঙে পড়তে লাগল । সমাজমাঁনসের এই 
সমস্ত প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণদের মন গভীরভাবে আন্দোলিত 
হল। গতাহ্ুগতিকতাকে পরিহা!রকামনা, শ্বতগ্রপথে স্বাঁধীনচিত্তভার সঙ্গ 
চলবার ইচ্ছা_-এককথাঁয় সেকালের প্রবীণদের দৃষ্টিতে কতকট! গদ্ধত্যমুলক 
মনোভাব মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকর্দের মধো দেখা গেল। অত্যাচার ও 
অবিচারের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহাত্মক মনোভাঁবও তাদের অস্থিমজ্জীয় 
মিশে গিয়েছিল । আর এই স্কলের ফলস্বরূপ শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে 
কঠোর মনোভাব, মানুষের অভ্রংলিহ পৌরুষকে সদাজাগ্রণ্চ রাখার প্রয়াস, 
সকলশ্রেণীর মাহ্ষের প্রতি নিঃসীম দরদ, নরনারীর যৌন-আকর্ষণ তথা 
জীবনের সমস্ত কিছুকেই সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে দেখবার আগ্রহ, বস্ততান্ত্রিক 
পন্থায় জীবনচিত্রণের প্রেরণ!, বিজ্ঞানীবুদ্ধি, যুক্তি ও মননের অন্গশীলন__ 
প্রভৃতির অন্থ্প্রবেশ সাহিত্যের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘটছিল। 


এঁতিহা, যুগ ও জীবন-প্ররোচন। ৫৩ 


আবার দেশ ও সমাজের এই ঘোরতম ছুর্দিনে জীবননংগ্রামে ক্লান্ত ও 
প্ুদস্ত কিছু সংখ্যক তরুণদের মনে পরিচিত বাস্তবজীবন-রঙ্গভূমি থেকে দূরে 
আনব-পারন্তের মরুবালুকায় অনাস্বাদিতপূর্ব উদ্দাম যাঘাবরী এক কাল্পনিক 
নতৃন জীবনযাপনের আহ্বান এসেছিল । . নৈরাশ্ত ও হতাশার অন্ধকারে সেই 
জীবনরলের আনম্বা্দনে তারা কতকট। প্রাণের স্বস্তি পাচ্ছিল । ১৮৮৮ গ্রটাবে 
লিখিত রবীন্দ্রনাথের “ছ্রস্ত আশা' কবিতাটির কয়েকটি চরণ যেন এদের 
জপমন্্র হয়ে উঠেছিল-_-'অনৃষ্টের বন্ধনেতে' বাধ পড়ে 'অক্গপায়ী? ও 'ন্তন্তপায়ী' 
বাঙালী ন! হয়ে তার] ৰলতে চাইছিলেন__ 

“ইহার চেয়ে হতেম হি 
আরব-বেছুয়িন। 
চরণতলে বিশাল-মরু 
দিগন্তে বিলীন । 
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, 
জীবন-লোত আকাশে 
হাদয্ুতলে বহ্ছি জালি 
চলেছি নিশিদিন।” 
(ছুরস্ত আশ।) 
আর এরই সঙ্গে জীবনের নশ্বরতার কথ! ভেবে ওমরখৈয়ামী স্থরে ভোগের 
নেশায় বুদ হওয়ার কামন! ও সমাজগ্রচলিত জীবনযাত্রার বিধিনিষেধগুনির 
উল্লজ্ঘনপ্রয়াসও সাহিত্যের যধ্যে ফুটে উঠছিল । 

স্বপনপসারী” কাব্যের কবি মোহিতলাল দেশ ও কালের এই সমস্থ 
গ্ররোচনাকে অস্বীকার করেন নি। সমকালীন এই সমস্ত লক্ষণের অনেকগুলি 
তার কাব্যে বিচিআভাবে প্রতিফলিত। কাগ্ডারীহীন দেশে মহাত্মা! গান্ধী 
দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে যেদিন দেশের কর্ণধাররূপে জাতিকে 
ডাক দিয়েছিলেন--সে্দিন জাতির আশ্বস্ত গ্রাণের আনন্দতরঙ্গ মোহিতলালের 
“মহামানব' ও “আবির্ভাব কবিতাছয়ে রূপলাভ করেছিল । “নাদিরশাহের 
জাগরণ", “নাদিরশাছের শেষ ও “বেদূঈন' কবিতায় মাঙ্গষের অভ্রভেদী 
পৌরুষকে উন্মত্ত যাষাবরী জীবনের পটভৃমিকায় এক নবরোস্বার্টকতার স্থরে 
বন্দন।৷ করার প্রয়াস আছে। তার বন্দোবস্ত বিভাগে চাকরির বালুচর- 
জীবনের অভিজ্ঞতা অবশ্তই এই কবিতাগুলিকে বাস্তবতার রঙে উজ্জল করতে 
সাহায্য করেছে। আবান্প 'পাপ' কবিতায় নরনারীর দেহজ আকর্ষশকে 


৫৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


সংস্কারম্ৃক্ত সহজ দৃষ্টিতে দেখবার ইঙ্গিত আছে। মোহিতলালের এই ছ্রেণীর 
কবিতাগুলি রচনার পশ্চাতে দেশ ও কালের এই পটভৃমিকাকে কিছুতেই 
অন্থীকার কর! যায় না। “দিলদার”, “গজলগান”, “হাফিজের অনুসরণে 
প্রভৃতি কবিতায় ওমরখৈয়ামী স্বরে ভোগনেশায় মত্ত হওয়ার কামনাও 
লক্ষণীয় । দেশ ও কাণের প্রেরণা তার কাব্যে কোনে। তরজই তোলে নি বলে 
ধারনা আক্ষেপ করেন-_-এইসব কবিত। তাদের বক্তবোর ষে প্রতিবাদ একথা 
অস্বীকার কর! চলে না। 

স্বপনপসারী' ১৩২৮ সালে প্রক।শিত হওয়ার পর ১৩৪৮ সালে “হেমস্ব- 
গোধূলি' প্রকাশের ব্থাল পর্যন্ত বাঙল[দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অরস্থা 
বিচিত্রভাবে আন্দোলিত হয়েছে । 

আমরা পূর্বেই বলেছি ভারতের জাতীয় আন্দোলন নরম ও চরমপন্থীদের 
নেতৃত্বে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল বিশ শতকের শুরু থেকেই। কংগ্রেসের 
“মভারেট” বা নরমপন্থী নেতার] উচ্চকোটির মানুষদের সংস্কীরবাদী ধারার 
পতাকাবাহী ছিলেন। আর নিয়কোটির মানুষদের সংগ্রামী ধারাটিকে 
বহন ক'রে চলেছিলেন চরমপন্থী নেতারা । এদেরই প্রচেষ্টায় দেখ দিয়েছিল 
১৯*৫ সালের ম্ব্দেশী আন্দোলন, যুদ্ধকালীন হোমরুল আন্দোলন এবং ১৯০৫ 
থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যবর্তাকালের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন । 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর শ্রমিক শ্রেণীও রাজনৈতিক শক্তিরপে দেখা দিল 
__ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নতুন পর্যায় শুরু হল। পূর্বোক্ত ছুটে! দল 
তে। থাঁকলই, তাছাড়া শ্রমিক আন্দোলনও শুরু হছল। এর প্রমাণ পাওয়া 
শেল কমিউনিস্ট পার্টির উতদ্তসে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পত্তনে, ধর্মঘটের 
অভ্যুদ্য়ে এবং রুষক সভার সংস্কাপনে | সমাজতন্ত্রের চর্ম লক্ষ্য, পুর্ণ স্বাধীনতার 
সংকল্প এবং ক্লষিবিপ্রবের কর্ষপস্থা এই [তিনটি বিষয় নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের 
নেতারা আবিত্তহলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে এটি হল 
বামপন্থী ধার] । 

১৯২৭ সালে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করল। ১৯৩৯ সালে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুর হলে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার ত্রুত অবনতি ঘটল। 
রাজনৈতিক অনস্তোষও বৃদ্ধি পেল। ফলে জাতীয় আন্দোলনও শক্তিশালী 
হতে থাকল। জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 
ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন, কষক আন্দোলন, যুবআন্দোলন, মহিলা! আন্দোলন 
গ্রভৃতি লক্ষ্য করা গেল। সমাজতম্ত্রীদল, ফরোক্সার্ড ব্লক প্রভৃতি বিভিন্ন 
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দলেও বৃষ্টি হল। লব দলই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি আঙ্কগত্য গ্রকাশ 
করল। এই কালে কত বড় বড় সংগ্রামের ঢেউ দেশের ওপর দিয়ে বয়ে 
গেছে_যুদ্ধের সময় ১৯৪২এর আগস্ট আন্দোলন, একটান। শ্রমিক ধর্মঘট, 
ুদ্ধোতরকালের আজ্াদহিন্দ, আন্দোলন, পুলিস ধর্মঘট নাবিকধর্মঘট গরভৃতি। 
ংগ্রেসের অহিংস সত্যাগ্রহ তো! ছিলই । এই সমস্ত আন্দোলনের সম্মিলিত 

শক্তিই শেষ পর্যস্ত ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এনে দিয়েছে । 

তাছাড়া এই কালে বাঁঙলাদেশে ১৯৪৬ সালে ষে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান 
দাঙ্গ। হয়েছে তাও কম আলোড়নকারী ঘটন৷ নয় | ১৩৫ সালে যে মনবস্তর 
হয়েছিল তারও নজিব্র বাঙলার ইতিহাসে ছুলভ। আবার স্বাধীনতাপ্রার্থির 
পর বঙ্গভঙ্গ এবং দেই হেতু দেশে উদ্ধাপ্তসমন্যাও ধীরে ধীরে প্রবল আকার 
ধারণ করেছে। 

বলাবাহুল্য “বিন্বরণী” কাব্যটির কবিতাগুলি লেখবার সময় থেকে 
মোহিতলাল সমকালীন যুগতরক্গ থেকে কতকটা দূরে দণ্ডায়মান ছিলেন । ষুগের 
এ সমস্ত রাঙ্গনৈতিক ঘটনার হার] তাঁর মন আন্দোলিত হয়েছে এমন প্রমাণ 
তার কাব্যে অন্তত নেই। ১৩৩২ সালে অবশ্থ দেশবন্ধুর স্বৃতাতে তিনি “চৌঠ। 
আধাঢ়” কবিতায় স্থতিতর্পণ করেছিলেন কিন্তু মে কবিতাটিকে “বিন্মরণী'তে 
স্থান তিনি দেন নি। সন্ত্রাসধাদী আন্দোলনের যুবকদের আত্মাহুতি অবশ্য 
তাকে অঠিভূত করেছিল, তার প্রমাণ “বিস্মরদী'ক্প 'নবতীর্ঘক্কর” কবিতাটি । 
জনগণের অর্থনৈতিক ছুর্গতি ও হতাশ! গভীরতর রূপে মোহিতলালকে 
হুঃখভাবনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছিল । ঘর্দিও তিনি এ ছুঃখবাদকে তার চিত্রজাত 
নান। ছন্দ ও ভাবনার সঙ্গে সিলিয়ে ছুঃখের একটি গভীর অর্থনির্ণয় করেছিছে ন, 
তথাপি এর প্রেরণামূলে যুগের দুংখতুর্গতিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। 
কিন্ত এই কগ্নেকটি নিতাস্ত ্বল্প উপাদান বাদ দিলে দেখা যাবে যে তিনি 
সমকালীন রাঙ্জনৈতিক ঘটনাধলীতে চঞ্চল হুন নি। তিনি অতিআধুনিক 
সাহিত্যিকদের সংশ্রব ত্যাগ ক'রে উনিশ শতকীয় আশা, বিশ্বাম ও স্বপ্রের 
রাজ্যে প্রয়াণ করেছিলেন । তাই সেকালের প্রধান প্রধান ঘটনার আলোড়ন 
তার কাব্যে তেমন ছায়! ফেলতে পারে নি। তীর “বাঙল। ও বাঙালী? ও 
“জয়তু নেতাজী? গ্রন্থে এবং “ব্দর্শন' ও “বঙ্গভারতী” পত্িকাঁয় তৎকালীন 
রাজনৈতিক ঘটনা! সম্পর্কে অতিসচেতনার প্রমাণ আছে । সেখানে তিনি 
গান্ধীর অনহযোগ ও অহিংস মন্ত্রের পরিবত্তে কীরবিপ্রবী নেতাজী সুভাষচন্ত্রের 
ভক্ত-__মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের পূজারী । 


৫৬ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


উল্লেখপজী 
১ শ্রীমন্তব্দগীতার প্লোকটি এইরূপ £__ 
“যদ বদ্দ্বিতৃতিমৎ সত্বং প্রীমদুর্জিতমেব বা। 
ততদেবাবগচ্ছ ত্বং মম ছেজোহংশসভ্ভবম্‌ ॥*8১ 
(বিভৃতি ফোগঃ ) 

*» রবীন্দ্রনাথ ও যুগ সাহিতা'_-( ১ম সং ১৩৫৪) গ্রন্থের লেখক যতীন্দ্রমোহন বাগচী 
মন্তব্য পৃঃ ১৭-১৮ 

৩ “রবীন্দ্রনাথ ও বুগলাহিতা' গ্রন্থের লেখক এই সভা সম্পর্কে লিখেছেন, :সেই সভা ও 
সম্মিলনী যে করেকটি প্রতিভাশালী সাহিত্যিক, করেকজন অভিজাতবংণীয় ধনী ৰ্যবসান্নী ও 
উচ্চশিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তিগণের মিলনক্ষেত্র তাহা জানিতে পারিলাম। তাহার! সংখ্যায় ১৫-২* জন। 
তন্ুধ্যে কৰির সুহাতকল্প সভাও দু'একজন ছিলেন । তখন কবির পাঠ্য পুস্তকের তত আদর ছিল ন1, 
বই বিক্রয়ও অল্পই হইত। সেই অপরাধ লইয়া কোন কোন রসিক কবি “ওজনদবে তাহার কবিতা 
পুস্তক বিক্রয় হয় ও সেই বই কাটছে বটে পোকায় কিন্তু আলমারি কি গিন্দুকে' বলিয়া! কবিতায় 
রসচেষ্ট। করিয়] বিদ্ধপবর্ধপণ করিয়াছিলেন । এই সতার নিয়মানুদারে কবির নাষ করিয়া ফেলিলে 
চারি আনা জরিমান। দিতে হইত ।**'মনে আছে, এ প্রকারের সংগৃহীত অর্থে মাসে একদিন 
করিয়! তাহাদের পার্টি হইত, তাহাও দেখিয়াছি)" ( পৃঃ ৩০৩১) 

& ১৩৩* সালের শনিবারের চিঠি' অগ্রহায়খ সংখায় প্রকাশিত মোহিতলালের প্রবন্ধ 
৮ সাহিত্যের পরিণাম? । 

« “বঙ্গবাণী' শশান্কমোহন সেন পৃঃ ১৮৩ 

৬ “রবিপ্রদপ্ষিণ' (১ম সং ১৩৫৬)--যোহিতলাল মজুমদার পৃঃ » 

৭ মোহিতলালের “সাহিত্াবিভান' গ্রস্থের দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবন্ধ পৃঃ ৮৮ 

৮ “রবীন্দ্রনাথ ও যুগা হিত্য,--যতীন্দরমোহন বাগী পৃঃ ৩৬ 

৯ ১৩১৫ বঙ্গাব্দের চৈত্রসংখ্যা 'মানসী' পত্রিকায় 'জ্যোতিবিদ কবি ওমর খৈয়াম' শীর্ষক 
মোহিতলালের প্রবন্ধটিতে অক্ষয় বড়ালের 'পান্থ' কবিতার বহু উদ্ধ.(ত আছে। 

১* ১৩৩৭ প্রবানী আধা সংখ্যায় 'বিশ্মরণী'র আলোচনার মোহিতলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
ভ: হ্থশীলকুমার দে জানিয়েছেন যে মোহিতলালের অত্যান্ত প্রিয় কবি ছিলেন অক্ষরকুমার বড়াল। 

১১ মোহিতলালের “আধুনিক বাঙলা স।হিতা' গ্রন্থের “দেবেন্দ্রনাথ সেন' প্রবন্ধ । 

১২ ১৩২৭ সালের পৌষ সংখা! 'ভারতী'তে মোহিতলালের মন্তব্য | 

১৩ ডঃহ্কুমার সেন ডার 'বাঙ্গালাগাহিত্যের ইতিহাস' (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে এই ধীতাব কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত সহযোগে দেখিয়েছেন। 

১৪ সাহিত্য বিচার" গ্রন্থে যোহিতলালের মন্তবা, প্রবন্ধ 'কবি ও কাব্য পৃঃ ৪। 

১৫ “কাবামগ্ুষা'-_গ্রস্থের কবি পরিচয় অংশে মোহিতলালের কথা । 

১৬ হাওড়! নিবাসী কবের জাতিভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদ মন্তুষদারের নিকট এই সমস্ত তথ্য 
জেনেছি । 

১৭ 470১ 4060010£501)5 01 80 07000 [00197 নামক গ্রন্থের লেখক, 
মোহিতলালের প্রিন্ন ছাত্র উনীরদচন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্য । পৃঃ ২৮৯ 


এঁতিহ্ৃ, যুগ ও জীবন-প্ররোচনা ৫৭ 


১৮ “শনিবারের চিঠি' ১৪৪৬ মাধ সংখ্যার সম্পাদকীয় অংশে উদ্ধ.ত মন্ভব্য। 

১৯ “ভারতী'তে হেমেন্্রকুমার রায়ের মস্তব্য। 'বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ( ৪র্থ ধ্ড) 
এ উদ্ধ'ত। 

২, ১১৫৯ সালের ভাদ্রনংখা!। শনিবারের চিঠিতে 'সতাহন্বর মোহিতলাল' প্রবন্ধে 
অচিন্তাকমার সেনগুপ্তের উদ্ধত গত্র। 

২১ সন্গনীকান্ত দাসের “আক্ুন্থুতি' গ্রন্থ (প্রধথব সং ১৩৬১) 

২২ ১৩৩৪ সালে মাঘ সংখ্যার 'কালি কলম'এ কবিতাটি বের হ্য়। কবিতাটির আরম 
এইরূপ, 

'এতদ্রিনের আনাগোনা 
এতদিনের জানাশোন৷ 
আঞ্জকে গেল চুকে । 

২৩ শনিবারের চিঠি ১৩৩১, পঞ্চবিংশ সংখা! ২৫শে মাধ 'ছুইদিক' গল্প, সজনীকাস্ত দাস। 

৭৪. ১৩৫৯ ভাদ্র সংখ্া| “শনিবারের চিঠি'তে-পৃথীশ নিয়োগীর 'আচার্ধা মোহিতলাল? 
গ্রবন্ধ। 

২৫ 'বঙ্গদর্শন'-এর ১৩৫৫ সালের ফান্তন সংখ্যায় 'সারহ্বত সম্মেলন' গ্রবন্ধে মোহিতলাল। 

১৬ এ ১৩৫৫ সালের বৈশাখে দশম সংখ্যায় “রবীন্দ্র জন্মোৎদবে প্রবন্ধে মোহিতলাল। 

২৭ ১৩৫৯ ভাদ্রসংখ্যা “শনিবারের চিঠি'তে কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'চলিশ বছরের বদ্ধ 
ষোহিভলাল” প্রবন্ধে উদ্ধত অংশ। 

২৮ ১৩৫৭ তাদ্রসংখ্যা 'শনিৰারের চিঠি'তে অঠিন্তযক্মার সেনগুণ্ডের 'সত্যনন্থর মোহিতলাল' 
গ্রাবন্ধে উদ্ধত গন্র। 

২৯ ১৩৫৯ ভাদ্রসংধ্যা 'শনিবারের চিঠিতে [শবদাস চক্রৰতাঁর *শ্মৃতিপুজা' প্রবন্ধে উদ্ধত 
অন্তব্য। 

৩* ১৩৫১ ভাদ্রসংখ্ায় শনিবারের চিঠি'তে অধ্যাপক জগদীশ ভট।চার্ধের কথিত মস্তবা। 

৩১ বিশ্ববিদ্ভালয় দ্বারছাঙ্গ৷ হলে ায়োজিত মোহিতলালের শ্ৃতিসতায় ডঃ হ্বনীতিকুমার 
চট্রোপাধ্যায়ের মন্তব্য। 


ভ্বিতীন্ত অধ্যান্্ 
কাব্য-আলোচন। 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মোছিতলালের সংক্ষিধ কবিজীবনী, তাঁর অব্যবহিত 
ূর্বগামী ও সমকালীন কাব্যধারা এবং যুগপ্রবৃত্তির কথা আলোচিত হয়েছে। 
আলোচ্য অধ্যায়ে তার কাব্যপ্রবাহ-অনুমরণ ও সেই সঙ্গে কবিমানসের 
গতিপ্রকৃতি-নিরীক্ষণ। ১৩১৯ বঙ্গাবে প্রকাশিত “দেবেন্দ্রমজজ” কবি মোছ্িত- 
লালের প্রথম কাব্য পুস্তিকা ৷ এরপর “ম্বপনপসারী? “বিন্মরণী” “ম্মরগরল” 'ছেমস্ত- 
গোধূলি” “রূপকথা” ও “ছন্দ-চতুর্দশী বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়।" “ছন্-চতুর্দশী? 
কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ হলেও এর অন্তর্গত সনেট গুলি বহুপুর্বে লিখিত এবং তার 
পূর্ব-প্রকাশিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের অন্ততূক্ত। কবির মৃত্যু এক বৎসর পূর্বে 
১৩৫৮ বঙ্গাঝের আশ্বিন মাসে জেনারেল প্রিণ্টার্স আগ পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে 
ছন্দ-চতুর্দশ'র গ্রকাশ এবং কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনকে গ্রন্থটি উৎসগিত। 
১৩৫২ সালের পৌধমাঁসে তার কিশোরকাব্য 'বূপকথা” প্রকাশিত হয়। এতে 
মোট পনেরটি কবিতা আছে । ১৩৩৬ সান থেকে ১৩৪৩-এর মধ্যে এর অধিকাংশ 
কবিতা লিখিত ও প্রকাশিত। পুরাতন এই কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি 
নির্বাচিত ক'রে এবং তার সঙ্গে আরও দু'একটি ইংবেজি কবিতার অন্থবাদ যুক্ত 
ক'রে মোহিতলাল “ূপকথা” অনেক পরে প্রকাশিত করেন। এ ছু"খানি কাঝের 
কবিভাগুলির রঢচন। কালের দিকে লক্ষা রেখে আমর] আলোচন! করেছি | 
এক্ষেত্রে গ্রন্থ প্রকাশকান কবিমানন-উপলব্ধির সহায়ক নয় । মোটকথ। “দেবেনত্র- 
মঙ্গল থেকে “হেমস্ত-গোধূলি+ পধস্ত কালসীমায় মোহিত্লালের কাব্যধারার 
বিবর্তনই আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের আলোচিতব্য বিষয়। কিন্তু “দেবেন্দ্র- 
মঙ্গল'এর পূর্বেও অল্পবয়সে কবি বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা লিখেছিলেন । 
সেগুলির অধিকাংশই ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "মানসী" পত্রিকাক্ 
প্রকাশিত হয়। আরও পূর্বে 'জাহবী” ও জন্মভূমি” পান্রকায় তাঁর ছু,একটি 
অপরিণত রচনার সাক্ষাৎ মেলে। এই সমস্ত কবিত1 পরবর্তীকালে মোহিত- 
জালের কোনো কাব্যগ্রস্থেই সগ্জিবিষ্ট হয় নি। 

কবির কাব্যধারার আলোচনায় আমর! এ গ্রন্থবহিষ্্তি ও অপরিণত 
কাচ। হাতের লেখাগুলিকে বিশেষ মূল্যবান বিবেচনা করেছি । আলোচনার 


কাব্য-আলোচন। ৫৯ 


সুবিধার জন্তে মোছিতলালের কাব্যধারাকে এই কয়েকটি পর্বে নিন্তস্ত কর। 
গেছে। 
(ক) উন্মেষপর্ব : গ্রস্থবহিত্র্ত 'ম্বপনপনদারী'র পূর্ববতী কবিতাসমূহ ও 
“দেবেজ্্রমঙ্গল' | 
(খ) বিকাশপর্ব : “শ্বপনপসারী? ৷ 
(গ) লম্ৃদ্ধিপর্ব ৫ “বিম্মরণী” ও “রূপকথা, 
(ঘ) পরিণতিপব £ “ম্মরগরল? ও “হেমস্তগোধুলি? | 


উন্মেষপর্ব 

১৩১৪ সালের কাতিক সংখ্যায় গিরীন্্রমোহিনী দাসী সম্পাদিত 'জাহুবী 
পত্রিকায় যোহিতলালের “জীবন ও ম্বৃতুঢ' নামক ছু'টি চতুর্দশ পঙ্ক্তির কবিতা! 
একই পৃষ্ঠায় পাশাপাশি বের হয়। কবির বয়স তখন উনিশ এবং তিনি 
মেট্রোপলিটান ইন্ষ্টিষ্ট উধানের ( বর্তমান বিদ্যানাগর কলেঞ্জের ) তৃতীয় বর্ষের 
ছাত্র। ৩১৫ সালে বি. এ. পাস করার পর অর্থাভাবে তার পড়াশ্ুন। বন্ধ হয় 
এবং এই সময় সম্পার্দক ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্ুকৃল্যে তিনি "মানসী 
পত্রিকায় লেখবার স্থযোঁগ পান। ১৩১৫ থেকে ১৩২১ সাল পর্যস্ত মোছিতলাল 
এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এইকালের কবিতাগুলির আলোচন। 
করার পুর্বে কবির ব্যক্তিগত জীবনের তিনটি ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণীয় । 
প্রথমটি ১৩১৩ সালের ২৫শে টবশাখ শ্রীমতী তরুলতার সঙ্গে তার বিবাহ এবং 
দাম্পত্যজীবনে তাঁর অপরিমেক্ সুখ ও শাস্তিলাভ। দ্বিতীয়টি গুরুতর আথিক 
অসচ্ছলতার জন্তে তার বছ-ঈপ্সিত ন্নাতকোতর শিক্ষার বেদনাদায়ক অবসান 
ও সাংসারিক দায়দায়িত্-গ্রহণ। আর তৃতীয়টি এইকালে রবীন্দ্রনাথের প্রতি 
তার সীমাহীন শ্রদ্ধা-ভক্তি। এই তিনটি ঘটনার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি 
কবির একালের লিখিত কবিতাগুলিতে গভী'রভ্ভাবে ছায়াবিষ্তার করেছে । কিন্তু 
দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আথিক ছুর্গতি শুধু একালেই নয় পরবর্তীক।লে আরও কঠোর 
দারিপ্র্যের মধ্যেও কবিকে কিছুমাত্র যে হতাশ করে নি-_-তার যথেষ্ট গ্রমাণ 
আছে।১৯ এ ছুটি ঘটনার মধ্যেও আবার রবান্রপ্রভান্ই এ সময়ে তার চিত্তে 
সর্বাপেক্ষ। বেশী। কবির ব্যক্তিগত দাম্পত্যজীবনের সখ. আনন্দ গৌণভাবে 
তার একালের কবিতাগুলিতে প্রসঙ্গতার সুর জাগ্রত করেছে। 

মোছিত্লালের প্রকাশিত সর্বপ্রথম২ কবিতায় মৃত্যু ও জীবনবিষয়ক। 
কবিতারচনার একেবারে উযাঁনগ্নেই জীবন ও মৃত্যুর কথা কবির কাব্যের 


৬* মোহছিতলালের কাব্য ও কবিমানঙ 


উপাদান হয়েছে । পরবতাঁকালে দেখ। যাবে এই দু'টি বিষয়ের ভাবনা ও 
ধ্যান-_ এই দুয়ের সুগভীর রস ও রূপ নানাভাবে তার কাব্যে উচ্ছিত হয়েছে । 
কবিতা দুঃটিরে ঠিক খাটি সনেট বল চলে না। আদি পেত্রাকীয় সনেটের 
প্রথম আট পঙ্ক্তিতে ভাবের ষে উপস্থাপন] এবং পরবর্তী ঘটকে যে তার 
বিস্তৃতি-_এখানে তার একাস্তই অভাব। মিলবিস্তাসেও তার অপটু হের 
দৌর্বল্যলক্ষণ চিত । চতুর্দশ অক্ষরে প্রবহমান রবীন্দ্রীয় সমিল পয়ারের সেই 
এদের সাদৃশ্ত বেশী। “জীবন” কবিতায় কবি জীবনের মহান্‌ আঁবি9ভাবকে 
'ঘনপত্রাবলী'-আচ্ছার্দিত অদ্ধকার কুটারদ্বারে অসুতসিঞ্চিত প্রভাত-আলোর 
উদয়ের সঙ্গে তুলনা! করেছেন এবং ক্ষণিক জীবনের স্বর ও ছন্দকে অনন্ভ- 
জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বলেছেন-_-“জগতের অস্তঃপুরে কোথায় মরণ ?” 
“ৃত্যু' কবিতায় মৃত্যুকে রূবীন্দ্রীয়হুরে “প্রিয়” “সখা” প্রভৃতি নামে তিনি 
সম্বোধন করেছেন। সখারপী মৃত্যু কবিকে জীবনাস্তে কোথায় টেনে নিয়ে 
যাবে সে সম্পর্কে তার মন সংশগ্সাচ্ছন্্র_ 
“সে কি অন্ধকার রজনী-বদ্ধন ? 
অথবা! আলোক মাঝে চির-জাগরণ”? (মৃত্যু) 
চৈতালিতে ১৩০৩ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের “মৃত্যুমাধুরী” লনেটটির 
সে মোছিতলালের এই "মৃত্যু কবিতাটির এবং রবীন্দ্রনাথের “প্রভাত সঙ্গীতে” 
অন্তর্গত “অনস্তজীবন' কবিতাটির লক্ষে “জীবন কবিতাটির কিছুট। ভাবসাদৃষ্ত 
লক্ষা কর! কর] কঠিন নয়। আর কবিতাঘয়ের কয়েকটি পঙ্ক্তিতে সে উপমা- 
অলংকার প্রযুক্ত, তাতে মধুহদনের মেখনাদদবধকাব্য-এর অনুরূপ অনংকারের 
অক্ষম অন্ুকরণের কথা কথা মনে আসে । 
“হেমন্তের মৌনলিগ্ধ সায়াহ-ছাঁয়ায় 
হিম-অবসাদ যথা নেমে আসে ধীরে-_ 
তেমনি তুমিও প্রি আসিবে কি হায়, 
জীবনের (বলাশেষে ?” (মৃত্যু) 
অতঃপর “মানসী” পত্রিকায় প্রকাশিত মোহিতলালের কবিতাঁবলীর 
আলোচন!।। প্রথমেই “ম্ুন্ন” শীর্ষক কবিতাটিতে লক্ষ্য কর! যায় ষে প্রকৃতিকে 
আশ্রয় ক'রে রবীক্ীয় পন্থায়৩ কবির চিত্তে সুন্দরতৃষ্ণার জাগরণ ঘটছে। 
বিশাল প্রকৃতির বুকে কোন্‌ এক অজানা-হুন্দরের আভাস ক্ষণে ক্ষণে কবিচিত্তকে 
বিহ্বল করছে। প্রভাতকুহ্থমে তার হাসি, মৃছ্মন্দ সমীরণে তার কেশন্থ্রভি, 
“দ্বিবাশেষে গগন-কিনারে” তার কেশদাম, “নিদাঘ-সায়াহ্ে নবমেঘ-জলভারে? 


কাব্য-আলোচনা ৬১ 


সবার অশ্রসিক্তনয়নের অস্পষ্ট ছবি তেনে ওঠে। প্রকৃতির বর্পেগদ্ধে এই 
সৌন্দর্বাভাপের অন্তরালে কবি “মোহন-কাস্তি শিব-ুন্বরকেই প্রত্যক্ষ 
করছেন। কিন্ত এ আভাসের মধ্যে দিয়ে ঘে তৃষ্ণা) কবির ক£কে তৃষাতুর ও 
ওষঠকে বিশ্ধ ক'রে তুলছে, তাতে ঠার তৃপ্তি কোথায়? বিশ্বরূপের নিধিশেষ 
সৌন্দর্যকে বিশেষের আধারে নয়নের সম্মুখে কৰি প্রত্যক্ষ করতে চাঁন। 
“তোমায় ও বিশ্বরূপ বিশ্বের সকল মাঝে নিবিশেষ নাঁধ, 
আমার নয়ন 'পরে জাগিবেনা কোনদিন-__সে পুণা প্রভাত ?” (হ্থন্দর) 
লক্ষ্য কর! উচিত “মৃত্যু” ও “হ্থন্দর? এই ছুই কবিতায় যে ছুটি প্রশ্ন দেখ 
দিয়েছে ত। কবিচিত্তের কোনোরূপ ভাবনাসঞাত নষ । তরুণ কবির নিরতিশয় 
প্রসঙ্নতা ও বিন্ময়জনিত কৌতুহল মাত্র । 

ননির্মাল্য' কবিতা তাঁর দেবভক্তির উত্ক্ট নিদশন ৷ দেবতার চরণতলে 
পু্পরূপে তিনি নিজেকে নিবেদন করতে চান। কবির কামনা-__ধূপের ধোয়। 
আর শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে দেবতার রাঙা চরণতলে তাঁর মর্ম-গোলাপটি 
উতসগিত হোক । 

'তন্দ্রাতুর; কবিতায় দেবতার মন্দিরসোপানে তত্তরাচ্ছন্ধ কবি যে স্বপ্ন 
দেখেছেন তা অভিনব । চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশে সারারাত্রি দেবমন্দির- 
মোপানে জাগরণের পর ভোরের দিকে 'আধজাগরণে আধেক ম্বপনে'র 
মধ্যে কবির মনে হল ষে তিনি কোনে! এক রসাতল-গৃহের সন্গিকটবর্তা হচ্ছেন । 
দেবতার পরিবর্তে মন্দির মধো তিনি বিকটারুতি প্রেতের দল ও তার 
উপরে বৃহৎ কৃষ্ণস্পকে প্রলঙ্বিত দেখলেন । 

স্বপ্রঘোরে মন্দিরবাহিরের দিকে চেয়ে তাঁর নতুন এক উপলব্ধি হল-_. 

"মনে হয় যেন মর্শিরু নয়, এ কোন্‌ প্রমোদশাল] ; 

বসন-ভূষণ উল মিছে ভেখা উজল দীপের মালা! 

ধরণী ঘুরিছে মাথাটি টলিছে লালদার কলরো'ল ; 

বিবশ পরাপ ডূবিয়। গিয়াছে, মদ্দির! দিতেছে দৌল।* ( তন্দ্রাতুর ) 
বস্তত “নির্মাল্য' কবিতায় যে একনিষ্ঠ ভক্তের পরিচয় ফুটে উঠেছিল, এ কবিতায় 
দেই ভক্তচিত মন্দিরবাছিরে যৌবনবিলাস ও লালসার কলরোলে ক্ষধ হয়েছে। 
বার তারই ফলম্বরূপ স্থপ্পে বিভীষিকাদর্শন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু হিম্থুর 
দেবমন্দিয়ের বাইরে লালসা ও কামনাপঙ্কিল চিত্রের সঙ্গে ভিতরের পবিজ্র 
দেবতার অবস্থান যে তাদের দেহ-আত্মার রূপক, উপনিষদকথিত ছুই পাখি- 
তত্বের প্রকাশ_-এ বোধ তরুণ কবির এখনও হয় নি বলে তিনি অন্বস্তিবোধ 


৬২ মোহিতলালের.কাব্য ও কবিমানস 
করেছেন। কিন্ত পেযাই হেক, কখির স্বপ্প দেখার এই প্রবণতাটি বিশেষভাবে 
লক্ষ্যযোগ্য। | 

ুর্ধ্যান্ত' কবিতায় তপনবধূ দিবার প্রতিদ্বন্দিনী সন্ধ্যাকে আলুলায়িত- 
কৃপ্তলা ঈ্ঈথতনগ অভিদারিকার বেশে সজ্জিত ক'রে মোহিতলাঁল মানিনী দিবা” 
বধূর একটি সজীব চিত্র অঙ্কন করেছেন। মানবজগতে বধৃবরের অভিপরিচিত 
মানভগ্জনের বিষয়টিকে গ্রারৃতিক জগতে আরোপিত ক'রে তিন চমৎকার 
কাবারস স্ষ্ট করেছেন। পূর্বোক্ত “হ্থন্দর” কবিতায় কবির সুন্দরপিপাস। 
এ-কবিতার আরেকভাবে মিটেছে। কবির প্রথম কবিতায় জীবনমৃত্যুর যে- 
প্রস্গ একদা উখিত হয়েছিল, তিন বৎসর পরে 'ধৃমকেতু" কবিতায় পুনরায় 
তা আরও কিঞ্চিৎ গভীরতার সঙ্গে দেখা দিয়েছে। সমিল প্রবহমান পয়ারে 
ধূমকেতুর আত্মকাহিনী তিনি বিবৃত করেছেন। জীবনের স্থখ সম্পদ ও 
আনন্দের উৎসববাশরী নিত্য বেজে চলেছে। কিন্তু তৎসত্বেও 'নাছি শাস্তি, 
নাহি প্রেম নাহি অবসর মিলনের ৷, ছুরতিক্রম্য নিয়তির মতে। জীবনের এই 
আভশাপ থেকে মাস্থষের মুক্তি কোথায়? মানবজীবনের এই ছুগ্রছ নিয়তিরই 
প্রতীক হল কবির ধূমকেতু । 

'কবিকাহিনী'তে কবির প্ররুতি-আশ্রয়্ী সৌন্দ্যানুত্বতির একটি অম্পষ্ট চিত্র 
আছে। “নিশিশেষে ধূলিপথে চলতে চলতে একদ] বসস্ত প্রাতে অচেন। আলোকে 
কোন্‌ এক অপরিচিতার “ছুটি চোখ” মাধবীবিতানে কবি দেখেছিলেন। অশোক- 
পুষ্পের হাসি আর ঝরাবকুলের কান্গীয় কবির প্রাণে হাসি আর দীর্ঘশ্বাম জেগে 
উঠল। “চৃত-মঞ্জরীপ মদে” পিক কোকিলের গান ও কামিনীকুস্থমের চুম্বন, 
্ৃষ্ট বায়ুর তান তাঁকে বিহ্বল করল--বাঁসস্তীবাসনার রঙে সমস্ত তৃবন 
ঘুধিত হল-_কবি বুঝলেন তীর ছুরস্ত যৌবন জাগ্রত হয়েছে। পুলকশিহরিত 
কবি অপরিচিতার ছুই কর্ণমূলে ছুটি চাপাঁফুল গেঁথে দিয়ে অকারণে গান গেয়ে 
উঠলেন! বাঁসস্তী প্রকৃতি কবিবল্পনায় ষে আগুন জেলে দিয়েছিল গ্রীম্ম ও 
বধায় তা স্তিমিত হয় নি- শারদ-প্রকৃতি তাকে বসস্তের গান ভুলিয়ে দিয়ে 
আবার নতুনভাবে উজ্জীবিত করল। শারদসাগরের নীলালোকে তিনি শায়িত 
বিষ্ণুমৃতিকে প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু এরপরেই হেমত্ত ও শীতখতুর কৃছ্েলিকা- 
জালের কথা স্মরণ ক'রে তিনি কিছুট! বিষ হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে এই 
ছুই খতৃতে তীর কাল্পনিক “সমাধি-শয়ন,কাঁলে কি কোনো! পাঁখি এসে গান 
ধরবে? তখনে। কি গোঁলাপফুল ফুটবে? 

একদিকে বসন্তপ্রকৃতি কবির চিত্তে জাগিয়েছে অনির্দেশ্ট-প্রেম আর 


কাব্য-আলোচনা ৬৩ 


অন্ত্দিকে শরৎ প্রকৃতি সেই অনির্দেশ্ট প্রেমকে ক্ষীরোদসাগরশায়ী বিষু-লক্ষষীর 
শির্দেন্ত প্রেমের ধ্যানে কবিকে উদ্ধদ্ধ করেছে। কিন্তু মূলত এই প্রেম প্ররতি- 
আশ্রিত। 

“আলোজালা” কবিতায় একটি জলন্ত মাটির প্রদ্দীপকে লক্ষ্য ক'রে কবি ছুই 
বিপরীত দিক থেকে তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একটুখানি 
মাটির প্রদীপকে সারারারি ক্ষীণভাবে জালিয়ে রাখার কোনো অর্থই তিনি 
খুজে পান নি গ্রথম স্তবকে। কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকে তিনি সেই প্রদ্দীপকে নিভে 
ষাওয়ার আগে জলার জালা উপভোগের জন্যে 'বারেক' জলতে অনুরোধ 
জানিয়েছেন । এ আর কিছুই নয়-একই বস্তকে উপজীব্য ক'রে ছুই দিক 
থেকে বক্তব্যকে কাব্যরূপ দান কর! যায় কিনা তারই এক অপটু হত্যের 
পরীক্ষা] । 

এই পর্যন্ত আলোচিত কবিতাগুলি ভাব ও ভাষায় রবীন্দ্রকাব্যের পার্খে ষে 
নিতান্তই শান ও মৌলিকতায় অন্জ্জল-_-এতে কোনে। সন্দেহ নেই । তৎ্সন্বেও 
এগুলির মধ্য দিয়ে উদীয়মান কবির কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমাদের 
দৃষ্টি মাকর্ষণ করে। প্রথমত প্ররুতিকে অবলম্বন ক'রে কবির চিতে হুন্দর- 
তৃষ্কার জাগরণ, দ্বিতীয়ত বিশ্বসৌন্দর্য ষে-সৌন্দর্বশ্রষ্রার প্রতিবিদ্ব তার প্রত্তি 
কবির সুগভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা । তৃতীয়ত পরিচিত মানবসংসারের রূপকে কবির 
নিনর্গমৌন্দর্যেপভোগ-প্রবপতা । চতুর্ধত মানবজীবন, মানবভাগ্য ও মৃত্যু 
সম্পর্কে কবির সচেতনতা । আর পঞ্চমত কবির স্বপ্রদ্বেখার প্রবণতা প্রকৃতি- 
আশ্রয়ে সৌন্দর্ষচেতনার উদ্বোধন কিংব। দেবতাকে “প্রভূ” 'নাথ' “সখা” প্রভৃতি 
সপ্ধোধন ও আত্মনিবেদনের নুরটি কবি রবীন্দ্রনাথের “হরদানের প্রার্থনা” ও 
ট্নবেছ্'এর কবিতাগুলিকে অবশ্যই স্মরণে আনে । কিন্ত মোছিতলালের পরবর্তী 
কাবাপ্রবাহ অন্পরণ করলে আমর1 দেখব ষে উপর্যুক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 
দ্বিতীয়টি ছাড়! বাঁকিগুলি সর্বত্র লক্ষ্যগোচর ও ক্রমশ উদ্বতিত। দ্বিতীয়টিকে 
লুগ্তের পরিবর্তে বল! চলে অন্তঙ্গান। এইজন্য এই সমন্ত বৈশিষ্ট্যরকে আমরা 
তার কাব্যের কয়েকটি মূল ভাবগ্রস্থিরপেই মনে করেছি । আর আলোচিত 
কবিতাগুলি এই কারণেই 'উন্সেষপর্বে'র লক্ষণাক্রাস্ত । 

অতঃপর ১৩১৯ সালে প্রকাশিত মোহিতলালের “দেবেন্ত্র-মঙগল'৪ পুক্তিকা। 
চতুর্দশপদী মোট ১৬টি কবিতা এতে সঙ্গিবি্। বিভিক্ন কবিতায় কবিবর 
দেবেন্দ্রনাথ সেনের.উদ্দেশে কবির প্রশস্তি । দেবেন্দ্রনাথ কবিপ্নিকট আত্মীয় । 
কিন্ত এই আত্মীয়তার স্ত্রেই'শুধু তিনি তার প্রশস্তি রচনা! করেছেন, একথা 


৬৪ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


ততখানি লত্য নয়, যতখানি সত্য দেবেন্দ্রনাথের রূপতান্ত্রিকতার প্রতি কবির 
আন্তরিক আকর্ষণ। তিনি নিজেই হ্বীকার করেছেন-__ 

"সার্থক সাধন। তব, হে কবি প্রবীণ, 

রূপপূজা-পুরোছিত তুমি মহাব্রতী ! 

চপল করিল মোরে তব স্বর্ণবীণ 

তাই দেব, করিলাম তোমার আরতি 1” (১৫ নং) 

দেবেন্্রনাথের বূপরনক্সিপ্ধ কবিতাপাঠে বিশেষত তাঁর লনেট রচনার 
নৈপুণ্যে মুগ্ধ তরুণ কবি মোহিতলাল “দেবেন্ত্রমঙ্গল'এ যেন গঙগাজলে গল্গাপৃজা 
করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের সকল সনেটেই আদি পেত্রাকীঁয় সনেটলক্ষণ ন' 
থাকলেও আঙ্গিকের দিক থেকে অষ্টক ও ঘটক বিভাগগুলি তার ক্রটিহীন এবং 
বৈচিত্যযুক্ত সনেটকূপে বাঙলাসাছিত্যে সেগুলির বিশেষ মূল্য আছে। কিন্ত 
মোহিতলালের এই চতুর্দশপদীগুলিতে সনেটের অধিকাংশ লক্ষণই অনুপস্থিত । 
সনেটের কঠিন বন্ধন ব। নিয়মকানুন সম্পর্কে এখনও তিনি ঠিক মনোষোগী হতে 
পারেন নি। তথাপি চতুর্দশ অঞ্ষপ্পে একটিমাত্র ভাবকে সংহতিদানের ষেব্রয়াস 
কবিতাগুলিতে আছে, তা প্রশংসনীয় । “দেবেন্্রমঙগল'এর ৫ ও ১৫নং 
চতুর্দশপদ্ী ছুটি অনেকখানি ক্রটিমুক্ত । পরে এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে 
আমরা তার সনেটের আঙ্গিকবিশ্সেষণ বিস্তৃতভাবেই করেছি । দেবেন্ত্রনাথের 
কাব্যে অতিপরিচিত বহু-বিচিত্র বিষয় ও পারিবারিক জীবনের ছোট ছোট 
স্থখছুদখের কথ। নানাভাবে স্থানলাভ করেছে । এদের মধ্যে ষেরূপ, যে রম ও 
যে সৌন্দর্য উদ্বেলিত, দেবেন্দ্রনাথ ত1 ভালভাবেই আস্বাদন করেছেন। রূপ- 
পূজারী কবির এই প্রীতিসৌন্দর্ষের দিকটি কৰি মোহিতলালকে বিশেষভাবে 
আকুষ্ট করেছিল । 
কোথাও অশোকতরুতলে দীপহস্তা কোনো! এক বিবাহিত শ্যামাঙ্গিনী 

বাঙালী বালিকার রূপসৌন্দর্য, (€নং) কোথাও বিবাহরুজনীতে নবোঢ়ার 
লাজরক্তবদনের ও নিমীল নয়নের মাধুর্ধ (৬নং) কোথাও যুবতী জনশী 
ও ছোটট্টশিশুর সশ্মিলিত চিত্রের গরিম। (৯ নং) কোথাও বঙ্গের বিধবা- 
অঙ্গনাদদের বুকের ব্যথা (নং) কোথাও সন্তানের বিদেশযান্্ায় মায়ের 
অশ্রুসিক্ত নয়নের কারুপ্য, (৮নং) _দ্েবেন্দ্র-কাব্যে কিবূপ ছায়া ফেলেছে 
তা মোহিতলাল লক্ষ্য করেছেন। খসবার বাঙলাদেশের বিচিত্রবর্ণের পাঁখি 
__বুলবুলি, মদ্না, চন্দনা, টিকা, নুরী শ্তাম!, বনসারিকা, কোকিল, দোয়েল, 
কোয়েল (ঙনং) বিভিন্নবর্ণের ফুল-সেঁউতি, “মালতী, মল্লিকা, বকুল, 


কাবা-আলোচন। ৬৫ 


 ক্কচুড়া, চাপা, ভালিয়া, শিরীষ, শিউলী, কনক্যাদা, দৌপাটি, কাঞ্চন, 
লাভেগার (১২নং ) হরেকরকম ফল--পনস, আম, আঙুর, আনারস, লিচু 
(১*নং)-_ দেবেন্্রকাব্কে কি অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে, 
তাও মোহিতলাল ম্মরণ করেছেন। শুধু কি তাই? ভয়ত্রত্ত শশকের 
চকিত পলায়ন, আখের ক্ষেতে ক্রৌঞ্চীর বিলাপ, উদদাসম্থরে কাঠঠোকরার 
ডাক, পিপীলিকার ব্যহ রচন] ক'রে যাত্রা, ঘরের চালে শাস্ত গিরগিটির 
অবস্থান, মাছরাঙা ও পানকৌড়ির জলক্রীড়া, দীর্ঘপুচ্ছ .কাঠবেড়ালীর লক্ষ 
(১১ নং)-_এ সমস্তে তন্মপ্ন রূপতান্ত্রিক কবি দেবেজ্্রনাথকে স্মরণ ক'রে 
তিনি প্রাণের আদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন । আবার এই রূপরসমুগ্ধ বৈষব- 
'াঁবাঁপন্ন কবি দেবেন্দ্রনাথ “অপৃব ব্রজাঙ্গনায়' “কবিতা কালিন্দীতীরে” “গোপী- 
প্রেমগ্ীতি কল্পনার? যে নব বৃন্দাবন রচন। করেছেন (১৩ ও ১৪ নং) সে চিজ্ের 
রসান্বাদনে কবি মোহিতলাল কৃতার্থ। পূর্বব্তণ কবিতাগুলিতে কবির যে রূপ 
ও লৌন্দ্যপিপাস৷ জাগ্রত হয়েছিল, এখানেও সেই পিপাপ। দেবেন্দ্র-কাব্যমাধুরী 
আম্বাদনে আরেকভাবে পরিতৃপ্ত হয়েছে। “দেবেন্্রমঙল”এ মূলত দেবেক্র- 
প্রভাবই লক্ষণীয় । অবশ্ত ভাষায় কোথাও কোথাও মধুক্ছদনের মেঘনার্দবধ- 
কাব্যের প্রভাব৫ও দুর্লক্ষ্য নয়। প্রথমটি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাই 
দ্বিভীয় প্রভাবের বিষয়টি কয়েকটি উদাছরপের সাহায্যে দেখানে। হচ্ছে। 
। দেবেন্দ্রঘঙগল। | মেঘনাদ্দবধকাব্য। 


(ক) “মুকৃতারতনে (ক) “ক্ষণপ্রভাসম মুন্ুঃ হাসে 
ছ্যুতিময় কঠহার ; কটিতটে বাজে রতনসঞ্ভবা1! নিভাঞ্জ ঝলসি নয়নে। 


মুখর কনক-কার্ধী, চারু চন্দ্রাননে ল্গচারু চাঁমর চারুলোচন। কিন্করী 
অলোক-সম্ভবা বিভা ;” (১নং)'  ঢুলায়, ম্বণাল-তুক্জ আনন্দে আন্দোলি 
চন্দ্রাননা |” ( ১ম সর্গ, ৪৬-৫* ) 


খে) “বিষু ধ্যানে (খ) “অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিল! 
মগ্ন সেথা ম্বরীশ্বরী, কেশব- নম্বরে ।” (৫ম সর্গ ৬) 
ভামিনী” (নং) 

(গ) “হরি-বিরছিণী ভানে নয়ন- (গ) “ভাসে শিল। নিবে অগ্নি আসার 
আপারে।” (১৪ নং) বরষে 1” €(ধম-৫০০ ) 

(ঘ) “সেঁউভি, মালতী, ঘত মল্লিকার (ঘ) “মালতী ষেঁডিতি, জাতি পারিজাত 
আলি,+-(১২) অপদি মন্দ-সমীরণ প্রিয়া__ছিরিল 


চৌদিকে 1” ( ২য় সর্গ, ৪৪-৪৫) 


৬৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 
€ঙ) “শীমস্তে সিন্দূর তার জল্‌ জল্‌ (ও) “সীমস্তে ১ সিন্দুর বিন্দু শোভিল 


জলে ।” (৫ নং) ললাটে ; ( ৪র্থ সর্গ ৮৪) 
(চ) কুঞ্জে তব, বর তুলি", (চ) শিখী সহ, শিখিনী স্থথিনী মাচিত - 
নাচিছে শিখিনী সধী। (ও্নং) দুয়ারে মোর ! (৪র্থ সর্গ ১৩৮-৪৯) 
(১) বঙ্গ-কবি সভামাঝে, হে দেবেন্দ্র (ছ) “দেবেন্দ্র বাসরে 
তৃমি দেবেন্দ্র বাসব! (১ নং) দ্ব্গাসনে বসাইলা বিজয়া 


সুন্দরী |” ( ২য় সর্গ ২৪৮-৫*) 


মোহিতলালের উন্মেষকালের কবিপ্রতিভার পরিচয় এই পর্যন্ত । ঠিক এই 
কালেই “মানসী” পজিকায় প্র কাঁশিত মোহিতলালের “তুমি” শীর্ষক সমালোচনা- 
যূলক প্রবন্ধটিতেও তাঁর সুন্দর তৃষ্ণাই ব্যপ্জিত। কল্প-জগতের চিরকালের 
সেই অধরাঁকে আশ্রয় ক'রে কবিচিত্তের আত্যন্তিক দীর্ঘশ্বাসই এতে ঘনীভূত। 
এতেও রবান্দরনাথের নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যাতির গ্রভাব ম্পষ্ট। আবার “বিজয়িনী”? 
নামক প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের “বিজয়িনী” কবিতার সমালোচনাচ্ছজে ভক্ত 
মোছিভলালের শ্রদ্ধাগুলি। যোছিত-প্রতিভার উন্মেষকালে তার ওপর রবীন্দ্রনাথ 
দেবেন্দ্রনাথ ও মধুস্থদনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষযযোগ্য । তৎ্সত্বেও কবির 
পরবর্তা কাব্যজীবনের কয়েকটি মূল ভাবগ্রস্থির সাক্ষাৎ এইকালেই পাওয়। 
ঘাচ্ছে। আর এই কারণে এই পর্যস্ত তার কাব্যধারাকে আমর! উন্মেষ-পর্বের 
অন্তর্গত করেছি। এই পর্বে কবির উপর ্রভাবের গ্রসঙ্গটি কিছু আশ্চর্যের নয়। 
স্ষুটনোন্মুখ প্রতিভা শ্বকীয় পথের নিশানা না পেয়ে যুগরীতি বা যুগত্রেষ্ঠ 
কবিদের পদাঙ্ক অন্থপরণ ক'রেই থাকে। ইংলগ্ডের মধ্যযুগের কবি চসার, 
লেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ তাদের অপরিণত প্রাথমিক যুগের রচনায় প্রচলিত 
কাব্যরীতির অনুনরণ করেছিলেন। 


বিকাশপর্ব 2 স্বপনপলারী? 


'স্বপনপসারী' কবি মোহিতলালের ছিতীয় কাব্যগ্রন্থ । “দেবেন্্রমঙ্গল" গ্রন্থের 
মর্ধাদা ন। পেলেও পুন্তিকারূপে এটি বাগ্েবীর চরণে কবি প্রথম অর্ধ্য। 
ম্বপনপনারী' ১৩২৮ বঙ্গাবে শ্রীপঞ্চমীর দিনে ইত্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে 
প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি তোমাকে" খুব সম্ভবত কবি-জায়াকে উৎসগিত। এর 
প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কবি নিজেই লিখেছেন, প্রথম বয়মের রচনা ইহাতে 
একটিও নাই, গত দশ বৎসরে যাহ! লিখিয়াছি তাহারই কতক বাদ দিয় বাকি 


কাবা-আলোচন! ৬৭ 


কবিতাগুলি একত্র করিস্না দিলাম।” এই কাব্যের কবিতাসমূহ কবির তেইশ 
থেকে তেত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে লিখিত । এ গুলির অধিকাংশই 'ভারতী' 
পত্রিকায় প্রকাশিত। 'ম্বপনপসারী” গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে কবি তিনবৎসর 
সরকারী চাকরি করেন। ১৩২১ সালে কাঙ্গনগোর পদ্ম লাভ ক'রে তিনি 
উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। এই চাকরিজীবন তাঁর অভিজ্ঞতা 
ভাগারে এক মূল্যবান সম্পদ ।৮ মোহিতলাল নিজে এই কালের যে পরিচয় 
দিয়েছেন, তার কিয়দংশ উদ্ধারযোগ্য । 

“জীবনের মহিত রূঢ় ও কঠিন সংঘ, বাস্তবের 'মভিজ্ঞত৷ ও প্রকৃতির ভীষণ 
মধুর যৃত্তির মহিত সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমি এই কল্প বৎসরেই লাভ 
করিয়াছিলাম। কলিকাতার নাগরিক সভ্যজীবন হইতে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হুওয়। 
যেন জন্মান্তরের মতই বোধ হইয়াছিল। বনে জঙ্গলে মাঠে ও নদীর চরে 
অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তীবুতেই বাস করিতাম্‌, কোনও দিন ব1 বৃক্ষতলে 
রাত্রিযাপন করিয়াছি । রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ হইতে পাবনা বাজিতপুর পর্যস্ত 
যে বিশাল চর, একবার সেখানেই সারা! বৎমর কাটাইয়। ছিলাম। 
জলপাইগুড়িতে অবস্থান কালে একবার তিস্তার গর্ভে যেমন প্রাণ হারাইতে 
বপিক়াছিলাম, তেমনই এই বৃক্ষচ্ছায়াহীন বালুগ্রাস্তরে অগ্রিব্ধী আকাশের নীচে 
দিনের পর দিন কাটাইয়াছি এবং দুইবার ভীষণ ঝড়ে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে 
রক্ষা পাইয়াছি। এক কথার্প বিধিবদ্ধ সমাজজীবনের বাহিরে নান! শ্রেণীর 
মানুষের সঙ্গে ষে ভাবে পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং প্রকৃতির যে-মৃতি দেখিয়াছিলাম 
তাহাতে আমার প্রাণে এক অপূর্ব অহ্ভূতির সার হইয়াছিল_-তেমন শিক্ষা 
আমার আর কিছুতেই হয় নাই।”৯ 

এই অভিজ্ঞতা কবির কাবাজীবনে স্মরণীয় প্রভাব বিস্তার করেছে--বিশেষত 
“শ্বপনপপারী'রও কিছু সংখ্যক কবিতায় এ-প্রভাব প্রত্যক্ষ । কিন্ত এই চাকরি- 
জীবন কলকাতা! থেকে বহুদূরে হওয়ায় কবির সাহছিত্যিকজীবন নানাভাবে 
বিদ্রিত হচ্ছিল। আর এই জন্ত কবি ১৩২৪ লালে চাকরিজীবন ত্যাগ ক'রে 
পুনরায় কলকাতার তালতল। হাইস্কুলে শিক্ষকত] বৃত্তি গ্রহণ করলেন। 
১৩২৫ সালে মোছিতলাল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে 
ভারতী'র আলরে যোগদান করেন। “ভারতী'তে যুক্ত থাকাকালীন করুণানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্্রনাথ দত্ত, শরৎ্চজ্্র চট্টোপাধ্যা, নজরুল ইসলাম 
প্রভৃতি খ্যাতনাম। সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠত। হয়। বালুচরজীবনে 
বানকালীনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর পরিচয় নিবিড়তর হয়েছিল। এই 


৬৮ মোহিতলালের কাবা ও কবিমানন 


পরিচয়ের ফলে "শ্বপনপসারী'র্র বছ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্জনাথ ও নজরুল 
ইসলামের গ্রভাব লক্ষ্য কর! যায়। 

শ্বপনপসারী' কাব্যে কবি মোহিতলালের এই কয়েকটি মূল প্রবণতা লক্ষ্য 
করা যায়। 

(ক)' রোমান্টিক বূপ-সৌন্দ্য ও গ্রেমপিপাস। 

(থ) বলিষ্ট-ছুরস্ত জীবনপিপাঁস। ও মত্্যপ্রীতি 

(গ) ভোগকামন। 

(ঘ) নিসর্গচেতনা 

($) ব্যক্তি প্রশস্তি 

(চ) আসন্তিক্যবোধ ও জন্মান্তরবিশ্বাস 

(ছ) মৃত্যুভাবন। 

উন্মেষপর্বে' কবির রূপ ও সৌন্দর্যপিপানা জীবন ও মৃত্যুচেতনা, প্রক্কতি- 
প্রীতি এবং আন্তিক্যবোধেক়্ পরিচয় আমর? পেক্সেছি। এই কাব্যে মেই 
প্রবণতাগুলির সঙ্গে আরও কয়েকটি নৃতন প্রবণতা যুক্ত হয়েছে । জগৎ ও 
জীবনের বহু বিচিআ্ বিষয় সম্পর্কে তিনি এই কাব্যে সচেতন হয়েছেন । 
পৃথকভাবে এই সমস্ত প্রবণশত। বিশ্লেষণ ক'রে কবির কবিমানসের ত্বরূপ- 
উদঘাটন আবস্তক। 


রোমান্টিক বূপ-সৌন্দ্য ও প্রেমপিপাসা 


শ্বপনপসারী'র কৰি মোহিতলালের এই গ্রবতাটি ভালভাবে উপলব্ধির 
পূর্বে ২৪ বৎসর বর়মে লিখিত তার একটি প্রবন্ধের কতকাংশ প্রাসঙ্গিকবোধে 
উদ্ধত করছি। 

তিনি পিখছেন_-“আমি যেন নৃতন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি।......আমার 
অঙ্গে অঙ্গে আলোক পুলক জাগিয়। উঠিতেছে। কি চম্পক-লিগ্ধ বাযুল্পর্শ |... 
আমার ললাটে কে রাজটাকা পরাইয়াছে, এই নবাবিষ্কৃত রাজ্যের আমিই 
স্বপতি। জগৎ মধুময়, জীবন অনন্ত, তৃণস্তরে আনন্দের স্বর্ণজ্যোতি বিচ্ছুরিত 
হইতেছে । আমি ফুল তুলিব, উহার! বড় হুন্দর, মাল। গাঁথিয়! গলায় পরিব, 
মস্তকের কেশগুচ্ছে চূড়া বাঁধিব।"*' রাখাল গোচারণে চলিয়াছে_কি গান 
গাহিতেছে? আমি শুনিব, আমি উহাকে ভালবাঁসিব। গাভ:গুলির নেতরপল্লব 
কি দীর্ঘ, কি সুন্দর গমনভঙী,*. আমি মাঠে যাইব, হরিৎ শ্যামল শস্তীর্ষ ছুই 
বাহু ভরিয়া! আলিজন করিব। নীলরঙের এ পাখীটি বুক ফুলাইয়। উড়িয়। 


কাবা-আলোচনা কট 


গেল, আমি উচছ্াকে ধরিব।'.'সকলেই সুন্দর । আকাশ নীল, পৃথিবী শ্তামল, 
আলোক হিরণুয় ।১০ 
জগৎ ও জীবনকে রোমান্সের রঙে অন্থরঞ্জিত ক:রে স্বপ্রের রঙে রডীন 
ক'রে দেখার কবিস্বভাবটি এ উদ্ধত্তিতে স্প্। মধুময় জগৎ ও অনন্ত 
জীবনের বিস্ময়রসে আবিষ্ট কবির চোখের সামনে অফুরস্ত সৌন্দর্যের 
প্রত্রবশ। বিচিত্র খেয়াল ও উদ্তট-রডীন কল্পনায় তার মন এখন স্বপ্ন 
সঞ্চরণশীল। 
আর.ঠিক এই কারণেই কবি মোহছিতলাল এই কাব্যে মুখ্যত হ্বপনব্যাপারী । 
“ভারতী'র কবি সতোন্দ্রনাথ ও বিশেষত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাবোর 
গ্বপনব্স১১ তাকে স্বপনপসারী হওয়ার পথে নিশ্চয়ই প্রেরণা দিয়ে থাকবে। 
কিন্ত মনে রাখ! উচিত এই কবির স্বপ্রের প্রতি একটি চিত্তগত আকর্ষণও 
ছিল। 'উন্মেষপর্বে'র কাব্যের কবির প্ররুতিপ্রীতিসঞজাত সুন্দর তৃষ্জারই এ 
শুধু ফলমান্্ নয়-_দেই কালের 'তন্ত্রাতুর' কবিতায় তিনি স্বপরান্ভূতিকেই ব্যক্ত 
করেছিলেন । ্‌ 
ভ্বপনপসারী'১২ শীর্কক নাম্কবিতায় কবি কয়েকটি স্বপ্রচিত্র, খাঁনিকট! 
্বপ্নাঞ্জন, দর্পণ, অন্গুনীয়ক ও একখানি বাশি নিয়ে দ্বারে ঘারে স্বপ্ন ফিরি করছেন। 
কবির ্বপ্নচিত্রপ্তলিতে আলো-ছায়্ার অপরূপ সমাবেশ ও অস্পষ্ট ধূমর গোধূলির 
মায়াময় ইন্দ্রজাল। স্বপ্নপুন্ীর দবকথ। স্পষ্ট হয় না__অন্ফুট আভাস ও সৌন্দর্যের 
ইন্্ধন্থজালবয়নেই তার সার্থকতা । স্বপ্নচিত্রে যে-নারীটির কেশ-তপোবনে 
আধার, ললাটতলে নির্দারুণ মনোবেদনা, অধরে স্বগাঁয় ভোগপিপাসার শিখা ও 
আবৃত কবরীতে জ্যোৎ্ন্।-চিকনের গু£ন তিনি লক্ষা করেছেন, সে নারী তো 
ন্প্রলোকবিহারিণী চির-অধরা! মানসসঙ্গিনী | স্বপ্নের অঞ্জন নয়নে নিলে এ 
মনোবাদিনীকে তখন আর মিথ্যা মনে হয় না। বান্তব সংপারে এই স্বপ্রলঙগিনী 
চির অপ্রাপনীয্ন], তথাপি মনোগহনে এর নিত্য আনাগোন।। হৃদয়ের পাতে 
সে ধে চিহ্ন রেখে যায়, তা তো মিথ্য। নয়। 
“যে-স্বপন তুমি দেখিয়াছ রাতে__ 
মনে নাই যাহা জাগিয়। গ্রভাতে, 
তবু আক। আছে হৃদয়ের পাতে 
জলরেখা-রঙ্গিলা-_--”" 
সেই জলছবি ফুটাইবে কবি 
_-অপরূপ সেই লীলা! (্বপন-পসারী ) 


৭ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানন 


কবির এই স্বপ্রাঞ্জন চোখে নিলে এবং মোহিনী শিলাখচিত অঙ্গুরী ধারণ 
করলে জোনাকির-দীপ-জাল1 বিতানে ফুলদলের মধ্যে বিচরণশীলা পরীবাল! 
কিংবা পাহাড়ের ধারে তারার ক্ষীণ আলোকে যেখানে রূপার নৃপুর বাজিয়ে 
নটিনীর মতে। তটিনী চলেছে সেখানে আকাশপানে-চেয়ে-থাক! কোনে! এক 
অপরিচিতার ছবিও ফুটে উঠবে । আবার তুষারপুরীতে 'রূপেরি বাসরে চির 
ঘুম ঘোরে? “যৌবন-অচে তম? গিরিবালার চিত্র, কিংবা 'ধ্‌ ধূ ধু দূর প্রান্তর পথে” 
অশ্বারোহী যুবার অপ্নরী-প্রিয়ার উদ্দেশ্যে অভিসার-চিত্রও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে । 
কবি ম্বপনেরই পপারী _বাশীর পপারী নন__সেইজন্টে বাশীখানি তিনি কাউকে 
দিতে অনিচ্ছুক। কেবলমাজ ধিনি সংসারের বেস্থরাকে বশে আনতে সক্ষম, 
যিন্ন মৃত্যা সম্পর্কে অভয়-বাণী বাশীতে ধ্বনিত করতে পারবেন--কবি তাঁকেই 
বাশীখানি দিয়ে স্বপ্ন কিরির কাজ থেকে ছুটি নেবেন। বস্তত এ ৰীশী কাউকে 
দেবার নয়-এ ষে কবির বাশী। তাই তিনি অত্যন্ত ছুরূহ একটি শর্তের 
বিনিময়ে বাশীদানের কথা বলেছেন। এ কবিতায় কবির স্বপ্রসঙ্গিনী-কল্পন। 
তর অতি প্রবল শৌন্দ্যতৃষ্জারই ফলশ্রুতি। তার এই চেতনার যূলে আমর 
বিহারীলাল চক্রবতার 'সারদা”, অক্ষয়কুমার বড়ালের অবাস্তব-মনোহর অধরা, 
রবীন্দ্রনাথের “মানসন্থন্দরী', “বিজস্িনী' বা 'লীলানঙ্গিনী”, ইংরেজ কবি শেলির 
£[নস102, 0 [10661150008] 0৩৪€*র “সৌন্দর্যসতা। গ্রভৃতির প্রেরণা অস্থমান 
করতে পারি। কিন্তু এক্ষেত্রে অপরের প্রভাব অপেক্ষ! রোমার্টিক কবিদের অতিশক্ষ 
স্বাভাবিক প্রবণতারূপেই একে দেখা উচিত। রোমান্টিক কবিরা অতিমাত্রায় 
আদর্শবাদী। বাম্তবঙ্জগতে দ্বীয় আদর্শের প্রতিরূপ তার! খুঁজে পান না বলে 
কুহেলিমপ্তিত দূর অতীত, মায়াময় স্বপ্রজ্গৎ, আলো-অন্ধকারময় গোধৃলিবেলা, 
মান জ্যোত্মালোক, পলায়নপর ক্ষণিক অনুভূতি--গ্রভৃতিকে তারা আশ্রক্স 
করেন। কবি মোহিতলালের পূর্বেজাগ্রত সৌন্দর্য ব্যাকুলত। এবং হ্বপ্রাতুরতাই 
তাকে আলোচ্য কবিতায় শ্বপন-ব্যাপাদ্রী করেছে। চিত্রে এই 'স্বপ্নসঙ্গিনী,কে 
দশে হইবে পরশ উীয়' বললেও এখনও কবির মধ্যে এঁকে বাস্তবে 
পাওয়ার কামন! প্রবল হয়ে ওঠে নি। 

মুক্তি ও 'ভ্রাস্তিবিলাম” কবিতা ছুটিও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য । 
মনোাপিনীর রূপ ও সৌন্দর্য ধীরে ধীরে কবির চিত্কে কেমন আবিষ্ট করছে, 
তার প্রমাণ এই ছুটি কবিতায় আছে। “মুক্তি” কবিতায় তার মনে হুল, যুগ 
যুগ ধরে এ মনোমন্্রীকে পাওয়ার জন্যে কতো অশ্রু, কতো তাপ, কতো ব্যথা 
এবং কতো! আশা-নিরাশার দোলা । অথচ কতো সহজেই ন। এ জীবনসাধীকে 
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চিরতরে একাত্ম ক'রে নেওয়া সম্ভব অশ্রবেদনার হাত থেকে তাহলে কোন্‌ 
সহজ পথে মুক্তি ?--কবি বলেন, 
“আমি ষবে তুমি হ'ব- সাধনার শেষ__ 
সেইবার হ'ব শুদ্ধ বৃদ্ধ-অবতার, 
থুচিবে প্রেমের তবে পাত্র-কাল-দেশ, 
ঘুচিবে বিরহ-মোহ বৃথ। অহঙ্কার । 
লভিব নিব$গ-মুক্তি ভাঙি” দীপাধার-_ 
রবে আলো, নাছি রবে অনলের লেশ।” (মুক্তি) 
ভ্রান্তিবিলাম* কবিতায় তিনি বলেছেন যে বৃন্দা-কুগুবনে নান্নীরাধাকে পৃথক 
ক'রে রেখে নররুষ নিজেও ঘেমন, নারীরাধাকেও তেমনই অশেষ ষাতনার 
মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। যুগষুগাস্তর থেকে তাই নরনারীর মিলনোৎকঠ1- 
জনিত দীর্ঘশ্বাম ও হাহাকার । পৃথিবীর বুকে তাই “এত কালি, এত ধূল। এত 
পাঁপ তাপ”। কবির তাই কামনা,__ 
“একে-ছুই কাজ নাই, ছু'য়ে এক ভালো 
__তুমি-আমি বাঁধা র'ব নিত্য-আলিজনে। 
নিবে যাক্‌ রাধিকার নয়নের আলো।-_ 
রাধার মরণ হোক তোমার জীবনে !” (ভ্রান্তিবিলাস ) 
কিন্তু তীর এই কাল্পনিক কামন! কি বাস্তবে সম্ভব? 
এই মধুর বেদনা! ও মধুর জালাই তো রোমান্টিক কবিদের কঠে গান হয়ে 
বেজে উঠছে। এমন ক'রে মানসলন্ীর সন্ধান-গ্রয়াসের অবসান ঘটে না। 
মোহিতলালেরগ তাই অন্তপথে সে-সম্ধান চলতে থাকল। অত:পর তাই 
আমর। তাকে নিনর্গজগতের মধ্যে অস্থসন্ধিৎস্থ দেঁখি। 
আর্রশীতল শ্রাবণসন্ধ্যায় রবিবিরহছিণী কেতকীপুস্পের বিফলীকত যৌবনের 
কথা ভেবে কবি €কতকী” কবিতায় আঙ্ষপ করেছেন । কিন্তু কবিতার পঞ্চম 
স্ভবকে দেখা গেল বাদল-তিমিরে সেই ফুলের গন্ধ তার সমস্ত চেতনাকে হুরুণ 
করেছে । জন্ম-জন্মাস্তরব্যাপী কবি ষে মানসলম্ধ্মীকে খুঁজে ফিরছেন, তারই 
অভিজ্ঞান বহন করে আনল এ সবুজ বাকলে আবৃত কেতকী ফুল। সবুজ 
মলাটে-মোড়: কতকগুলি ক্নোকের নধ্য দিয়ে যেন মনোময়ী আজ কেতকী- 
কুন্থমরূপেই তার কাছে ধর! দিল-_ 
“কেশরে-পরাগে পড়িন্ঠ সে বাণী- চুম্বনে আহ্তাণে, 
প্রাণের রাগিণী বাঁজিতে লাগিল বাদল রাতের গানে । (কেতকী) 
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“বিদায়বাদল” “ুতমঞ্জরী” এবং 'বসস্ত-আগমনী” প্ররুতিগ্রীতির কবিতা 
হিসেবে বিচার্য হলেও এগুলির মধ্য দিয়ে কবির মাঁনসলক্ষী-সভোগের বিষয়টিও 
উপেক্ষণীয়্ * নয়। তাই “ব্দারবাদল'ঞএ মেঘকজ্জল বাদলদিনের প্রকৃতি- 
পরিবেশে কবি গার মাঁনসলম্খ্রীর প্রতিচ্ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। “চুতমঞজয়ী, 
কবিতায় মুকুলিত মঞ্জরী দলের সঙ্গে বাসররাত্রি যাপনের জন্যে সুন্দরী 
পরীদলের আগমন-কল্পন1! ও গ্রেমিক-প্রেমিকার বাস্তব রভসলী'লার চিজ্জাঙ্কনের 
মধ্যে তার মানসপ্রিয়া-সম্ভোগের উল্লানই বূপকাশ্রিত হয়ে প্রকাশিত। 
সঙ্ভোগকামনার অধীরতার মোহিতলাল “বসস্ব-আগমনী”তে বসন্তের একটি 
মনোরম চিন্স অঙ্কন ক'রে বলেছেন, 

“মনে হ'ল, আঙগ জীবনের ষত নিরাশার পরাভব--_ 
রঙীন এ রাতি-_বাসনার বাতি যত আছে জবালে। সব!" 
( বসস্ত-আগমনী ) 
্প্ই বোঝা যায় কবির চিত্তে রূপের তৃষ্ণা! প্রবল হয়েছে । আর এই 
তৃষ্ণারই পরিণাম মানসলম্ষ্মীর পরিকল্পনা ও বিচিত্র পথে তাকে সভোগের 
প্রশ্নাস। এই পিপাস! কিসে নিবৃত্ত হবে তা তিনি এখনও ভালভাবে জানেন 
ন1। এক একবার মনে হচ্ছে পিপাসার পানপান্রটি যদি পূর্ণ হয়, তাহলে হয়তে! 
তার হূর্বার তৃষ। মিউবে। 
“ফুলের হিয়ার মধু, 
চাহিন] চাহিনা, বধু ! 
রেশমী-রভীন পাপড়ি যদি না 
চারিধারে পড়ে লুটে ।” 
(বূপতন্ত্) 

কিন্ত রোমার্টিক কবিদের এই তৃষ্। যে অগন্য্ের। এর পুণ নিবৃত্ি 
কোথায়? মোহিতলাল ও তাই নিসর্গরাজ্যের সৌন্দ্যমহলে তার চিন্ময়ীকে ন। 
খুঁজে প্রতিদিন কার পরিচিত বাস্তব সংসারের দিকে চাইলেন। আর অনুসন্ধান 
নয়,__কিশোরী-বধূর সঙ্গে নিজসম্পর্কের বহুবিধ চিত্রাঙ্কন ক'রে দেবেন্দ্রনাথ 
সেনের পন্থায় তিনি রূপ ও প্রেমপিপাসাকে মেটাতে চাইজেন। “চোখের 
দেখা" “ভাদরের বেল।' “কিশোরী” 'শ্রাবণ-রজনী” “চুড়ির আওয়াজ" “পরমক্ষণ' 
প্রভৃতি কবিতায় আমাদের এ-কথার প্রমাণ আছে। 

নিদর্গ-সংসার তো সুন্দর । কিন্তু সেখানে তার ক্ষুধা! মিটল কই? একস্থলে 
মোছিতলাল নিজে এইকালেই লিখেছেন-_ 
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“ফুলের বর্ণ সৌরভ ও পেনবতা যে আনন্দ দেয় তাহাতে চিন্তা ও কল্পনার 
প্রসার হয়। সে দৌন্দর্ধ জড়, জীবনহীন। তাই জীবনের উপর তাহার গ্রভাব 
নাই।...**কিস্ত কালো! চোখের তীব্র আলোক অথব। প্রবাল-অধরের মুক্তাম়্ 
শ্মিতহান্ত আসক্তিহীন উপভোগের বস্ত নছে।-..-..যেদিন পথিপার্খে, অতি 
তীব্র অতি মধুর হাপির শবে সচকিত হইয়া! ফিরলিয়। দেখিলাম__মৃত্তিমতী বসস্ত- 
লক্ষ্মীর তরুণী যুগল'অর্দ-সমাপ্ত ব$ুলের মাল হাতে লইয্স! পরস্পরের সহিত 
চাশ্-পরিহাস করিতেছে, সেদিন বুকের মধো কি বিপ্লব বাধিয়াছিল বুঝিতে 
পারি নাই”।১৩ বলাবাহুল্য এই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় মোহিতলালের নারী- 
আঙ্রিত সৌনদর্যান্রাগ এবং কিশোরী-বধূর প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টি। “কিশোরী' 
কবিতায় কিশোরী রাধারাণীর একটি অতি বাস্তব যৃতি অঙ্কন ক'রে কৰি তার 
'আধ-মকুলিত' রূপসৌন্দর্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। শশ্রাবণ-রজনী'তে 
কবির কিশোরী-বধূই তার সমস্ত চিত্তকে হরণ করেছে । বাইরে ছুর্ষোগময়ী 
বর্ধারজনী আর গৃহাভ্যন্তরে কিশোরী-বধূর পার্খে শায়িত কবির যে উল্লালমন্ন 
চিত্তম্পন্দন তা ভাবের দ্দিক থেকে এমন কিছু অভিনব নয়, কিন্তু বাঙালীর 
গৃহকোণে বধৃবরের এই সম্পর্কের মধ্যে ঘে একটি দ্ষিপ্ধ-কমনীয় মাধুর্য আছে, 
তারই রস খাঁটি “দবেপ্্ীক্প পন্থায় তিনি এখানে উপভোগ করতে চেয়েছেন । 
“চুড়ির আওয়াজ কবিতায় প্রিয়তমার তুচ্ছ ক্রিয়াকলাপ, চুড়ির একটুখানি 
রুনিঝুনি কবিকে মুগ্ধ করেছে। “ভাদরের বেলা" প্রিয়তমার নীলশাড়ি, 
কাকনের রুনিঝুনি কিংবা অলস-ছুপুরে বকুলেক্ মালাগাথার চিত্র তাকে তন্ময় 
করেছে । পরমক্ষণ' এ প্রিয়তমার সঙ্গে নিবিড় আশ্লেষ-বন্ধনের উল্লাস প্রকাশিত 
হয়েছে । “গৌরী-হর' 'মৃতির স্থান পরমমিলনের মূহূর্তে কবির কাছে দেহ- 
আত্মার ভেদ ঘখন সাময়িকভাবে লুপ্ত, তখন আনন্দের আতিশষ্যে তার 
মনে হয়ঃ 

ন্বর্গ আসে ধরায় নামি'-- 
একটি বোটায় ফুল সে ফোটায় 
তোমার তুমি, আমার আমি! (পরমক্ষণ ) 

'জন্মাস্তরে কবিতায় বধূ-বনের বূপকে একজন্সের দাম্পত্য-প্রেমকে বধ বহু 
বিগত জন্মের স্বতি-স্থরভিত প্রণয়রপে উপলব্ধি করার চেষ্টা। পরম্পর ছুই 
চরণে অস্তযমিল বর্জন ক'রে দূরাস্তরিত মিলযোজনার সাছাধ্য প্রবহমান পয়ার 
ছন্দের আঁধারে রবীন্দ্রীক্ন ভাবনার অঙ্গত মৃত্যুঞয়ী প্রেমের মহিমা কবি খালে 
খ্যাপন করেছেন । তার বিশ্বাস,__ 


৭৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


“প্রেম ঘে আত্মার আয়ু ! ক্ষয় নাহি ভার, 
জন্মে জন্মে তাই মোরা একই বধূবর ! 
( জন্মানস্তরে ) 
ম্বপনপসারী'র অন্তর্গত রোমার্টিক বূপ-সৌন্দর্য ও প্রেমপিপাসা-সম্বলিত 
কবিতাগুলির আলোঁচন। এই পর্যন্ত । এই আলোচনায় কয়েকটি বিষয় বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয় । মোহিতলালের কবিজীবনের “উন্মেষ-পর্বে তাঁর মধ্যে প্রর্ুতি- 
প্রীতি থেকে রূপ ও সৌন্দ্যপিপামার জাগরণ। এই কাব্যে সেই পিপাসা 
ঘনীতৃত হয়ে যুগপৎ প্ররুতি ও নারী-আশ্রিত। এই তৃষ্কারই পরিণামী 
প্রতিক্রিয়া কবিচিত্তে মনোলোকবাসিনীর আবির্ভাব ও পরে এই অধরাকে 
প্রাপ্তির সন্ধানে তার আকুলতা। এই অপ্রাপনীয়াকে অ-প্রাপ্তির বেদনায় 
কবিচিতে ক্ষীণ ছন্দের আবর্ত উঠেছে। কিন্তু তরুণ কবির রোমান্সরন- 
লোলুপ চিত্ত কতকগুলি কাল্পনিক প্রয়াসের মাধ্যমে এ ঘন্বকে অনেকখানি 
এড়িয়ে গেছে । 
মোহিতলালের কবিচিত্তে রোমান্টিক মনোধর্মের প্রবণতাস্থজ্রে মানসপ্রিক়ার 
এই অভ্যুদয় তাঁর কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং পরবর্তী কাব্যপ্রবাহে 
তার কবিকল্পনা একে কেন্দ্র ক'রে নানাভাবে উৎসারিত । 


বলিষ্ঠ-দুরন্ত জীবনপিপাঁস। ও মর্ভ্যগ্রীতি 


“বেদৃঈন” 'নাদিরশাহের জাগরণ? 'নাদিরশাহের শেষ” “ইরাণী 'অধোর-পন্থী' 
এই কয়েকটি কক্ষিত1 বলিষ্ঠ ও ছুরস্ত জীবনপিপাপার নিদর্শন ছিলেবে উল্লেখ- 
ধোগ্য। আর এইজন্যে এইগুলি একই সঙ্গে আলোচ্য । “বেদৃঈন*১৪ শীর্ষক 
অতিদীর্ঘ কবিতাটি মোহিতলালের এক অনবদ্য সৃষ্টি। বুঢ় রুক্ষ বালুচরবাসী 
বেধুঈনদের মৃতুাভয়হীন উত্তেজনা-উদ্বেল স্বাধীন যাষাবরীজীবনরস এখানে 
তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাদের রক্তে আগুনের প্রচণ্ড দাহ, হাতে শাণিত বর্শা ও 
কোমরে ধারাল তলোয়ার | হিন্দার বেটা অমূরু রাজার লোকভনের সঙ্গে 
আসন্নযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বমুহ্র্তে এক বেদৃঈনবীর তাদ্দের এক রোমাঞ্চকর 
জীবনান্থভূতি তুলে ধরেছে। 

“নূর” কাজ নেই ! “নার? চাই মোরা--জীবনের সার উত্তেজনা, 

ফু দে-ওঠ1 শুধু জল্-জল্-চোখ--একদম-খাড়! সাপের ফপ। ! 

একটি নিমেষে শেষ ক'রে দেওয়া, বোমার মতন কলিজ] ফাঁট। ! 
এক চীৎকারে দম ছুটে াক ! একলাফে শেষ রাস্তা-হাটা”? (বেদুঈন) 


কাবা-আলো!চন। প৫ 


এই বেদৃঈ্ঈমদের বেগবান প্রতিহিংসাপরায়ণ নি:শঙ্ব-জীবন, বালুচরবুকে 
সামান্ততম প্রয়োজনীয় সামত্রী নিয়ে অস্থায়িভাঁবে তাবু খাটিয়ে বাস, নানীর 
প্রতি শ্রন্ধ', কথায় কথায় তলোয়ার-বর্শা-ছুরি-রক্তের উল্লেখ, সাকী ও শরাবের 
প্রনঙ্গ, এক অলৌকি ক মহাশক্তি জিন্‌ সর্দারের গ্রতি আস্থা__গ্রভৃতি আমাদের 
কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও অতিশয় বাস্তব । এই অপরিচয়-জনিত বিল্ময় 
আগ্তন্ত কবিতাটিকে রোমান্দের গাঁঢবর্ণে রুঞিত করেছে । আবার এই ছুঃসাহুদী 
নিভীঁক বেদৃঈনদের জীবনে সেই অগ্নিতগ্ঠ বালুচরেও অতিশয় সম্ভর্পণে প্রেমের 
আবির্ভাব ঘটে । অনিন্দ্যস্থন্দরী এক যুবতীকে ছুশমনের হাত থেকে রক্ষা করতে 
ন1 পারার বেদন] বেদুঈনবীরের শ্থগতোক্তির মধ্যে করুণন্থরে বেজে ওঠে__ 

“অনেক দেখেছি, অনেক খেলেছি-__আওরাত নিয়ে দলের খেলা, 

বর্শার চেয়ে ভর্স|-হারানো চোট পেষ়েছিস্ন তাহারি বেলা । 

তারি মুখখানি মনে কবে' আমি গান বেঁধেছিহ্থ দিওয়ান] হ'য়ে-_ 

তেমন ব্যথা যে পাইনি কোথা, _ছুরি-ছোর।? সে ত গেছেই সয়ে! 

বড় ঘুম পাক, সেই গান গেয়ে ঘুমাই খানিক ঠাণ্ডা ঘাসে__ 

'দারাত-জুলে'র নামে গাঁথা সেই সথরটি পরাণ ছাইয়] আসে ।” (বেদূঈন ) 

তৎকালীন বেদূঈন জীবনাঙ্কনের যুগগত রেওয়াজ, কবির বালুচরজীবনের 
অভিজ্ঞতা, 1. ড/. ]1০25এর কয়েকটি আরবী কবিতার ইংরেজি অনুবাদ, 
[05610 01 &181” গ্রন্থের বন্ধ উপাদান, ব্রাউনিংএর 1019177800০ 1৬0010০- 
1980০এর অনুস্থতি, কবি ঘতীন্দ্রনাথ-সেনগুপ্ডের “বেদেনী' কবিতার অন্ধবূপ 
বাস্তবতার মধ্যেও নবরোমার্টিকতা!র রস-সঞ্চারপ্রয়াস_ ইত্যাদি মোঠিতলালের 
এই “বেদৃঈন” কবিতার মূল্দেশে আবিষ্কার কর] কিছু কঠিন নয়। কিন্তু তৎসত্বেও 
আমাদের বিশেষভাবে উত্তেজনা ময় বলিষ্ঠ স্বাধীন পৌরুষধমী যাষাবরী জীবনের 
প্রতি কবির গভীর আকর্ষণের কথাই বুঝতে হয়। কবি দ্বয়ং অন্তত বলেছে ন,_ 
“ঘে মানুষের আকাঙজ্ষ। ষত প্রবল, ঘত ছুর্দমনীয়__সেই মাস্থষই তত জীবস্ত, 
তত হ্থাস্্যব।ন, যাহার আকাঙ্ক্ষা যত ক্ষুদ্র, সেই তত অসুস্থ ।১৫ 

এই পৌরুষ ও শক্তির প্রশস্তিতে কবিচিত্তের আগ্রহাতিশষ্যের পরিচয় 
'নাদিরশাছের জাগরপ'১৬ ও 'নাদিরশাহের শেষ কবিত] ছুটিতে লক্ষণীয়। 
পন্মার বালুচপনজীবনের ছাপ -এই ছুইটি কবিতাতেও বর্তমান। ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় অত্যাচারী ও নররক্তলোলুপ নাদিরশাহ একটি অতিশকর-নিন্দিত চরিত্র 
তার হ্বায়হীন নরমেধষজ্ঞ, কায়কোবাদের ধর্মসিংহাসননাশ, নিষ্্ শিশুহত্যা--- 
প্রভৃতি তার দানব্যৃতিকেই ইতিহাসে প্রকট করেছে। নাঁদিরের ভারত 


৭৬ মোহিত্তলালের কাব্য ও কবিমানস 


আক্রমণ ও দিলী লুঠনের ভয়াবহতা ইতিহাসখ্যাত ঘটন।। ইতিহাসে তিনি 
অত্যাচারের প্রতিযূতি হ'লগু একজন অদাধারণ রণনীতিবিশারদরূপে 
প্রিদ্ধ। সেকাপে পারন্ত বিদেশীয় জ।তি ও রাজগণের দ্বার অধিকৃত হয়ে তার 
পূর্বগৌরব হারিয়ে ফেলেছিল, দেই সময়ে এক অজ্ঞাত কূলে এই বীরের জন্ম । 
কথিত আছে যে গ্রথমঞ্জীবনে নার্দির ছিলেন একজন সামান্ত মেষপালক | পরে 
তিনি নিজ শক্তিতে সমগ্র পারস্যের অধিপতি হয়ে দ্বিথিজয়ে বহির্গত হয়েছিলেন । 
অত্যাচারের নেশায় যেদিন তিনি উন্ম্ত হয়ে উঠেছিলেন, পেন তার কাছে 
'সাকী ও পেয়ালা' ও “ছুই চারিটি গ্পেক'এর কোনে মৃন্য ছিল না| মমতাকে 
দুর্বলতা ভেবে “বজ-বাজন। মরু-মরীচিক'কেই সেদিন তিনি বরণীয় মনে 
করেছিলেন। শ্থ-মন্থর জীবনের প্রতি সেদিন তার কি ধিক্কার! সেদিন স্বদেশ 
গৌন্নবের পুনরুদ্ধার এবং বীরত্বের খ্যাতিলাভ করার আকাজ্ষ। কিভাবে তার 
চিত্তে জাগ্রত হয়েছিল তারই একটি কাল্পনিক চিত্র এ কবিতায় আছে । 

প্দূর করে' দাও গোলাপের মাল। ! পেয়াল। ভাডিয়! দাও । 

নারির! নার্দির'! শুধু ওই-স্থরে পার ত' আবার গাও । 

কত বড় আঁম--একবার চোখে হেপ্িবারে শুধু চাই, 

অধীর হয়েছে বক্ষকারায় শুধু সেই কামনাই ।* 

( নাদিরশাহের জাগরণ ) 
নিজের সংকল্প ও তা সাধনের জঙ্গে প্রাণের মধ্যে যে একটি অদম্য উন্মাদন। 
__-তাই নাদদিরের জাগরণ। 

তারপর এই নাদ্দিরই যখন দুরাণীর কাছে পরাস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে, তার 
ঠিক অব্যবহিত পূর্বে কবি তার মনোরাজ্যের যে মনস্তাত্বিক ব্যাখ্য। দিয়েছেন, 
ইতিহাসের সঙ্গে তার কোনে সংঅব না থাকলেও এ চরিত্রের মানবিক দ্বিকটি 
তাতে অপুর্বতালাভ করেছে । ন্বপ্রের ঘোরে নাদদিরের মনে হচ্ছে ঘে একটি 
অনৃশ্ত শক্তি এতকাল তাঁর উপরে ভর করেছিল বলে তিনি এরূপ নিধনযজ্ঞে, 
মেতে উঠেছিলেন। আজ সেই শক্তির তিরোধানে নার্দিরের মনে একটি 
অজানা আশঙ্কা ও অন্নুতাঁপ দেখা দিয়েছে । ইরাপের সাকী ও পেয়ালার কথাই 
এখন তাঁর মনে পড়ছে। তার চিত্ত আল্লার কাছে “মাফ চাই” “মাফ চাই' বলে 
আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। কবিকল্পিত নাদিরের এই: শ্বপ্রচিস্তা এ-চরিক্রকে জীব স্ত 
বাস্তবিকতা ও মানবিকতাদানে সাহায্য করেছে। মৃত্যুর মৃহ্র্তে নাদিরের 
পৌরুষদীপ্ত হুংকার নির্বাপিতগ্রায় দীপশিখার ন্তার শেষবারের মতো! জলে 
উঠেছে। 
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"আহাহা! আল্লা! বহুৎ মেরেছি, মরিতেও জানি তবে !-_ 
বিচারের কালে একথা ধরিয়] গুপা কিছু মাফ হবে? 
শেষ হয়ে গেল-__বাপ!_ 
ইঞ়াণের ধ্জা-_ ইরাপের গ্লানি_বিধাতার অভিশাপ ! 
( নাদিরশাহের শেষ ) 
নার্দিরের মতো ইতিহাস-কুখ্যাত চরিত্রকে আশ্রয় ক'রে কবি মানুষের 
ভীরুতা ও অবসাদ্দকে কটাক্ষ করেছেন এবং হুর্জর কামনাবরিষ্ঠ শক্তি ও 
পৌরুষের জয়গান গেয়েছেন ।১৭ বেদুঈনের মতে! এই কবিতা ছুটিতেও, 
[01808015 [00100910986-এর সার্থক ব্যবহার এবং ইতিহাসের বিলীয়মান 
অন্ধকার কক্ষে স্থানে স্থানে কাল্পনিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি রোমান্টিকতার 
আমেজ আনযক়়নের নফল প্রয়াস করেছেন । 
আমরা দেখলাম অতিপ্রবল জীবনরসকামনার ফলস্বরূপ কবির দূর মরু- 
প্রাস্তরের দুর্ধর্ষ বেদুঈন-জীবন ও পারশ্তসস্তান ছুরদীস্ত বীর নাদিরকে কাব্যের 
আল্বনবিভাবরূপে গ্রহণ । আবার এরই আন্্ষঙ্গিক ফল হল রোমান্সরস- 
পিপাসার ছুর্বারতা। আর এই পিপাসায় কাতর কবি “ইরানী” কবিতায় অপরূপ 
হুন্দরী এক ইরাণীবালার ঈন্সিত একখানি চিত্রাঙ্কন ক'রে আবেগোচ্ছুদিত 
মুহূর্তে মানস-চুম্বন করেছেন । 
ভীষণে-মধুরে কঠিনে-কোমলে যে উত্তপ্ত জীবন-- তারই রস এবং বাঙালী- 
কবির কাছে অজ্ঞাত এই ভীবনধারার ষে রোমান্স-রস, ত1 নানাভাবে এগুলিতে 
তিনি জান্বাদন করেছেন। পৌরুষ-বীর্যময় এই সমস্ত যাষাঁররী বলিষ্টজীবন ও 
ঘৌবনের প্রতি মোহিতভালের আকর্ষণের যুূলে 'অনৃষ্টের বন্ধনেতে” বাধা পড়ে 
“অম্নপায়ী তৃন্টপাঁকী বঙ্গবাসী' ন। হয়ে থাকার যুগগত প্রেরণা, তৎকালীন জাতীয় 
ও ম্বদেশী আন্দোলনের বীর শহিদদের মৃত্যুপ্য়ী জীবনের শাক্ত-আদর্শ নিশ্চয়ই 
ছিল এবং কবির শিলাইদছের চাঁকরিজীবনের অভিজ্ঞ্তা তার এই বিষয়ক 
প্রবণতাটিকে পুষ্টও করেছিল । বিস্ত এই সঙ্গে আরও একটি কথাও মনে রাখা 
দরকার । মানুষের আত্মশক্তি ব1 চরিত্রশক্তিকে সীমাঁহীনরূপে ধারণার যূলে 
ক্ষেত্রমোহন বন্দ্য!পাধ্যায়-রচিত 'অভয়ের কথা গ্রন্থের 'সোহহং-তত্ ব্যাখ্যার 
প্রভাবগু তার মনের গভীরে সক্রিয় ছিল। আত্মার বিরাটত্ব ও শজির মাহাত্মা 
সম্পর্কে এই গ্রন্থ কবিকে সর্বদা সচেতন রেখেছে ।৯৮ 
“অঘোরপন্থী' কবিতায় কবির এই বলিষ্ঠ জীবনপ্রেম সুজ্জরভাবে অভিব্যক্ত 
হয়েছে । সর্ববিষয়ে নিগ্বণ শৈব-উপাসকের নরুকপালে স্ুর়াসেবনের মতো 
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তিনি এ কবিতায় সৃখ-ছুংখ, ব্যথা-বেদনা ও নুন্র-কুৎসিতে-ভর] জীবনের 
সরা! ধরণীর পেয়ালায় পাঁন করে বেহুশ হতে চেয়েছেন। অঘোরপন্থী 
তান্ত্রিকের ভূমিকায় শাজতান্ত্রিক কবি এখানে জীবন-রসে মাতাল। 
এই 'অধোরপন্থী' এবং “দিলদার” 'গজলগান ও 'হাঁফিজের অন্গসরণে 
কবিতাগুলি ভোগবাদমূলক কবিতা! হিসেবেই আলোচ্য । তথাপি ওমরখৈয়ামী 
হরে কামনার রসে ও জীবনাসবে মত্ত হওয়ার মধ্যে.কবির বলিষ্ঠ জীবনতৃষ্ণাও 
উপেক্ষণীয় নয়। শেষের তিনটি কবিতার ছন্দ ও ভাষায় সত্যেন্দ্রনাথ ও 
নজরুলের প্রভাব স্পষ্ট ।*৯ ৰ 
জীবনগ্রীতির গভীরতার সঙ্গে মত্্যপ্রীতি অবিচ্ছেগ্তভাবে যুক্ত । “ন্বপন- 
পসারী'র জীবনপ্রেমমূলক কবিতাগুলি পরোক্ষভাবে যে কবির মত্্যপ্রীতির 
স্মারক__এতে কোনে! সন্দেহ নেই। কিন্ত নিছক এই শ্রেণীর কবিতা ছিসেবে 
এইগুলি বিচার্ধ নয়। 'ম্বপনপপারী” কাব্যের “কামনা?” 'পুরূরব।' ও “প্রেম ও 
সতীধর্ এই তিনটি কবিতায় কবির মর্ত্যান্থরাগ অতিশয় হ্বচ্ছ। “কামনা” 
কবিতাটি একটি উৎকৃষ্ট লিরিক | ছুরি স্তবকে কবি তার বক্তব্যকে হ্থল্লায়ত নে 
সুন্দর রূপ দিয়েছেন। মাটির পৃথিবীকে বিদীর্ণ ক'রে তার যাবতীয় রস তিনি 
শতমুখে ম্বায়তে শোঁপিতে” শোষণ ক'রে নিতে সমূতৎ্স্ক। প্রত্যক্ষ 
জগৎকে পরিত্যাগ ক'রে কোনোদ্দপ দৃর-ছুর্লভ অম্বতের তৃষ্ণায় তিনি বিভোর 
হতে চান না। জীবনতৃষ্খার প্রবলতা এবং মর্ত্যপ্রেমের গভীরতা-_ছুইই 
অতিশয় তীব্রতার সঙ্গে আলোচ্য কবিতার রূপলাভ করেছে । 
“আকাশের তারা যেমন জলিছে-_-জলুক অসীমরাতি, 
ওর পানে চেয়ে ভয়ে মরে যাই, চাহি না অমৃত-ভাতি । 
ধরার কুন্থম বারবার হাসে বারবার কেদে যায়-_ 
আধারে-আলোকে শিশিরে-কিরণে আমি হব তার সাথী।” 
(কামনা) 
যোছিতলালের এই নিঃদীম মত্তযপ্রেমের পরিচয় স্বর্গীয় বা পৌরাণিক 
দেবোপম চরিত্রগুলিকে মর্তা-নরনারীর ত্বভাবধর্মের আলোকে দেখার মধোও 
লক্ষণীয়। খথেদের পুক্ধরবা এবং মহাভারতের ভ্রৌপদী-- এই ছুই চরিত্রকে 
মত্যের সম্পর্কে রেখে কবি একদিকে যেমন তাদের জীবন্ত ও শ্বাভাঁবিক 
করেছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রান্গি কভাবেই এখানে তার মর্ত্যমমতাও উজ্জল 
হয়েছে। উর্বশী-পুরূরবার সেই 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র প্রাচীন কাছিনীই তার 
কাব্যে ভাষায় ছন্দে ও দৃষ্টিভজির মৌলিকত্বে এবং পরিবেশ-হ্ষ্টির নৈপুণ্যে 
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অপরূপতা-লাভ করেছে । মহাকবি কালিদাস এ কাছিনীকে ঈষৎ রূপাস্তরিত 
করেছেন তার “বিক্রমোর্বশী' নাটকে । আর রবীজ্মনাথ তাঁর “উর্বশী কবিতায় 
এই চরিজ্রকে আশ্রয় ক'রে প্রয়োজনাতীত বিশুদ্ধ ও আদর্শ সৌন্দর্যের ধ্যান 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যূলত উর্বশীর দিকে সেখানে পুবরবা অন্ুপস্থিত। 
মোছিতলালের দৃষ্টি মূলত পুরূরবার দিকে। ন্বর্গবাঁপিনী উর্বশীকে মর্ত্যের 
সীমায় এনে তিনি মর্ত্যচারী পুরূরবার তীব্রতম হাদয়াতিকে রূপ দিয়েছেন। 
মত্যবাসীর আকর্ষণে স্বগাঁয় উর্বশী ধর! না দিয়ে পারেন নি-_ 
- *ক্ব্গ হ'তে 
রূপ আসে নামি”, ধরার অনর্থ দান 
মানবের প্রেম ।” ( পুররব। ) 
কিন্ত এমন মানবীর প্রেমেও শেষপর্যস্ত উর্বশীর মন ভ'রল ন1। পুক্ধরবার গ্রতি- 
শ্ররতিভঙের ছল ক'রে ন্বর্গের অপচয় বিদাপ্ন নিলেন-_পুররবার কাল্সা চরমে 
উঠল। 
“যেয়ে! না যেয়ে! না! প্রিয়ে ! 
মাগি" লও স্বর্গ হতে চির-নিবালন, 
চেয়োন। অমৃত, এস মরি ছু'জনায়।” ( পুরুরব। ) 
পুবরবার এই মানবিক আতি ও সকরুণ আবেদন মোহমুক্ত। উর্বশীর অন্তরকে 
স্পর্শ করল। 
“কোথায় উর্বশী ! 
রেখে গেছে হাসিখানি প্রভাতের মুখে 
করুণ-কোমল,_ বিদায়ের মতে। নয় । 
আবার কোথায় যেন হইবে মিলন ।” (পুরূরব।) 
ধরার অনর্থদান মানবের প্রেম'কে পুরূরবা-চরিজ্জের ভিভিমূলে স্থাপন ক'রে কবি 
মোহিতলাল মত্ঠ্যচাত্রী প্রেমিকের পার্খে নম্দমনবাসিনী উর্বশীকে ম্লান করেছেন 
এ কবিতায়। হুচয়িত ধ্বনিগম্ভীর তৎসম শবের প্রাচুর্যে, অমিআাক্ষর ছন্দের 
সার্থক প্রয়োগে এবং ভাবার ক্লাসিক্যাল সংঘমে ব্বিতাটি অপূর্বতা-লাভ 
করেছে। “প্রেম -ও সতীধর্ম” কবিতায় তিনি ভ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর প্রতি 
সমদৃষ্টি ও সম:প্রমের সতীত্বে খুশী হতে পারেন নি। সে ঘেন নারীর ধর্ম নয়-_ 
দেবীর বা! বীরের সহ্ধমিণীর সে ষেন কর্তব্যপাঁলন মান্ত্র। কিন্তষেখানে ব্যাসদেব 
অঙুনের প্রতি ত্রৌপদীর বিশেষ পক্ষপাতের কথ উল্লেখ ক'রে প্রচলিত দৃষ্টিতে 
তার চগ্নিত্রে দামান্ত কলঙ্ক লেপন করেছেন, সেখানেই তাঁর মতে দ্রৌপদী 


৮* মোহ্িতলালের কাব্য ও কবিমানস 


দ্বেবী থেকে মর্তে্যের কামনাবাসনাময়ী মানবীতে উন্নীত হয়েছেন। কবির এই 
মর্ডাচারিণী মানবীপ্রীতির ভিতর তার মর্ত্যপ্রেম্ চমৎকার ফুটে উঠেছে। 


ভোগকামন। 

মোহিতলালের কাব্যে এই ভোগকামনার প্রঙগটি সর্বাপেক্ষ! গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 
সেইজন্তে একটি পৃথক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদ আলোচন। কর। হয়েছে । 
উপস্থিত ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেবল 
এইটুকুমাজ্জ বল! চলে ষে "ম্বপনপসারী?তে সর্ব-ইন্জিয়দ্ারে কবিচিত্ত ভোগ- 
কামনায় চঞ্চল ও উল্লমিত। কিন্তু কবিচিত্ত সম্প্করূপে ছন্ঘমুক্ত । 


নিসর্গচেতন। 


মোছিতলালের উন্মেষপর্বের কবিতাগুলি আলোচনার সময় তার প্ররুতি- 
প্রেমের কথা বলেছি। সেখানে প্রকতিই প্রথম তার সৌন্দধপিপাসাঁকে জাগ্রত 
করেছে_-প্রকৃতির মধ্যেই কবি বিশ্বশ্ষ্তা হন্দর-দেবতার আভান পেয়েছেন 
এবং প্রকৃতির সংসারে মানবসংসারের অভিনয় দেখে ছুই জগৎকে নিকটবর্তা 
করেছেন। “বিকাশপবের' "ম্বপন-পসারী” কাবো কবির গ্রকৃতিচেতনা আরও 
স্পষ্টতা, বাপকত। ও গভীরতালাভ করেছে । 'ম্বপনপসারী?তে তীর প্রকৃতি- 
প্রীতিবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা আছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখ! যাবে, 
কবি কোথাও একাস্ত নিলিপ্তভাবে যথাস্থিতরূপে প্রকৃতির ম্বভাবচিন্ত্র অঙ্কন 
করেন নি। প্রতিটি কবিতাস্ প্রকৃতি কবির কোনে ন। কোনে। মানস- 
অস্থভৃতি-উদ্রেকে সহায়তা করেছে। 

প্রাচীন পাশ্চাত্যকাব্যে বক্তব্য পরিস্ফুটনের জন্তে নিসর্গের অফুরস্ত ভাগার 
থেকে বছু উপাদান সংগৃহীত হয়েছে কিংবা মানবজীবনের মথখ-ছু:খের বিচিত্র 
কাহিনীকে বিশদ কয়ার জন্তে পটতৃমিকায় প্রকৃতির অনুরূপ চিজ সংস্থাপিত 
হয়েছে। কিন্তু নিসর্গ ও জীবনের নিবিড় যোগস্ষত্রের প্রসঙ্গ প্রাচীন কাব্যে 
তাদৃশ লক্ষ্যগোচর নয়। ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের পর থেকে কবিরা 
ত্বকীয় মানসরডে রঞচিত ক'রে প্রকৃতিকে দেখতে অভ্যন্ত হয়েছেন। তখন 
থেকেই প্রক্কতি জড় ও অন্থতৃতিহন পদার্থের পরিবর্তে চেতনশীলা এক প্রাণময়ী 
সঙ্ভারূপে কল্পিত হচ্ছে । নিসর্গাস্তঃপুরের গোপন মর্মম্পন্দন, তার রঙ ও রেখার 
স্ক্াতিসুত্ধ বৈচিত্র্য, তার রহস্তময়তা, মানুষের আশা-নিরাশার দঙগে তার 
আত্মিকষোগ, অথব। তার বিশাল ও অন্তহীন রূপের প্রেক্ষাপটে মানুষের 
ছোট ছোট স্থখ-ছুঃখান্গভবের অকিঞ্চিৎকরত্ব কিংব1 মনুত্তজগৎ সম্পর্কে সুদূর 


কাব্য-আলোচন! ৮১ 


নিপিপ্ততা-_-এই.সমন্তই বিভিষ্গ কবির কাব্যে নানাভাবে ধর পড়েছে । আবার 
ভিক্টোবী়্ যুগে বিজ্ঞানের ক্রমাগ্রগতির ফলে প্রকৃতিপর্যবেক্ষণে কবিদের অনুভূতি 
যে বিজ্ঞানচিস্তার দ্বারা অনেকখানি মিয়ন্ত্রিত হয়েছে--টেনিসন, ব্রাউনিং 
ও ম্যাথু আনন্ডের কাব্যে তা লক্ষ্য কর যায়। কবির. ব্যক্তিগত মানস প্রবণতা 
অনুযায়ী তার প্ররৃতিসম্পকিত দৃষ্টিভঙ্গিও যে বিকশিত হয়, আত্মনিষ্ঠ 
(381০৮ ) কবিতান্থষ্টর যুগে লে কথা বিশেষভাবে ম্মরণী য় । সমালোচক 
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মোহিতলালের নিসর্গচেতন।-সংবলিত কবিতাগুণির বিচার-পূর্বে উপরের 
কথাগুলি বিশেব্ভাবে ম্মর্তন্য । "সাগরও শশী' 'বিদায়-বার্ল+ “কলসভর?” 
'বপস্ত-আগমনী' *শ্রাবশ-রজনী” “চুতমগ্জরী” “কেতকী" “পুণিম। স্বপ্ন”, “অযৃতের 
পুত্র” 'পভৃতি "্বপনপসারী'র কবিতাগুলি এই প্রণঙ্গে উল্লেখষোগ। প্রাগুক্ত 
'ূর্য্যাত্ত' কবিতার মতো "সাগর ও শশী” কবিতায় প্রত্যক্ষ মানব সংসারের 
"নায়ক-নায়িকার বাপররজনীর ছবি সাগর ও শশীর পারস্পরিক আকর্ষণে র মধ্যে 
কবি লক্ষ্য করেছেন। উধধর্ব জ্যে।ংস্বাপ্লাবিত আকাশবক্ষে দীপ মান পূর্ণচন্্র 
আর নিয়ে নিথরনির্জন বেলাভূমের নিকটবততা কৃলছ।ন সাগরের অধীরতা 
তীর মনে এ চিত্রের উদ্রেক করেছে। 


বিষ্বায়-বাদজ+এ বর্ধাপ্রকৃতিকে একটি জীবন্ত নারীন্প দান ক'রে তিনি সেই 
নারখকে নিজ প্রিয়তঘ! কল্পনা করেছেন এবং বিদায়বেলায় প্রিপ্তমার আচরণে 
ষে বেদনরাগিণী বেজে ওঠে নেই ব)থার রেশকে চমত্কার ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে । “চৃতমগ্গরী'তে মঞ্জরীদল ও পরাদলের বাদররাত্রিফপনের মধ্যে 
মানবমানকীর প্রতিচ্ছৰিদর্শনও একছিসাবে নাগর ও শশী'রই অনুরূপ | দেখা 
যাচ্ছে, মোঁছিতলালের এটি একটি অতিপ্রিয় প্রবণতা । বসম্তের আবিতাবে 
নিস্গন্থগতে যে আনন্দ ও রূপের প্রবাহ উচ্ছৃসিত হয়ে ওঠে তার একটি যথাযথ 
দ্বভাঁবচিত্রাঙ্কটন ক'রেই তিনি 'বসস্ত আগমনী” কবিতায় ক্ষান্ত হন নি। এ 
গ্রৃতি তাঁর নিজ যৌবনবনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তারও পরিচয় 
দিয়ে তিনি মানব ও প্ররুতি এই ছুইকে নিকটবতাঁ করেছেন | ফাগুনের 
বেলাশেষে গৃহপাশে বন্দিনী গ্রাম-নারীর পুকুরঘাটে কলসভর[র আকুল তার মধ্যে 


১ 


৮২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমাঁনস 


প্রকৃতির গোপন আহ্বানবাণী যেন গুধিত হয়েছে «কলস ভরা” কবিতায়।২১ 
স্বপনপসানী' কবিতায় শ্বপ্নলন্ধীর যে রূপ বণিত হয়েছে তার উপাদান 
এসেছে সমস্তই নিসর্গজগৎ থেকে। 'শেষশধ্যায় নূরজাহান" কিংবা 'পুবূরবা” 
কবিতায় নূরজাহান ও পুরূরবান মনমোবেদনা,-হাহাকার ও আতির সঙ্গে প্রকৃতির 
স্বন্দর মিতালি লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতি এখানে নিতান্ত অনাত্বীয়ের মতে] 
দুরে অবস্থান না ক'রে পরমাত্মীয়ের মতো চরিজ্রগুলির সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন 
করেছে। “বেদুঈন' ও “ইরাণী কবিতায় রুক্ষ-রূড ও ঠোঁমান্সরভীন প্রকৃতি বেদুঈন 
ও ইরানী জীবনের সঙ্গে আশ্র্য সঙ্গতিস্থাপন করেছে। “কেতকী কবিতায় 
মোহিতলাল রবিবিরহিণীর যৌবনবৈফল্যের দিকটি “গোরোচন। গোরী'র 
উপমায় অভ্ভূত মানবিতার সঙ্গেই শুধু অঙ্কন করেন নি-_কেতকীর সবুজ বাকলে 
ও সৌরডে নিজের মানসসঙ্গিনীর প্রতিবিদ্বও তিনি লক্ষ্য করেছেন । 


'গ্রাবণ-রজনী” কবিতায় কবির প্রকৃতি প্রেমের একটু অভিনবত্ব আছে। 
তিনি নিজ দেশের প্রকৃতিগৌরব-কীর্তনে উৎসাহী হয়েছেন এখানে । তার 
দৃঠিতে অতিরঞ্রন প্রশ্রয় পেয়েছে বলে মনে করি না । ঘনঘোর মেঘে জ্যোত্স। 
ডুবে ঘাওয়ায় বর্ধার অন্ধকার ঘনীতৃত হয়েছে । শুরু হয়েছে অবিশ্রাস্ত বর্ষণ। 
প্রিয়তমার পার্থে শায়িত কবি বর্ধাপ্রকূতির এই পটত্ৃমিকায় অস্তর ও বাইরে 
অদ্ভূত এক উন্মাদন! অন্থভব করেছেন। হঠাৎ এই সময় মেঘের আড়ালে 
জ্যোত্ল্া ফুটে নায়কের মতে। নায়িক। ধরণীকে যেই চুম্বন করেছে, অমনি তাঁর 
মনে এক অভিনব অনুভূতির উদয় হল--* 

“আমারি দেশের আষাঢ় গগনে নবীন নীরদ ছায়া 
স্থলে-জলে রচে বরষে-বরষে বৃন্ধাবনের মায়া । 
গোঠে যায় ধেঙ্, মাঠে বাজে বেণু আমারি শ্বামল দেশে-- 
চারধিনী উঠিলে ফুলটি ফুটিলে কদমতলায় কে সে?” 
( শ্রাবণরজনী ) 


দেখ। যাচ্ছে, বৈষ্ণব সাহিত্যে অঙ্কিত বর্যাপ্রকৃতির একটি দীস্তবচিত্র কবি 
নিজ বজদেশে প্রত্যক্ষ করে গর্ববোধ করেছেন। বর্ধা্খতুটি তেমন প্রিয় না 
হলেও বর্ধ! রাত্রির প্রতি তার একটি দুর্বলত। ছিপ ।২২ 

এই পর্যস্ত আলোচিত কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতি সম্পর্কে মোহিতলালের 
নিজন্ব অম্ুভূতিলন্ধ কোনে বিশিষ্ট দর্শন € চ]7810500175 ) এর সাক্ষাৎলাভ 


কাব্য-জলোচন। ৮৩ 


করি না। ১৩১৬ সালে “হন্দর কবিতায় তিনি নিসর্গের হাঁটে হম্দরদেবতার 
আভাস পেয়েছিলেন ! এর দশবৎসর পরে লেখ! ত্বপনপদারীর 'পৃণিমা-স্বপ্ন' 
কবিতাটিতে আরও একবার তার অস্থরূপ অশ্রত্ৃতি হল। পূণিমারজনীর অফুরস্ত 
মৌন্দ্যরস আন্বাদন করতে করতে জাগ্রত ভূবন থেকে তিনি স্বপগ্ন-জগতে পৌছে 
গেছেন। ম্বপনপসারীর কবি এখানেও আরেকবার স্বপ্ররসে মজেছেন। পৃণিমা- 
রাতির “দিব্য আলোক বিভার মাঝখানে” কবি ত্বপ্পে দপসীর দিকে চেয়ে 
“নিথিল-মর্মের নীযব আভাস? এবং অসীম শ্রন্দরের জ্যোতি লক্ষ্য করেছিলেন । 
এই কবিতাটির ছু'বৎসর পরে লেখা একটি গ্রবন্ধে তিনি বলেছেন) 

“জোাত্সাময়ী নিদাঘ-শর্বরী আমার মনোহরণ করিত। ছায়ার মতে। 
আলোক, তাহাতে যাহ। প্রকাশ পায় তাহ1/অপেক্ষা অগ্রকাশ থাকে অধিক-_ 
মহা-সৌনর্ষের একটি প্রাস্তমাত্র ঘেন পৃথিবীতে আসিয়। ঠেকিয়াছে, তাহার 
সমন্ডটাই আকাশের ওপারে । সে যেন একটি স্বপ্ন, ঘুমস্ত পৃথিবীর আখি-পক্পবে 
সৌন্দর্য-দেবতার চুম্বনের মতো ব্যাপিয়। রহিয়াছে '.....-আমার চক্ষু স্বপ্লাবেশে 
মুত্রিত হইয়। আমিত। তখন মনে হইত, আমি ধেন এই দেহ হইতে বাহির 
হুইক্] প্রকৃতির পরীরাজ্যে বিচরণ করিতেছি 1৮২৩ 

পৃথিবীর সৌন্দর্য খণ্ড, আকাশের ওপারেই আছে অখণ্ড বা মহাসৌন্দর্য। 
ত্বপ্রকনাক্য্যে বিচরণের মধ্য দিয়েই সেই অখণ্ড সৌন্দর্যের পরিচয় পাঁওয়া যায়। 
পুণিমা-স্বপ্ন কবিতায় কবির সেই উদ্দেশ্টেই স্বপ্রবিহবার ৷ মর্ত্যের নিসর্গজগতের 
খণ্ড সৌন্দর্যকে অখণ্ড লৌন্দ্যদেবতার অংশরূগে অন্ভুভবশক্তির মধ্যে তার 
অধ্যাত্ব-অন্ভৃতি অবশ্তই প্রকাশমান। আবার তার এই বিশ্বাসের মধ্যে 
রুবীন্দ্রীয় প্ররুতিভাবনারও প্রশাব কল্পনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 
গ্রকৃতিপ্রেম ধারে ধীরে তাঁকে বিশ্বাত্মবোধের ভিতর দিয়ে মানবপ্রেষ, মত্যপ্রেম 
এবং সর্বেশ্বর অব্বপ-উপলব্িতে সাহাধ্য করেছে । সেখানে মান্গষ প্ররূতি ও 
অরূপ একাকার .-একই রুত্রহ্বন্দরদেবত। গ্ররৃতিলোক ও নরলোককে একই 
সুত্রে গেঁথে চলেছেন ' প্ররুতি সম্পকিত রবীন্দ্রনাথের এই গভীরতম ও 
ব্যাপকতম উপলব্ধি মোহিতলালের কাব্যে ক্রমপন্িণতির শ্ত্ত্র ধরে মোটেই 
প্রাগ্রনর নয়! তাই প্রকৃতিচেতনাপ্ন রবীন্দ্রনাথের মতে। তারও একটি শস্থির 
ও আত্মবোধলব্ বিশিষ্ট দর্শন ছিল না বটে, কিন্তু ভারতী য়ুলংদ্বত কবিদের 
মতো তাঁর একট উপলব্ধিগত বিশ্বাস ছিল এবং তা বাঁধনারূপে তার চিত্তে 
বিস্তমান থাকায় প্রকৃতির সঙ্গে মানবের একাত্মতার চিন্রাঙ্কনে তার মাতাতিরিক 
আগ্রহ । 


৮৪ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


মোছিতলালের 'উন্মেষপর্কের কবিতাগুলিতে প্রকৃতিচেতনাঁয় নিশ্চয়ই 
রবীন্ত্রপ্রভাব ছিল, কিন্ত বিকাশপর্বেও যখন তার মধ্যে সেই পূর্বতন বৈশিষ্ট্য- 
গুলির উজ্জীবন দেখছি, তখন আর প্রভাবের দ্িকটিতে গুরুত্ব না! দিয়ে 
কবিচিত্বে সমুদ্দিত ভারতীয় প্রকৃতিবোধরূপেই তীর নিসর্গচেতনাকে দেখাই 
সমীচীন। বিকাশপর্বের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি বিক্লেষপশেষে আমর। 
নিঃসন্দেহে এই কথাটি বলতে পারি যে কবিচিত্তে প্রকৃতি আগ্স্ত একটি নিধন 
প্রসন্নতার স্থরকেই জাগ্রত করেছে। 


ব্যজিপ্রশস্তি 


'বেদুঈন”, 'নাদিকশাঁহের জাগরণ? ও 'নাদিরশাহের শেষ? কবিতায় শক্তিগ্ 
ও পৌরুষধর্মীচরিত্রের গ্ররতি মৌহিতলাজের আকর্ষণ জক্ষ। করা :গছে। তারই 
রকমফেরে আমর তার ব্যভি-প্রশশ্তির গ্রধণতাটি লক্ষ্য করতে পারি, 
ত্যাগপৃতই হোক আর শক্তিদৃ্তই হোক. থে প্রাপবান পুরুষ গতানুগতিক 
সাধারণ জীবনঘাত্রাক্ন উধের্ব কোনো নূতল আদর্শ স্থাপন কে গেছেন, তার 
প্রতি মোহিতলাল শ্রন্ধাপ্বিত ন৷ হয়ে পারেন নি | প্রেমের মন্ত্রেই হোক, আর 
ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই হোক, যে প্রাণোচ্ছল পুরুষ অসাধ্যসাঁধন করতে পারেন, 
তাঁর মধ্যেও নিহিত আছে লোকোত্তরশক্তি ! জড়ত', ভীরুতা আর দুর্বলতাই 
মাস্থষের সকল তুর্গতির নিদদান। যে আকারেই হোক, যে মানুষের মধো 
মোহিতলাল এই শক্তিকে গ্রচ্ছন্ন দেখেছেন, শাক তান্ত্রিক কবি তার উদ্দেশে 
প্রাণের আরতি নিবেদন করেছেন। 

স্বপনপসানীর "আবির্ভাব ও “মহামানব” শীর্ষক কবিতা ছুটিতে তিনি 
তৎকালীন ভারতের “জনগণমন অধিনায়ক” মহাত্ম; গান্ধীর প্রশস্তি, রচন। 
করেছেন ।২৪ ভারতের জাতীয় আমন্দালন খন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ঘথাঁথ 
দেশ নায়কের অভাবে অনেকখানি স্তিষিত, তখন মহাত্স! গান্ধীর আবির্ভাব । 
এই আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়ে কবি নত্যেন্রনাথ্ড একটি চমৎকার কবিত। 
রচনা করেছিলেন। সত্যেন্্রনাথের কবিতার ছন্দ ও প্রেরণ! মোহিতলালের 
এই ছুই কবিতায় লক্ষ্য করা কিছু অন্তায় নয়। কিন্তু ব্যাকিগ্রশস্তির এই 
গ্রবণতাটি ধীরে ধীরে তাঁর একটি স্থাস্সী বৈশিষ্ট্য রূপে যে দাড়িয়ে যায়ঃ তার 
পরবর্তী কাব্যই তাঁর সাক্ষ্য । স্থৃতরাঁং কবি সত্যেন্ত্রনাথের অহ্নকরণে সাময়িক 
হাততাপ্পি লাভের উদ্দেস্টে মোহিতলালের এই প্রশস্তি_এমন মনে করা 
ঠিক নয়। 'আবির্ভাব কবিতায় দেখা ধায় মহাত্মাজীর 'অনলদণ্ধ শুদ্ব-চরিত 


কাবা-আলোচনা। ৮৫ 


অধরের 'মৌনমছিমা” লঙাটের 'অমৃতভাতি' ও নয়নের গিভীর প্রসাদ- 
দীপ্তি' কবিকে মুগ্ধ করেছে । এই কবিতায় তিনি ঘতীত ভারতের গৌরবময় 
এঁতিহাকে ম্মরণ ক'রে বর্তমান দুর্গত-অবস্থার চিন্রকে ন্ন্দপূভাঁবে তুলে 
ধরেছেন! তারপর ভারতের মেই ছুর্দিনে মহাত্মজীর মহান আবির্ভীব 
কিভাবে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করল--তাঁর ওক রমণীয় চিত্রাঙ্কন ক'রে শেষে 
তিনি বলেছেন__ 
'জন-পরমুদ্রে কল্লোল ওঠে__-'অবতাঁর ! অবতার 1, 
রুদ্ব-গ্িশাসে হেরিছে ভারত নব লীল। বিধাতার ৷ (আবির্ভাব ) 

“মহামানব” কবিতায় “মাহিতলালের গান্ধীভক্তি ঘনীভূত হয়েছে । ভারতের 
বুকে বিভিন্ন যুগে আবিস্তি অবতারদের সঙ্গে তিনি গান্ধীজীকে এক ক'রে 
দেখেছেন । তৎকালীন দেশবাসীর প্রাণশক্তির দৈন্তঃ জাড্য, ছুর্গতি ও 
অসহায়তা দূরীকরণের জন্তে আগত ম্হাদেস নয়, মহামানব গান্ধীজীর উদ্দেশে 
তিনি প্রণতিজ্ঞাপন করেছেন৷ গান্ধীজীকে তিন দেবতারূপে নয়, মানবরূপেই 
_মহামানবরূপেই দ্বেখতে চান। পরবর্তীকালে অবশ্ত গান্ধীজী সম্পর্কে 
তার এই শ্রদ্ধা বিচলিত হয়েছিল 1৫ 

কবির ব্যাক্তিপুজার এই বৈশিষ্টাটিকে আমর কালীন কবিদের একটি 
সাধারণ প্রবণতা! রূপেই মনে করি। সাহছিতো মাস্ুষের কথা, মানুষের শৌর্য- 
বীর্ষের কথা, মহৎ মাহুষের ত্যাগ ও কীতিগৌরবের কথা-কবিদের গভর 
মানবতাবোঁধেরই ফল। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান, যতীন্্রমোহন, 
নজরুল প্রমুখ সেকালের সকল কবিই এ-শ্রেণীর কবিতা লিখেছেন । সেকালের 
এই বিশেষ "রাঁতিটি এতিহা হুত্রেই মোছিতলাল নিশ্চয়ই লাভ করেছিলেন । 
তবে তাঁর শক্তি ও পৌরুষধর্মের প্রতি আকর্ষণের রকমফেরে আমরা এখনও 
পর্যস্ত কবিত। ছুটিকে লক্ষ্য করছি বলে এদের মূলে কবির মানবগ্রীতির বিষয়কে 
তেমন গুরুত্ব দ্বিতে চাই না। পরবর্তী কাব্যে দেখ যাবে গভীর মানবগ্রেমই 
মোহিতলালের এই শ্রেণীর কবিতার পশ্চাতে সক্রিয় । কিন্তু সে কথ পরে। 


আস্তিক্যবোধ ও জল্মাস্তরবিশ্বাস 
ক্ষেমঙ্কর ঈশ্বরের চেঙনসস্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভারতীয় বিশ্বাসটি রবীজ্মনাথ 


পর্যন্ত মোটামুটি বাল! সাহিত্যে অঙ্ক ছিল। সমগ্র রবীন্রসাহিত্য এই গভীর 
আন্তিক্যবোধের উপর প্রতিষ্িত। ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবনের স্মস্ত তাঁৎপর্য- 


কে পরম সচ্িদানন্দের মধ্যে উপলব্ধি করার নৈষ্ঠিক সাঁধনা--রবীন্রকাব্যের 


৮৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


একটি বড় কথা । বিজ্ঞানের ক্রমোঞ্তি ও ভারউইনের বিবর্তনবাদের প্রভাবে 
ইংরেজিসাছিত্যে ব্রাউনিং ও কিছু পরবর্তা ম্যাথু আর্নন্ডের কাব্যে ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব, বিশ্বের স্তায়নীতি ও জীবন সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন একটি মনোভাব অনেক 
স্থলে প্রথম লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। 

রবীন্্রোততর বাঙল। কাব্যের প্রথম পর্বেও এই সংশয়দৃষ্টি অনেকের মধ্যে 
মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা ষায়। কিন্তু আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রোতর যুগের 
প্রাথমিক যুগের প্রধান তিনজন কবির অবচেতন মনে ঈশ্বর ব1। ভগবৎ-বিশ্বাস 
ছিল। তাদের কাব্যজীবনের মধ্যপর্বে সচেতন ও অবচেতন মনের এ বিশ্বাস- 
জনিত দ্বন্দের ফলে, তাদের কাব্য ঈশ্বর চেতনার ওপর সেই পর্বে দৃঢ় প্রতিষিত 
হতে পারে নি। কিন্ত সকলেই পরিণতজীবনে এ সংশয় কাটিয়ে উঠেছেন । 
“মরীচিক।, “মরুশিখা” “মরুমায়া'র কবি যতীন্দ্রনাথের ঈশ্বরসম্পকিত সংশয়াচ্ছন্ 
মন “সায়ম্‌্, নিশাস্তিকা'য় ঈশ্বরভত্তিতে আত্মহারা! হয়েছে। নজরুলের ষোগ 
সাধনার আত্মপরিচয় সম্পর্কে ধার। অবগত আছেন, তার। জানেন তিনি কতো 
বড় আম্তিক ।২৬ 

মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যে ঈশ্বর-সম্পর্কে অনুরূপ ধারণারই পরিচয় 
আছে। “উন্মেষ-পর্বের কবিতাগুলি আলোচনার সময় তাঁর গভীর ঈশ্বর- 
বিশ্বাসের পরিচয় পেয়েছি । ১৩১৯ সালে লেখা “চতুঃসন্ক্যা”ং৭ নামক স্বরচিত 
একটি প্রবন্ধে তিনি 'শ্রশীন-শয়ন চন্্রচুড়ে॥ অঙ্গারবর্ণ জটাজাল আকাশে 
উৎক্ষি্ক' দেখেছেন । 

ম্বপনপসারী' কাব্যে কবির ভগবৎবিষয়ক কবিতার সংখ্য। খুবই কম। 
তথাপি "অম্বতের পুত্র ও 'পুণিমা-্বপ্ন কবিতা ছুটিতে তার যে.দিব্যান্থতৃতি 
হয়েছে, তাতে ভারতীয় হিম্ছুর ঈশ্বর-সম্পর্কিত বিশ্বামই উকি দিয়েছে। 
পৃণিমারজনীর লৌন্দর্যে বিভোর-কবি “জাগর-জীবন” থেকে “ম্বপনের পুরে? 
প্রবেশ করে ক্ষণ ও খণ্ড সৌন্দর্যের মাঝখানে যে অথগ্ড “দিব্য আলোকবিভা"র 
আভাস পেঙ্গেন, তাতে। পরম ্ুন্দর বিশ্বশ্রষ্টারই গ্রতিচ্ছবি। আবার “কর্মরাস্ত 
ধিবসের বৌদ্র-তাপ শেষে” জ্যোৎ্সাময়ী রাত্রিতে পথিকের গ্রাস-পথে প্রাণমুক্ত 
গান গেয়ে যাত্রার দৃশ্তে তিনি যখন মন্তব্য করেন,_ 

"“'অমৃতের পুর তোরা” 1 খষিমন্ত্র মরি? 
আনন্দে-বিষার্দে মোর আখি এল তরি ।” ( অৃতের পুত্র ) 

--তখন তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস নিঃসংশয়িত রূপে ধরা পড়ে। এই পর্যন্ত তার 
মম সম্পূর্ণরূপে নিথন্ব। 


কাব্য-আঁলোচন। ৮৭ 


কিন্তু পরাজয়” কবিতাটির প্রথম অংশে সর্বপ্রথম মোছিতলালের মনে 
ঈশ্বরের অস্থিত্ব সম্পর্কে এবং শক্তি অম্পর্কে সংশয় দেখ! দেয় । এই সন্দেহ কিন্ত 
ষুগধর্মে ভার সচেতন মনের । অবচেতন মনের দীর্ঘকালীন গভীর বিশ্বাসের 
সঙ্গে এই সংশয়ের আবর্তে-আন্দোলিত কবিমন কৰিতাটির শেষের দিকে ছন্দমুক্ত 
হয়েছে । আবচেতন মনের বিশ্বাম জয়ী হওয়ায় সচেতন কবিমন কবিতাটিকে 
“পরাজয়” আখ্য। দিয়েছে । কবিতাটিতে কবি বলেছেন ষে তার জীবনে অশেষ 
ছঃখবেদনার অন্ধকার গাতর হয়ে উঠলেও তিনি কোনে দিন চোখের জলে 
ভগব!নের করুণা ভিক্ষা করেন নি। আর এয জন্তে লোকে যে তাকে 
নাস্তিক আখা। দেয়,--এ অপবাদ তিনি হাসিমুখে সহ করেছেন। “ঘুমের 
ঘোরে" কবিতায় কবি ঘতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতো) মোহিতলালও প্রশ্ন 
করেছেন__ 

“হারায়েছি যাহ দে কি ফিয়ে'দেওয়। তুমিও পারিতে কতৃ ?” 
(পরাজয়) 

সচেতন মনের এই অবিশ্বাস শেষের দিকে অবচেতনমনের বিশ্বাদের কাছে 

পরাতৃত হওয়ায় তিনি বলেছেন-__ 
“তাই ভাবি,এ কি! আজ একিহ'ল 
নিমেষে করিল জয় । 
একটু হরষ-পরশ মাজে রোমাঞ্চ পমুদ্য় ।” (পরাজয়) 

মোহিতলালের “জন্সাস্তরবিশ্বাস'টি শ্বপনপসারী পর্যস্ত যে টলে নি, তার 
প্রমাণ আছে “কর্মফল ও জন্মাস্তরে' কবিতা দুটিতে । এ বিষয়ে তার মন এখনও 
ন্মুক্ত | “কর্মফল? কবিতায় দেখি তিনি কর্মফলে গভীর বিশ্বীপী। কর্মফল 
অনুষাত্সী প্রিক্পতমার উচ্চতর কুলে পরবর্তী জন্মের কথা কবি ভেবেছেন এবং 
পরুজন্মে নিজেকে ক্রাস্ত পান্থ এক" পথিক ,রূপে কল্পনা ক'রে এ প্রিয়তমার 
ভবনে উপস্থিতির একটি মনোরম চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। 'জকন্াত্তরে 
কবিতায় পরজজন্মে কিভাবে তিনি ভারু প্রিয়তমার সঙ্গে মিলিত হবেন-_তাঁরই 
এক অপরূপ চিত্র আছে। কবি মোছিতলালের জন্মাস্তর সম্পর্কে এই বিশ্বাসটি 
রোমার্টিক কবিচিত্তের একটি উচ্ছ্বাসময় বোধও তে! হতে পারে । পরবর্তী 
কাব্যে তার এই ধারণার আর কোনে! পরিচয় না পেলে হয়তো! আমর 
সেই সিদ্ধাস্তই করতাম। তাছাড়! বাঙালী হিন্দুর এইপ্শ্বিশ শতকে পরজন্ 
সম্পর্কে যতই সন্দেহ থাক না কেন, তাঁর অবচেতন মনে এ বিষয়ে একটি সংস্কার- 
জনিত বিশ্বাস থাকা বিচিত্র নয়। অবশ্ত এই বিশ্বাসের যুল মোহিতলালের 


৮৮ মোহিতঙ্গাল্গের কাব্য ও কবিমানস 


অবচে তন মনের গপর কতখানি দৃঢ়প্রোথিত, তা বোঝবার জন্যে পরবর্তী কাব্য- 
প্রবাহ অন্ুদরণ করতে হবে । “মৃত্যু, কবিতায় "আমার 'আমি”ট। একেবারে শেষ 
হে।ক” “মৃত্যুর পরে চাছিব না কোন সুন্দর পরলোক" প্রভৃতি মৃত্যুবিভীবিকায় 
বিপ্রাস্ত কবির উক্তিমান্র। পরলোকের আশ্বাসবাণী ও মৃত্যুর মহিমাধ্যাপনের 
বিষয় ষেমন সন্ত মৃত্যুশোকগাপ্ ব্যক্তির নিকট সাময়িকভাবে অর্থহীন, আলোচ্য 
কবিতায় মৃত্যুভয়ভীত কবির বক্তব্য সেইরূপ। বস্তত জল্মাস্তর অবিশ্বাসের 
পরিচয়নহ কবিত] একে বলা যায় ন1। 


সৃত্যুচেভনা 


মত্ত্য-মাটির বৃকে মাস্থষের ষে জীবনচর্যা__-/সহ-খ্রেম-প্রীতি-দয়া-মায়ার 
অর্ধান ষে স্থমধুর জীবনপ্রব।হ-- তাঁর ওপর সবাপেক্ষা মর্নান্তিক আঘাত হানে 
মৃতু । এমন মধুময় জীবনের অবদান ঘটে ষে স্বৃত্যুতে তার ভাবন। জীবন- 
প্রেমিক মানুষকে চঞ্চল না ক'রে পারে না। দেহধূত যে জীবন, মৃত্যুর পর 
তার পরিণতি কি হয়, জগৎ ও জীবনের প্রতি জীবিতের থে ভালবাসার ডোর, 
মৃত্যুর মহা-বিচ্ছেদ-লগ্নেও তা অটুট থাকে কি না, মৃত্যুর পরে দেহবিষুক্ত হয়েও 
আত্ম! কিরূপ সুন্ম শরীরে অবস্থান করে, জীবনের সঙ্গে নে আত্মার সম্পক কি 
ত্যাদি নানা সংশয়জড়িত গশ্ন চিন্তাশীল ও ভীবনপ্রিয় মান্থষের মনে উদ্দিত 
হতে পারে। মৃত্যুবিষ্জক ধারপার বিশিষ্টতার ওপর কবিদের জীবন-সম্পকিত 
ঢেতনাও যে বহুলাংশে নির্ভবশীল একথ। অস্বীকার করা চলে ন1। 

ভারতীয় কবিদের মৃত্যুবিষয়ক ধারণা মূলত ভারতীয় দর্শনচিস্তারই 
অঙ্বন্ধী। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনে মৃত্যু ইহলৌকিক জীবনপ্রবাহের 'চিরস্ন 
সমাঞ্চি চিহ্ন নয়। শতপথ ব্রাহ্মণে, ছান্দোগ্য উপনিষদে ও বৃহদারপ্যক 
উপনিষদে মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কথা৷ আছে। “ম্বৃত্যু কিছু একট। সত্য মারক 
বন্ধ নহে; তাহা আমিকে বজায় রাখিয়া! আমার অবস্থ। পরিবর্তন মাত্র । মৃত্যু 
ঘে সত্য নহে-_-এই বোধটিই মৃত্যুপ্রয়, মোক্ষত্বার ।”২৮ মৃত্যু স্বদ্ধে ভারতীয় 
এই আদর্শটি রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন ।২৯ তারও বিশ্বাস ছিল “ষ মৃত্যুতে 
জীবন প্রবাহের শেষ নয়। রূপরপাস্তর ও জন্মজন্মাস্তরের মধ্য দিয়ে মানুষ 
চলেছে। মৃত্যুতে একট! জীবনের পর্ণতা এবং এইভাবে নান! রূপের মধ্য দিয়ে 
পরিণামমূখী জীবন পথে মানুষ অগ্রসর হুচ্ছে। 

উন্মেষপর্বে*র “মৃত্যু কবিতায় মোছিতলান রবীন্্রস্থরেই মৃত্যুর কথ বলে- 
ছিলেন। কিন্তু “ম্বপনপসারী'র “মৃত্যু' কবিতায় তার বক্তব্য সম্পূর্ণ নৃতন 


কাব্য-মালোচন। ৮৯ 


এবং পূর্বোক্ত ভারতীয় দর্শন চিন্তার বিরোধী । বিশ শতকের যুক্তিবাদী মন 
নিয়ে এই কবিতায় নিজন্থ শ্বাতত্ত্যুূলক দৃষ্টিতে তিনি মৃত্যুর দিকে চেয়েছেন। 
বলাবাহুল্য মোহিতলালের কাবে; মৃত্যুভাবনার একটি বিশেষ স্থান আছে বলে 
আমরা বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করছি । ১৩২৭ সালের “ভারতী'র আযাঁট 
সংখ্যায় কবিতাটি “মৃত্যু-বিভীষিকা' নামে বের হয়, পরে তিনি এর নাম 
পরিবর্তন করেন। কবির ভাবনায় “ভয়স্করদর্শন? 'রুক্তনয়ন বিকট-বদন' মৃত্যুর 
ভাপিতে 'রজ্ধারা এবং তার বিষনিংশ্বাপে মানুষ বাকাহারা । তার কণ্ঠে রজ্জ,, 
জিহ্বা বিগলিত ও দশনমালা 'তীষপ। মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দোর প্রতি তার 
নির্মম অনাবেশ। জীবনের খেলা বার সবেমাত্র শুরু, ভার কাছেও মৃত্যুর 
আহ্বন আসতে পারে । ্'বনের উৎসবমুখর গ্রমোদরজনীতেও তার অবাঞ্ছিত 
আগ্মন ঘটতে পারে। মাঙ্গষ তার কাছে বড় অসহায়, মৃত্যুর হাত থেকে 
“আছে কি তাহার কে!ন গ্রতিকর-- 
আছে মানবের ভাতে?” (মৃত্যু) 

মৃত্যুর কল্পিত মোহনরূপের প্রশংসাক্স, ধর্মের সাস্বনা বাক্যে বা মন্্রতস্্ের 
আশ্বাসে কাঁব আস্থা স্থাপন করতে পারেন ন।। মৃত্যুকে বধু” বলে সন্বোধনও 
ত্রান পক্ষে আর মম্তব নয় (যদিও তিন তা করেছেন )। জীবনপ্রেমিক কবি 
ল্নবৃত্ত জীবনকে পূর্ণকূপে ভোগ করতে চান: “জীবনের শোক, জীবনের ছুখ, 
জীবনের আশ জীবনের স্থুখ* ডিচ্ছল ফেনা মদিরার মতো” তিনি পাত্র ভরে 
পান করবেন। ারপর ভোগশেষে অতি স্বাভাবিক নিয়মে বার্ধক্যে তার “জীবন 
র্লাস্ত' ও 'বাহুযুগ' ষখন ক্ষীণ হবে, তখন সেই স্বাভাবিক মৃত্যুকে তিনি সারে 
ব্রণ করতে কুন্টিত হবেন না_- 

“ঝিরি-ঝিরি নিশ। বার 

ফুল ষথ! মুনুছায়ঃ 

তেমনি মুদিব আখি 

ধরণীতে মাথা রাখি'-_ 

আমার 'আমি'ট1 একেবারে শেষ ছোক্‌, 
করিব না কোন শোক, 
মৃত্যুর পরে চাহিব না কোন সুন্দর পরলোক |” 
(ম্বত্যু) 

কিন্ত কবির এই অভিপ্রেত মৃত্যু কি সব সময়ে সম্ভব? জীবনপথ-পরিক্রমায় 
তার আকন্মিক আগমন কে রোধ করবে? এ প্রশ্ন তাকে এখনও বিব্রত করে 


৯ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


নি। জীবনের রদ আকঠ$ পান করতে গেলে জীবনকে পুর্ণরূপে গ্রহণ করতে 
গেলে মৃত্যুর ছুঃন্বপ্ন জয় করতেই হবে। অতি প্রবল জীবনালক্তি এবং অতিশয় 
নিবিড় প্রেমের সাহায্যে অনেক সমর মৃত্যুভাবন। জয় কর! যায়। একে ঠিক 
জয় ন। বলে বল! উচিত মৃত্যুভাবনার বিস্মর্ণ। স্বপনপসারী”তে মোহিতলালের 
সে প্রয়াস আছে। মধুমান জীবনরসে মাতাল কবি নিষ্ঠুর মরণকে পদদলিত 
ক'রে “অোরপন্থী” কবিতায় যখন বলেন, 
“জীবন মধুর! মরণ নিঠুর-_তাঁছারে দলিব পাক 
ঘতর্দিন আছে মোহের মদ্দিরা ধরণীর পেয়ালায় |” 
( অঘোরপস্থী ) 
কিংবা প্রিষ্নতমার সঙ্গে তার €প্রমকে জল্মান্তরীণ সৌহত্যস্থজে লক্ষ্য ক'রে 
রবীন্জীয় হরে যখন তিনি বলেন,- 
€প্রম ষে আত্মার আমু !_ক্ষয় নাহি তার 
জন্মে জন্মে তাই মোরা একই বধূ-বর |, ( জল্মাস্তরে ) 
তখন মৃত্যুভাবনাকে তিনি বিস্মৃত হয়েছেন একথা সহজেই অন্থমান কর 
চলে। আবার 'পুরুন্নবা” কবিতায় কবি বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের কে ক 
মিলিয়ে খন বলেন,__ 
“এসে মরি ছু'জনাক্স 
অজর-অমর হ'য়ে নিত্যের নন্দনে 
থেকোন। অরূপ বূপে-_অনিত্য-সর্দনে, 
অন্তহীন মৃত্যুত্োতে এস গে নামিয়া। ( পুররবা ) 
তখন তার মৃত্যুপ্রীতির কথা মনে আসতে পারে! কিন্ত এগুলির 
কোনোটিতেই মোহিতলালের মৃত্যুতয়-জয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও স্থির ধারপাঁর 
পরিচয় নেই। মৃত্যু ও জীবনের যে ছন্দের ওপর রবীন্দ্রনাথের “ফান্তুনী' নাটকটি 
প্রতিষ্ঠিত এবং যাতে মৃত্যুকে উপেক্ষা ক'রে জীবনের বিজয়-পতাক1 উড্ডীন__ 
বার্ধক্কে নিজিত ক'রে যৌবনের সংস্থাপন- -তাঁর কতকটা! ছায়। মোহিতলালের 
এ “অঘোরপন্থী' কবিতাটির উদ্ধ'তাংশে এবং রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের 
'অনম্ত প্রেম” কবিতার ছাপ “হল্াস্তরে? কবিত1ংশে লক্ষণীয় । আর রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম জীবনে মৃত্যু সম্পকিত যে রোমা্টিক কর্পন! মিশ্রিত উচ্ছাদময় ধারণ। 
লক্ষ্য কর ঘায়, তার প্রভাব শেষের উদ্ধতাংশে লক্ষ)যোগ্য। ন্বপনপসারী'র 
'অ-মাহ্ুষ'৩০ শীর্ষক কবিতার দেখি বেদাস্ত পন্থায় কবি মরণের পরবর্তী অবস্থার 
চির অঙ্কন করেছেন। মৃত্যুর পর অশরীরী রূপে নিজেকে অনুভব ক'রে ছায়ামন্্ 


কাব্য-আলোচন! ৯১ 


মিথ্যা সংসারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা তিনি ভেবেছেন। কিন্ত 
অশরীরী কবি নিরাকার ব্রদ্ধের নৈকট্যলাভ ক'রেও আশ্বস্ত হতে পারেন নি। 


"জনম-জনম এমনি কাটে, ঘুচল না ত* ছায়ার মায়!” 
( অ-মান্গ্য ) 


মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে তীর অতি মাআয় সচেতনতার পরিচয় আমরা 
পাচ্ছি__কিন্তু মৃত্যুভাবনা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্কে তার যে বিভিন্ন গ্রয়াস, তাতে 
বোঝা যাঃ থে বয়োধর্মের তারুণ্যে তিনি এই বিষয়ক ভাবনা-হবন্টিকে আমল 
দিচ্ছেন না। নইলে এ কালে মৃত্যুর বিভীষিক! কবিকে কিরূপ চঞ্চল করেছিল 
তার প্রমাণ তাঁর সমকালীন অন্ত রচনাতেও আছে । “মরণ অনিবার্ধ, 
মরণের পর যে অবস্থা_তাহ। ভাবিতেও অন্তরাত্মা। কীপিয়। উঠে ।. ষে সত্যই 
স্লেহঙ্ীল, পন্পার্থপর প্রেমিক, সে মরণের কথা চিস্তাও করে না) আমি তাহা 
নই, তাই মৃত্য-বিভীষিক! আমাকে এমন ব্যাকুল করিয়াছে ।”৩১ 

অথব। 

“তা কি সত্যই সর্ব বিপদের অবসি, সকল বাসনার পরিসমাপ্তি, জীবনেন্ন 
মহানির্বাণ? না ওই অন্ধকার তরুশিরে মপীলিপ্ত গ্রাস্তরের উপর বিজন 
প্রেতভৃূমে--কখনও নীরব কখনও অস্ফুট কখনও অতি তীব্র আর্ত চীৎকার 
করিতে করিতে নিশীথ বাষুর সঙ্গে মুচ্ছিত হইতে হইবে - কে বলিবে ?্৩২ 

'বিকাশপর্কের কবি মোহিতলালের মৃত্যু ভাবন। এই পর্বস্ত | 


পর্ধশেষে 


বিকাশপর্বের কাব্যগ্রন্থ '্বপনপসারী'তে মোহিতলালের মূল প্রবণতা গুলির 
পরিচয় আমরা শেষ করলাম। প্রত্যেকটি প্রবণতায় তার ভাব বা অনভূতি- 
ভাবনা! যতদূর অগ্রসর হয়েছে, আমরা তার অনুসরণ করেছি । 

ভাঁষ! ও ভাবের দিক থেকে পুববর্তী উন্মেষ-কালের কবিত্াগুলি অপেক্ষা 
এগুলি থে অনেক পরিণত, এতে কোনে! সন্দেহ নেই । ছূরস্ত ও বলিষ্ঠ জীবন- 
পিপাসা ও ভোগকামন! বিষয়ে কৰি সম্পূর্ণ মৌলিক অনুভূতির পরিচয় 
দিয়েছেন। 'শৃত্যু ও ভগবৎবিষয়ক ধারণায় মোহিতলালের মন গতানুগতিক 
ধারায় বিচরণ করে নি। বিশ শতকীয় মন নিয়েই তিনি এই ছুই বিষয়কে 
দেখেছেন। সমকালীন দেশ ও কালের ঘটনা এবং রঙীন্রপ্রভাবের বাইরে 
বহমান ষে কাব্যপ্রবাহ তার মৃলপ্রবৃত্তি তার চিত্তেও গ্রহত হয়েছে। অন্যান 
প্রবণতাগুনিতে ভারতীয় চিন্তাভাবনা, রবীন্দ্রীয় কিংবা দ্বেবেসত্রীয় ভাব, অথবা 


৯২ ' মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


সত্যেজ্জনাথ ও নজরুলের প্রভাব গৌণভাবে ক্রিয়াশীল থাকলেও তীর বলবার 
ভঙ্গীতে স্বাতঙ্া লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া এই কাব্যে ইংরেজকবি ব্রাউনিং- 
এর মতে। তিনি যে [019019010 7507010856এর সার্থকতম ব্যবার করেছেন, 
বাঙলাসাহিতো তাও অভিনব। রূপসৌন্র্য ও প্রেমপিপাঁসা, মৃত্যুভাবন। 
এবং ভগবৎবিষয়ক চিস্তায় ক্ষীণ দন্ব-সংশয়ের আবর্তে কবি পতিত হলেও 
গ্রাণধর্ষ ও যৌবনরপসিক্ত দৃষ্টির সাহাধ্যে তিনি সেই সংশয়ের জালকে এড়িয়ে 
গেছেন । মোটের ওশর িন্মেষপর্ব' এবং "বিকাশ পরের কবির মন একরপ 
ছন্বমুক্ত। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার একটি সদাপ্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সকল 
কবিতার মৃলদেশেই লক্ষণীয়! এই সমস্ত কারণে আমর 'ম্বপনপসারী/কে 
“বিকাশপর্বে'র কাব্য বলে আখ্যাত করেছি ! 

আন একটি কথা । এই কাব্যে মোহিতলালের বস্ত-আশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিচত্্র থাকলেও তার ওপর কল্পন! ও স্বপ্নমায়ার কিঞিৎ আধিপত্য লক্ষ্য কর। 
ঘায়। যৌবনকালের মনের রঙ হৃদয়ের উত্তাপ, চোখের ওন্দ্রালু নেশা ও 
প্রাণের দ্বপ্প-রল.এই কাব মোছিতলালের কবিচেতনাকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন 
করেছে। রোমান্সে এই -আলেো।, এই মায়! "ম্বপনপসারী”র কক্ষে কক্ষে 
ইন্দ্রজালের স্থক্টি করেছে । কবিাচত্তে স্বপ্নমায়ার এই আধিপত্যের দিকটি মনে 
রাখলে এর নামকরণের উপধুক্ত৫1 উপলব্ধ হয়। ১৬৪৮ সালে কাব্যটির 
দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি সেই স্মৃতিকেই স্মরণ ক'রে 
লিখেছিলেন,__ 

“আজ সে পুপিম। নাই, নাই সেই ফাগুনের ফাগে-রাঙা অসীম তৃবন, 

বিভোর ষাঁছার রূপে ভরেছিনু একদিন পপরায় রডীন স্বপন ।” 

( উতদর্গ কবিতা ) 

ইংরেজ কবি 7], 390995এর 0:6800 601815” ববিতার 

নামকরণের প্রভাব যে এ কাব্যের নামকরণে আছে এতে কোনে সন্দেহ নেই। 


জম্ৃদ্ধিপর্ব ঃ বিস্মরণী 


'শ্বপনপসারী'র পাচ বত্নর পরে ১৩৩ সাঙ্গের মাঘ মানের শ্রীপঞ্চমী 
তিথিতে মোছিতলালের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ “বিম্মরণী” প্রবাসী কার্ধাঙ্গয় থেকে 
প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি কবি করুণানিধান বন্য্যোপাধ্যায়কে উতৎসগিত। 
“বিদ্মরণী কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা “ভারতী”, প্রবাসী” ও 'কলোল'এ 
প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশের কালক্রম-অন্থ্যায়ী কবিতাগুলিকে লঙ্জিত না 


কাবা-আলোচন। ৯৩ 


ক'রে কবি স্বেচ্ছামতো। অনেকখানি ভাবগত এ্ঁক্যের দিকে লক্ষা রেখে এগুলিকে 
কাব্যে সঙ্গিবিষ্ট করেছেন। নর্বনাকুলো মোট পচিশটি কবিতা “বিস্মরণী'তে স্থান 
পেয়েছে । কবির তেত্রিশ থেকে আটত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে কবিতাগুলি 
রচিত। | 

মোহিতলাল মজুমদারের “বিশ্মরণী'র প্রকাশকাল পর্যস্ত সমকালীন দেশকাল, 
রাজনৈতিক ঘটন। ও কবির ব্যক্তিজীবনের কথা পূর্বব্তা প্রথম অধ্যায়ে 
ম্বালোচন। কর "গেছে । তই বন্বিস্ূত ও তীব্রতম আন্দোলনের প্রত্যক্ষ 
প্রভাব তার এ-ফাধো তাদৃশ লক্ষ্াগোচর নয় ( তবে শাক্ততান্ত্রিক জীবনা দর্শে 
কবির অদ্ধায় ও মাত্মাহুতি-জনিত ত্যাগের মহিমা-উপলব্ির ব্যাপারে সমকালীন 
সঙ্্রানবাদীদের জীবনাচপ্ণ € বীর যুবকদের মৃত্যুবরপ-দৃষ্ান্তের বিষয়টিকে 
সম্পূর্ণরূপে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না: সশকালান অর্থ নৈতিক ছুর্গত 
অবস্থার ফলন্বক্ধপ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বৃদ্ধিীবীদের মনের নৈয়াহ্য ও হতাশার 
প্রভাব তাস “বিন্মরণী'র ছুংখবার্দকে তীব্রতর করেছিল। অবশ্ত এই হতাশ! 
ও বেদনার একটি পদর্থ তিনি স্বকীয় গভীর ও 'মীলক দৃষ্টির সাহাষ্ই নির্ধারশ 
ক'রে নিয়েছিলেন । 

“বিম্মরণী'র কাল মোহিতলালের রবীন্দ্রভক্তিও অটুট ছিল। ১৩৩৪এর 
শনিবারের চিঠির অগ্রহায়ণ পংখ্যার একটি প্রবঞ্জেতও তাঁর গভীর রবীন্ত্র- 
ভজির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে । এই প্রবন্ধেই কবি পেকালের তরুণ সাহিত্যিক- 
দেয় বাস্তবের. নামে কুংসিত রচনাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন । 
বিশ্বন্নলী প্রকাশের যঙ্গে সঙ্গে তরুণ সাহিত্যিকের দগ রবীন্দ্রযুগের 
অবসান ঘোষণ। ক'রে রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে আক্রমণ করা সত্বেও 
মোঁহিতলালের রবীন্দ্রভক্তি এতটুকু হান পায় নি। তবে গ্রথম মহাঘুছ্ধোতর 
বাঙলাদেশে ভ্রব্যযূল্য অতিরিজ্ঞ বৃদ্ধি পাওয়ায়, বেকারের পংখ্য। প্রাধান্থলাভ 
করায় এবং জীবনের রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে অনেকখানি মুখোমুখি পরিচয়ের 
স্যোগ পায় যে জাবনজিজ্ঞাসা সেকালের ত্ররুপদ্ের চঞ্চল ও হতাশ 
করেছিল তার হাওয়া তীর চিত্তকেও স্পর্শ করেছিল।৩৪ আবার রবীন্দ্র 
অন্থুকারা কবির দল কাব্যে যে অবাস্তব ঠাববিলাস, ইন্দিয়াতীত আকৃতি 
ও কায়াহীন অবস্তর মরীচিকামায়ায় ধাবিত হচ্ছিলেন, তার প্রতি মোহিত- 
চিত্ত ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল । ছিজেজ্জলাল,*গোবিন্দ দাল, দেবেন্দ্র 
সেন, সতোন্জনাথ, গ্রমথ চৌধুরী প্রমুখ কবিদের কাব্যসাধনায় বস্তভিত্তি 
কোথাও শিথিল হয় নি। রবীন্দ্রনাথ এদের থেকে কতকট! দূরে আত্মগত 


৯৪ মোছিতলালের কাঁব্য ও কবিমানস 


ভাবসাধনায় যে রূপলোক ক্ঞ্জন ক'রে নিয়েছিলেন, তা তার মতো কবির 
পক্ষে শোভনহন্দর ছিল। কিন্তু অন্থকারীর্দের কাব্যে জীবনের অবমাননা 
বড় বেশী প্রকট হয়ে উঠছিল। “বিম্মরণী কাব্যে মেইজন্যে বস্তভিদ্ধিক 
উপাদানের সাহাষ্যে জীবননিষ্ঠ কাব্যরচনার প্রবণতাটি অধিকমাত্রায় প্রশ্রয় 
পেয়েছে। এইখানেই মোহিতলালের বস্তবাদী ও জীবনবাদী কবিরূপে স্বাতস্তরা । 
কিন্ত মনে রাঁধতে হবে যে “ম্বপনপসারী” ব। তারও পূর্বে 'উন্মেষপর্ে'র কবিচিত্তের 
গছনে যে স্ুন্দরতৃষ্ণার রোমান্টিক মনোবৃতিটি বড় আসন জুড়ে বসেছিল, 
তার ম্বাধীনতাও তিনি এতটুকু ক্ষু্ন করেন নি। বাস্তবজগতের যে মানস- 
প্রতিবিধ তার চিত্তে প্রতিফজিত হয়েছিল সেখানে কায়। কখনই তিরস্কৃত 
হয় নি। 

আমরা পুর্বেই বলেছি “বিম্মরণী'র বনু কবিতা 'ভারতী? পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল । সেইজন্তে শ্বপনপণারী'র কবির পুবের গুবণতাগুলি এই কাব্যে 
সমস্তই দেখ! গিয়েছে । তবে মেগুলি এখানে ভাব ও ভাষা পূর্বাপেক্ষা গাঢতর 
হয়েছে । বিশেষত কবির জীবননিষ্ঠ ভোগবাদস্ভাবনা এখানে অতিশয় স্বাতন্ত্র্য ও 
দ্বীপ্থিলাভ করেছে। তাছাড়। পূর্ববর্তী 'বিকাশপর্বের কাব্যে ষে ষে প্রবণতাগুলি 
কবিগিত্তে একটি প্রসন্গতার ভাবকে সদাজাগ্রত রেখেছিল, এখানে সেগুলির 
অধিকাংশই কবিকে গভীরতর ভাননাবর্তে নিক্ষিপ্ত ক'রে তার চিত্তে ছন্দের স্টি 
করেছে। বিন্বরণী” কাব্যে তীর এই কয়েকটি মূল প্রবণতা লক্ষণীয়__ 

(ক) রোমান্টিক রূপসৌন্দ্য ও প্রেমপিপাসা 

(খ) বলিষ্ঠ জীবনপিপাসা-সপ্তাত দুঃখবাদ ও মত্যগ্রীতি 

(গ) ভোগকামন। ব। বিশিষ্ট জীবনবাদ 

(ঘ) নিসর্গচেতন। 

(ড) ব্যক্ভিগ্রশস্তি তথা মানবতাবাদ 

(5) আন্তিক্যবোধ ও জন্মাস্তরবিশ্বাম 

(ছ) মৃত্যুভাবনা। 


রোমান্টিক দপসৌন্দর্য ও প্রেমপিপাসা। 


' *বিকাশপর্বের কবির রূপসৌন্র্যরসের তৃষ্ণায় স্বাপ্রিকতা ও মানসলম্্মী 
সন্ধানের গ্রপ্ধাস এ কাব্যে আরও প্রবলতয় রূপে দেখ! দিয়েছে। 'মানসলস্খী৩৫ 
কবিতায় কবি তার মনের গহনবনে যে নারীঅপ্রীকে দেখলেন, তার কালে 
কেশপাশে বিরহেন্ন বেদনা, অধরের কূলে মিলনের রাঙা উৎসব ও নয়নতারায় 


কাব্য-আলোচনা 8৫ 


হ্থগভীর ওর্দানীন্ত। কতো কতো! বিগতজন্সের সঙ্গিনী এই মানসলক্ষী। 
এই সুন্দরী কি একদা জীবনসাথীরপে তার বাহুপাশে ধর! দিয়েছিলেন? 
পূর্বজন্মে ইনিই কি তাঁর কক্ষে অদ্ধকারে বাপর বাতি জেলেছিলেন? ইনিই কি 
তার চিতামূলে চরণতলে একদা বসেছিলেন? নিজের সঙ্গে নিজের এই 
তর্ক ও বোঝাপড়ার মধ দিয়ে কবি এখন বেশ বুঝছেন ঘে সত্যিই এই 
মনোবাসিনী চির-অধর!। ক্ষণে ক্ষণে কবিচিত্তে শিহরণ জাগানোই তাঁর কাজ। 
অথচ তাকে আলোকের মাঝখানে স্পষ্টভাবে না দেখতে পেলে তার চিত 
হাহাকার ক'রে ওঠে । কিন্তু উপায় কি? 
“গানেরি আড়ালে সাড়া দেয় শুধু 
সে অপ্দরা, 
বাছিন-তৃবনে এই বাহুপাশে 
দিবেনা ধর] 1” ( মানসলক্ষ্মী) 

চিরকালের অপ্রাপনীয়। এই মানসলম্্মী ইংরেজকবি শেলি, কীটসকেও যেমন 
বিহারীলাল, অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথকেও তেমন বহুবার প্রলুব্ধ করেছে। 
ভাবের ধিক থেকে তাই বিষয়টি যে 'অভিনব নয, একথ] “বিকাশপর্বেই, বল। 
হয়েছে। কিন্তু মানসলম্্ীর ঘে বস্ত-পেক্ষিত ললিত চিত্র তিনি অঙ্কন 
করেছেন এবং তাঁর উদ্দেশে ঘে প্রবল আকৃতি তাঁর আস্তরিকত। বড়ই 
মর্মস্পর্শী । রোমান্টিক কবিদের এই "আইডিয়াল'এর সঙ্গে রিয়্যাল'এর বা 
আদর্শবান্তবের দ্বন্ থেকে মুক্তি কি সহজে হয়? এই দ্বন্বই তাদের চিত্তে মধুর 
হাহাকার ও ততোধিক মধুর দীর্ঘ্বাসকে জাগিয়ে তোলে । 

“মাধবী"৩৬ কবিতায় একটি মাধবীফুলকে ঘিরে কবির মনে মানসলম্ষ্মীর 
আবির্ভাব ঘটেছে । তারপর মানবীপ্রিয়ার সঙ্গে তার মিল খু'জতে গিয়ে তিনি 
উপলব্ধি করেছেন আঘর্শবাশুবের মিল হয় না। সর্বশেষে তিনি এও বুঝেছেন 
যে শরতের অস্তগামীন্ুর্ষের রক্তিম আলোকন্নাত হওয়ায় শুভ বকুল ফুলটি তার 
মনে বসস্তের মাধবী পুপ্পেরর বিভ্রম জাগিয়েছে। আর এই মাধবীকুস্থমই শেষ 
পর্যস্ত মেই অপরূপার প্রতিমৃতি হয়ে তার চিত্তকে আলোড়িত করেছে। 
আলোচ্য কবিতায় কবির বক্তবা যথেষ্ট মননধর্মী। বাম্তবজগতের বকুলফুল 
তার মনোজগতে মাধবী ফুলের মায়াসধ্ার করেছে-আ্থচ দুয়ের মধ্যে 
কতই না পার্থক্য। তেমনি বাম্তবজগতের মানবী, কবিচিত্তে মানসলম্্ীর 
মায়াসঞ্চার করে--অথচ দুয়ের মধ্যে আছে ছুত্তর ব্যবধান্ণ। আবার পার্থক্য 
ঘতই থাক, একটাকে বা দিয়ে আর একটাতে যাওয়। যায় না। বকুল ও 


৯৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানন 


মাধবীর রূপকে এখানে কবি তার মানবী-প্রিক়। ও মানসলন্ীর স্বরূপটি 
বোঝাবার চেষ্ট] করেছেন । 

7২9৪1-এর ভিতর দিয়ে [05৪1-এর রাজ্যে উপনীত হওয়ার এই কথাটিই 
একটু ভিন্নভাবে “বিন্মর্ণী,৩৭ কবিতার মধ্যেও তিনি বলবার চেষ্টা করেছেন। 
এ কবিতায় তার মানসলস্্ী ও কাব্যলক্মী এক হয়ে গেছে। এই কবিতা 
তিনি বাশ্তবসংসারে পরিচিত আত্মীক্র স্বজনদের মাঝখানে থেকেও দূর 
কাঁব্যলক্্ীর তথ| মাঁনসলক্ষ্ীর "হাতছানি পেষে তারই ধ্যানে ও গানে কিরূপ 
নিবিষচিত্ত হয়ে পড়েছেন---তাঁর় পরিচয় দিতে গিয়ে স্বীয় কাব্যসাধনার পথ ও 
মতের শ্বাতন্ত্্য দাবি করেছেন । তার বিশ্বাস খরুভর বাস্তবতার আলোকে 
গভীরতর সত্য নেই। কিন্তু বান্তবতাঁর অস্তর্নালেই কোথাও সেই সত্য নিহিত 
আছে। সেইজন্যে বাস্তবের “আতপ-উত্পকৃলেই' তীন্ “নয়নে নিদালি” ভরে 
নেওয়ার আগ্রহ । তাঁর ধারণ! দিবসের সমস্ত আনন্দ তন্ময়তার মূলে আছে 
নিশীথ-গগনের অভিনয় । কবির এই যুক্তিতে অন্ধকার আকাশ, স্ুর্যকরোজ্জল 
দিবস অপেক্ষা বেশী সত্য । আবার যেহেতু পিশীগগগন অভিনয় ক'রে চলেছে, 
দেইজন্বে তার মধ্যেও যথার্থ সত্য দেই। নিশীথের "তারার আখরে'ই আছে 
পারপুণ সত্য । কবি তাই আলোকিত বান্তবের রাজ্যে বাস করেও অন্ধকারের 
মধ্যেই তথ! কুহেলি-ঘেরা কল্পলোকের দধ্যেই জীবনের পরিপূর্ণ লত্যসন্ধানের 
পক্ষপাতী । 

| “আমি টতিমির়ের ভীর্থ পথিক 

তারকার গাছি জয়।” (বিস্বরণী) 

বাঁন্বে ষে-জীবন প্রত্যক্ষ কর? হয়, তা খণ্ডিত, তা অর্ধাংশমাত্র-_কল্প- 
লোকের অন্ধকার গুহায় আছে বাকি অর্ধজীবন। সে জীবন স্বপ্পের মতো 
মায়াময় | এই মায়াময় জীবনসতোর রাজ্যে উপনীত হতে গেলে বাস্তবের 
সোপান অতিক্রম ক'রেই কবিকে খাত্রা করতে হয়। এই কল্পলোকেই আছে 
কবির চির আরাঁধ্য। মানসলম্্মী তথ কাব্যলক্মী : বাস্তবের কায়া-সৌন্দর্যরসকে 
আঁক পান ক'রে কল্পলোকের সেই অন্ধকার রাজ্যে পৌছলে দেখা যাবে-- 

স্থপ্রি-সাগরে ফেন-তরজ 
স্কুর্িছে জ্যোতির্ময় । ( বিল্মর্রণী ) 
কিংবা 
“ষে জু স্বপন তাহারি রভসে 
জগৎ জ্যোতির্শয় । (এ) 


কাব্য-আলোচনা ৯৭ 


এইভাবে কাব্যলক্্ীর কটাক্ষ-ঈক্ষণে চঞ্চল হয়ে স্বপ্রপ্নথে বিহার, কামনার 
ফুলে মাল্যরচনা ও “বাণী বিনাইয়া ছন্দ গাঁথার মধ্যে কবি অপূর্ব সার্থকতা 
খুঁজে পেয়েছেন। কাব্যলক্ীর অধরম্ধাপানের মানসিক মভ্ভোগে ও গার 
রূপারতিতে তিনি কিরূপ তন্ময় হককে পড়েছেন, তার পরিচগ্ন নিজেই হুন্দ রভাবে 
ঘিয়েছেন-__ 
“বাণী বিনাইয়] বাঁধি ঘে ছন্দ 
তারি মধুমদে পরাণ অন্ধ 
হয়তে। মনের এ মকরন্দ 
সত্যের সথধ! নয়__ 
তনু ভূলে আছি তাহারি পুলকে 
জীবনের ক্ষতি ক্ষয় ।” (বিন্মরণী ) 
বলাবাহুল্য কবির রোমাঁটিক কবিচিত্ত এখানে পূর্ণমাত্রায় প্রঙ্থম পেয়েছে এবং 
[0০৪1 ও [২০৪]-এর ছন্দে তার চিত্তও এখাঁনে পীড়িত নয়। হ২০৪1-এর ভিতর 
দিয়ে কিভাবে [0681-এর জগতে উপনীত হওয়া যায়, সে কথাটিই এখানে মৃখ্য । 
“মানসলক্ষী” ও "মাধবী" কবিতায় আদরশবান্তবের যে হন্ব দেখা দিয়েছিল, এ 
কবিতায় সেই ঘন্ব উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়াস মাছে । কাব্যরাজ্যের কাব্যলক্ী ও 
মনোরাজ্যের মানদলম্ত্ী একীভূত হওয়ায় যে ছন্দ থেকে কবি পরিত্রাণ 
পেলেন বলে মনে হুল তা! যে ভ্রমমান্র, পরবর্তী কাব্যগুলিতে তার লাক্ষ্য 
আছে। 
এই হ্যত্রে তার স্বপ্ন দেখার প্রবণতাটি “বাদদলরাতের গান” ও 'ঘৃঘূর ভাক' 
কবিতায় লক্ষণীয়। প্রথম কবিতাটিতে বৃষ্টি পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাদলরাতে 
কবির প্রাণের তলেও বাঁশী বেজে উঠেছে। তার কোনে। এক পূর্ব-প্রপয্মিনী 
“কলনী কাখে" জল আনতে এসে একদ। ষে ছায়ায়-ঢাক। পথে পথ হারিয়েছিল, 
আজ স্বপ্ররাজ্যে তারই তন্ুলতিকার লাবণ্য স্মরণে তিনি বিহ্বল। স্প্রে 
মধ্যে তাকে চুম্বন করতে গিয়ে তিনি দমকা বাতাসে শাণনের গর্জন শুনলেন। 
কবিতাটি প্ররুতিপ্রেমের কবিতারূপেই আলোচ্য । তথাপি বৃষ্টি ঝর রাত্রিতে 
কবিচিত যে স্বপ্ররাজ্যে প্রয়াণ করেছে-_-ত। 'ম্বপনপসারী'র কবির একটি 
অতি্বাভাবিক প্রবণত1। আবার বিবাহিতা নারীকে স্প্রে চুম্বন করতে 
গিয়ে তিনি যে নিবৃত হয়েছেন তার মূলেও তার নৈতিক চেতন! ক্রিয়া শীল। 
দবাম্পত্যপ্রেমরম-রসিক দেবেন্দ্রতক্ত কবির এই নৈতিক বোধও যথার্থ । 
ন্ুঘুর ডাক” কবিতাটিও 'ম্বপনপসারী'র অঙ্থবন্ধী। দ্ধিপ্রহরে ঘুঘুর ডাকের 


৯৮ মোহিতলালের কাবা ও কবিমানস 


সঙ্গে সঙ্গে কবিচিত্তে যে স্বপ্রমিছিল শুরু হয়েছে_-তারই অনবগ্ কয়েকটি 
মায়াময় চিঅ এর প্রাণ। স্বপ্রণুরীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য আশম্বাদনে কবিপ্রাণের 
উল্লাস 'ঘুঘুর ডাক'কে উপলক্ষ্য ক'রে এ কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। 

কিন্ত কবি স্বপ্নপ্রিয় হলেও কায়াকাস্তিরও পূজারী । 'দীপশিখা' কবিতাটিতে 
দ্_ীপশিখাকে তপনের প্রণয়িনীরপে কল্পনা]! কারে তারই মুখে থে ইতি বৃত্ত 
শুনিয়েছেন তা একাস্তভাবেই তার আত্মকাহিনা। কিন্তু আগাগোড়া সমাসোক্তি 
অলংকারের সাহাষ্যে একটি তন্বী-কুমারীর ব্যবহার ষে-ভাবে তিনি দীপশিখার 
উপর আরোপ করেছেন তাতে তার বূপপর্যবেক্ষণী শক্তি, চিত্রাঙ্কন-দক্ষতা এবং 
রোমার্টিকতা সুন্দরভাবে ধর] পড়েছে । এখানেও পথিকবধূর বেশে দীপশিখার 
“তপনের স্বপ্ন দেখার কথা আছে। 

নারীর প্রেয়লী ও শ্রেয়সী দুই রূপে মাধূর্যরস আহ্বাদন আছে 'বাধন”৩৮ 
কবিতান়। স্পষ্টত এ কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দ্বই কবিরই প্রভাব 
আছে। শধ্যাপার্খে একদিকে শিশুর কলভাষ ও অগুদিকে বধূর আলিঙ্গন 
পাশ-বধূ ও জননীর-_রাধা ও ম্যাভোনার সমন্বয়মৃতিরূপে প্রতিভাত 
হয়েছে। পত্বী ও শিশুর সাহচর্ষে গুহকোণে ঘে অফুরস্ত আনন্দের প্রত্রবণ-_ 
কবির প্রেমপিপাস! তাতেই নিবৃত্ত হয়েছে ।৩৯ দাম্পত্য প্রেমের ছুর্জয়- 
শক্তিতে মোছিতলাঁলের বিশ্বাসের পরিচয় 'মৃতশ্রিয়া” কবিতাতেও লক্ষণীয় 
তিনি এখানে ম্বৃতা প্রিয়তমাকে অভিসারিকার বেশে কষ্ট ক'রে কাছে 
আসতে নিষেধ করেছেন। তিনি ণিজগ্রাণের মধ্যে ম্মরপ-গ্রদীপ জেলে 
দীর্ঘকাল-মৃত। প্রিয়তমার মধুরম্থৃতি লালন করবেন । ষে প্রিক্লতম! পিখির 
সীমায় কবির দেওয়। সিছুর নিয়ে বিধায় নিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তার জন্স- 
জন্মান্তরের অবিচ্ছেদ্ ষোগ। এ কবিতায় মোহিতলালের বলবার ভঙ্গী ও ভাষা 
তীর নিজম্ব। কিন্তু দ্বাম্পত্যপ্রণয়ের এই প্রশস্তির্ যূলে দেবেন্দ্রলাথের প্রভাব 
কল্পনা করা ঘেতে পারে । আর জন্মান্তরীণ সৌহত্যস্থজে প্রিয়তমা সম্পকিত 
ধারণার মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রিয্নতমাকল্পনার প্রভাব ঘে কিছুই নেই তা বল! 
চলে না। 

এ পর্যস্ত আলোচিত এই বিষয়ক কবিতাগুলিতে আদর্শবান্ডবের ঘন্ব ও 
সেই ঘন্ব অতিক্রম করার প্রয়াস, কবির রোমাটিক মনের স্বপ্লাভিসার, 
দাম্পত্য প্রণয়ের মাধুষরসসস্তোগ ও তার শক্তিবিঘোষণ_ নানাভাবে লক্ষ্য কর! 
গেছে । “বিকাশপবে'র স্বপ্রানন্মবিলাস এ কাব্যে কবিকে যে অধিকতর চিন্তাশীল 
করেছে এতে কোনে! সন্দেহ নেই। 


কাব্য-আলোচনা ৯৯ 


বলিষ্ঠ জীবনপিপাসা-সঞ্জাত দুঃখবাদ ও অর্ত্যগ্রীতি 
ভোগ্নকামনা বা বিশিষ্ট জীবনবাদ 


এই ছুটি বিষয় গ্রস্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 
এখানে কেবল এইটুকু মার বল! চলে ষে কবির ছুঃখবাদ, ভোগবার্দ বা জীবন- 
বাদের সঙ্গে অর্থিত হয়ে তীকে গভীরভাবে ছন্বরিষ্ট করেছে এবং শেষ পর্বস্ত 
ভোগাতীত রাজ্যের দিকে তাকে ঠেলেছে। আবার এই অধ্যায়েই যে স্ৃত্যু- 
ভাবনার আলোচন। কর! গেছে (য। এক ছিসেবে ছুংখবাদেরই সামিল) তাও 
কাকে একই পরিণামের দিকে নিয়ে গেছে । 

স্থগভীব জীবনপ্রীতির ফল স্বরূপ এই ছুঃখবাদ যে কবির গভীর 
মত্য মমতার সঙ্গে যুক্ত, একথা অন্বীকার কর] যার না। “বাথার আরতি” 
“মোহ-মুদগর্* “পান্থ' প্রভৃতি কবিতায় পৃথিবীপ্রীতির নিবিড়তা তার দুঃখবাদ ও 
ভোগবাদের অন্তরাল্লে অনায়াসেই অঙ্গভব কর] যাঁয়। «বিন্মরণী” কাব্যে একই 
কবিচিত্ত থেকে উৎসারিত মোহিতলালের দেঁছবাদ, ছুঃখবাদ জীবনগ্রীতি ও 
মত্ত্যগ্রীতি ভাবৈকস্থত্রে চমত্কার গ্রথিত হয়েছে । 


নিঙর্গচেতন। ব। প্রকতিচেতন। 


“বিশ্মরণীর কন্তা-শরৎ” শিউলির বিয়ে? “ঘুঘুর ডাক" “বাদলরাতের গান 
এবং “যাধবী' কবিতায় যোহিতলালের গ্ররৃতিচেতন। স্পষ্ট। ঘষে সমাপোক্তি 
অলংকারের নিপুণ প্রয়োগে মানবসংসারের বিচিত্র অভিনয়কে নিসর্গসংদারে 
আরোপিত ক'রে ছুই সংসারকে নৈকট্যদান ও একাত্ম করার প্রয়াস 'উন্মেষপৰ" 
ও “বিকাশপর্বে' দেখ। গেছে__এ কাব্যেও সেই বৈশিষ্ট্য পুনরায় লক্ষ কর যায়। 

“কন্তা-শরখ' কবিতায় শরতৎকন্যার সঙ্জার কণ কাঁবর ভাষায় না বললে এর 
চিন্জসৌন্দ্য অক্ু্ থাকে নী__ 

'“দবোপাটি ফুল__চুটকি পায়ের, 
সন্ধ্যামণির নাকছাবি, 
গো পরেছে অপ ব্াজিতার, 
কুন্দকলির সাতনরী-হার, 
আচল-খুঁটে রিংটি-ভর! 
কষ্কলির লাখচাবি” ! ( কন্তা শরৎ )। 
শরতের ছুপুর, সন্ধ্যা, আকাশ, আলো, শিউলি ফুল, লক্ষমীপৃজ।-_ সমস্ত কিছুই 
শরতকন্তার বিচিত্র মঙ্জি বা খেলার অঙ্গরূপে কল্পিত হয়েছে এবং মানরজ্গলজর 


১০১ মোহিতলালের কাব্য ও কবিষানস 


সুন্দরী কন্যার খেলা, বেশতৃষা! ও আচরণের আরোপ হয়েছে শরৎকন্ার গুপর 1 
এই দিক থেকে 'শিউনির বিয়ে কবিতাটি অপরূপ। কুলীন বাপের মেসে 
শিউলির গায়ে হলুদ' হয়ে গেলেও বিবাহ এখনও হয় নি। ঘটক প্রজাপতি 
রূপে গুণে খাসা” এক বরের সন্ধান দিলেও শিউলি তাতে সম্মত না হয়ে 
ত্বয়ংবরা হতে চায়। এতে ফুলবাবুরা সভা করে শিউলিফুলদের একঘরে 
করে। কিন্তু শিউলি এতে ভীতা নয়। দখিন হাওয়া, শিউলিকে পরীর 
দেশে আহবান করে। কিন্তূশিউলি আকাশ-কুস্বম হয় কি ক'রে? তারপর 
দূর আকাশের জ্যোৎ! জরীর চাদর? ধূলায় লুটোতে লুটোতে আসে শিউলিকে 
বিয়ে করতে । কিন্তু তার অনুনয়ে শিউলির মন প্রসন্ন হয় না। সবশেষে 
ধুলে। মাটির পানে” ষে “নব দুর্বাদল শ্াম তারই রূপ তাঁকে উত্তল। করে এবং 
অন্ত সকলের মিনতি উপেক্ষা ক'রে শিউলি তাঁকেই বরণ করে । আমাদের পল্লী 
জীবনে কুলীন বাপের বাড়িতে বিবাহষোগ্য। নারীর চিত্তে স্বাধীনভাবে পতি 
নির্বাচনের যে হাওয়া বইছিল তারই জআালোকে কবি এখানে প্রকৃতিসংসারে 
একটি অন্থরূপ অভিনয় লক্ষ্য করেছেন। শিউলি শেষ পর্যস্ত যাকে পতিত্বে 
বরণ করেছে, সে হল মাটির বুকের 'দূর্বাদলশ্তাম”। মাটির বুকের শিউলি 
আকাশ-বুকের জ্যোৎস্াকে গ্রহণ করে নি। কবিতাটির যূলদেশে একদিকে 
ষেমন কবির কাল-সচেতনতা। অন্যর্দিকে তেমনই মৃত্তিকাগ্রীতি লক্ষণীয়। 
বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের 'ফুলের বিবাহ" প্রবন্ধের প্রভাব এ-কবিতার 
উপর আছে বলে আমরা মনে করি। মোহিতলালের সমকালীন কবি যতীন্ত্র- 
মোহন বাগচী “সর্োবরে সন্ধ্যা” “পল্মাতীরে" “চন্দনদীঘি"__গ্রভৃতি কবিতায় 
গ্রকতিপর্যবেক্ষণে অন্রূপ প্রবণতা দেখিয়েছেন । কিন্তু বাজবসংসারের একটি 
ছবিকে আগ্স্ত নিসর্গজজগতে প্রতিফলিত ক'রে সঙ্গতি অক্ষু্ন রাখার দক্ষত' 
ঘতীন্রমোহনে দেখা যায় না। 

“ঘুঘুর ডাক” কবিতায় ঘুখু-ডাকা এক অলস ছৃপুরে কবিষন মায়াঘেরা এক 
স্বপ্নরাজ্যে প্রয়াণ করেছে বটে, কিন্ত মাঝে মাঝে নিসর্গজগতের যে কয়েকটি 
খণ্ডচিত্র এতে ফুটে উঠেছে, তাতে তার এ পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর] যায়। 

“বিক্রাশপবে'র মতো “বিস্মরণী'তেও প্রকৃতি কবিমনের কোনো বিশিষ্ট 
অঙ্থতূতি-উদ্রেকে সাহায্য করেছে। বাদলরাতের বিশিষ্ট প্রেক্ষাপট কবিচিত্তে 
প্রেমের গান জাঁগিয়েছে। এখানে প্রকৃতি উদ্দীপনবিভাবরূপে অবস্থান করছে। 
আবার 'মাধবী” কবিতায় প্রক্কৃতি আলম্বনবিভাবরূপে মানসছন্দরী ও মাধবীর 
মধ্যে একাত্মতা এনেছে। 


কাব্য-আলোচন। ১৯১ 


“বিকাশপর্কের 'পুণিমা-্বপ্র'এর মতে অধ্যাত্ব-অনুতৃতিসম্থলিত 'মৃত্যু ও 
নচিকেতা” কবিতায় প্রকৃতির মধ্য দিয়েই মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা আছে । 
এ কবিতায় নিদ্গরাজ্যের (প্রথম প্রাবুটের নব মেঘোদয' কিংবা সন্ধ্যার 
রক্তরাগের মধ্য দিয়েই মৃত্যুর মোহ্নস্থন্দর বূপটিকে ধরবার প্রয়াস । নচিকেত। 
প্রাকৃতিক জগতের মধ্যেই দিব্যচক্ষুলাভ ক'রে “আত্মার অমৃতপস্থা মৃত্যু- 
পরিণাম” দর্শন করেছেন। কবিচিত্তের আধ্যাত্মিক অন্ুভূতির প্রতিচ্ছা য়া 
প্রকৃতিজগতে এখানে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে । 

নিমর্গভাবনায় রবীন্দ্রনাথের মতে। কিংবা ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 
মতো! মোছিতলালের একটি বিশিষ্ট দর্শন না থাকলেও তিনি প্রকৃতিকে জড় 
বা অচেতন পদার্থমাজজ মনে করতে পারেন নি। প্রাণহীন জড়ের জে 
এমন নিবিড়-নৈকট্য তো স্ভ্ভব হয় না। আসলে প্রকৃতিভাবনায় তিনি 
এই “সম্বদ্ধিপর্বে ভারতীয় বিশ্বাগের ঘারাই থে অনেকখানি অন্ুপগ্রাণিত-_ এমন 
অনুমান কর! চলে । ভারতীয় বিশ্বাসে সমস্ত জড়গ্রকৃতিই “অস্তসংজ্ঞ৷ ভবস্তেযেতে 
স্থখছুঃখসমম্বিতা:-_এদের প্রত্যেকের মধ্যে সংজ্ঞা বা চেতন! বিষ্তমান। এই 
ধারণার মধ্যেই রয়েছে একটি গভীর ও ব্যাপক বিশ্বাস-_সমগ্র স্প্টি সেই এক 
থেকেই সমৃস্ূত এবং একের মধ্যেই বিধৃত।৪০ বাল্সীকি কালিদাস ভবস্ভৃতি 
প্রভৃতির সাহিত্য এই বিশ্বাসের উজ্জল দৃষ্টান্ত । ভারতীয় এই বিশ্বাসটি 
মোহিতলালের প্রর্কৃতিভাবনার যূলেও যে ছিল “বিম্মরূণী'তে তা আর অস্বীকার 
কর] চলে না। 

ষড়খতুর মধ্যে 'দ্বপনপসান্ী'তে বসস্ত ও ব্্যাপ্রীতির পরিচয় পাওয়া গেছে। 
বিস্মরণী'তে বসস্ত, “বর্ধারাত্রি' এবং শরৎখতুর প্রতি কবির আকর্ষণ লক্ষ্য 
করা ষায়। 

ফুলের প্রতি তাঁর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল । সম্ভবত কবি দেবেজুনাথের 
পুপ্পপ্রীতি এ বিষয়ে তাঁকে প্রভাবাদ্বিত ক'রে থাকবে। 'শনিবারের চিঠি'র 
সম্পাদক সজনীকাস্ত দাদ লিখেছেন-_ 

*মোছিতলালের 285010০- সাহিত্যবিষরক নংলাপ ও ফুলবাগান রচন|। 
**পুষ্পোগ্ভনি রচনায় আজকাল তাঁর সমস্ত গ্রাতঃকাল ব্যয়িত হয়। ঢাকার 
তাঁহার বাসস্থানকে ঘিরিয়! ঘে ফুলবাগানটি গড়িয়। উঠিয়াছে, তাহা! একটি. 
দর্শনীয় বস্তর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে । গোলাপের ফসল লইয়। তাহার 
স্বকীয় গবেষণার মৌলিক দান আছে। প্রায় একশত প্রকার গোলাপ লইয় 
তাহার কারবার 1৪১ 


১০২ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


কথাগুলি ঢাকায় অধ্যাপনাকালীন মোছিতলাল সম্পর্কে উক্ত হলেও এই 
পুষ্পপ্রীতির স্পষ্ট কুচন। “বিশ্মরণী'র কালেই । “মাধবী” “শিউলির বিজ্কেঃ 'কন্তা- 
শরৎ? এর কথা বাদ দিলেও এইকালে গ্রস্থবহিভূততি একটি কবিত। “রোগশধ্যার 
চিঠি'৪২-তে তিনি তান বাছড়বাগানের মেসের একটি বন্ধুকে কবিতায় ষে 
পত্রখানি লেখেন, তাতে নিরানন্দ রুগ্ন কবি শারদপ্রক্ৃতির হাটে অপরাজ্তা, 
গাদা, রক্তজবা, পুষ্পমণি, কৃষ্ণকলি ও শিউলিকে দেখে অনেকখানি আনন্দলাভ 
করেছেন। রোগশধ্যায় তার অভিজ্ঞতা হল-_ 
“মোর মনে হয়, যার ভগ্ন দেহ মন 
রোগশীর্ণ, অবসন্ন নয়ন শ্রবণ__ 
ফুল তার ভাল লাগে । প্রকৃতি মাতার 
হ্বহত্তে রচিত সে যে ন্েহ উপহার ।” 
( রোগশধ্যার চিঠি, ১৩৩৭) 


ব্যক্তিপ্রশস্তি তথ৷ মানবভাবাদ 


“বিম্বরণী' কাব্যের স্চনাতেই দেখি মোছিতলাঁল কবি করুণানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্তরের শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন করছেন। নানাকারণে এইকালে 
তাঁর মানসিক শান্তি ছিল না। এসব কথা তার জীবনকথায় বিবৃত হয়েছে। 
এই সময়ে কবির চিরপ্রিক্ব কাঁব্যসাধনায় প্রতিও একট! মিস্পৃহতা দেখ 
দিচ্ছিল । তথাপি ভগ্নহদয়ে “হুন্দরের তীর্থ অভিলাষে' তিনি বাণীসাধন। করে 
চলেছিলেন। এমন সময়ে করুপানিধানের একনিষ্ঠ বাণীচর্ষা, সন্সেহ আলাপ- 
চারিতা, অস্থপম চরিত্রমাধুর্ষ এনং তার কাব্যগত স্বপ্ররম ও আঙ্গিক পারিপাট্য 
তার নৈরাশ্টকে দূরীভূত করল। “বিকাশপর্বে'ই এই অগ্রজতুল্য কবির সঙ্গে 
তার পরিচয় হয়েছিল এবং তিনি তাঁর "শাস্তিজল” কাঁবাটি পাঠ করে একটি 
প্রশস্তিমলক কবিতাও লিখেছিলেন । এখানে করুণানিধানের গ্রীত্িরসসিজ 
হদয় এবং নৈষ্িক কাব্যান্থশীলন কবিকে প্রাণের ম্বন্চি দিয়েছে । তিনি 
বলেছেন-_- 

_-মে মাধুরী মর্তোর অধিক 
অদৃষ্ট বিমুখ নয়, যাত্র! শুভ, আমি পুণ্যবান।” 

এই হিসেবে 'নবতীর্ঘস্কর” কবিতাটিও স্বরণীয় । বীর যুবক যতীন্ুনাথ স্থর 
ও চন্দ্রকাস্ত দেবের আত্মোৎসর্গের মছিমা-খ্যাপন কর! হয়েছে এ কবিতাক়্। 
প্রসঙ্গত মনুষ্যত্বের অবমামনা, স্ার্থত্যাগে কু, ধর্মাচরণে পুরোহিত-নির্ভরত। 


কাব্য-আলোচন। ১০৩ 


এবং পুঁথি” ও 'টপতে' পুঙ্জাকে কবি কটাক্ষ করেছেন। 'অবহছেলে আত্মবলিদান'- 
এর থে মৃত্যুপ্রয়ী আদর্শ এ বীর যুবকহুয় রেখে গেলেন, তার গ্রাতি শ্রদ্ধার্থা 
নিবেদিত হয়েছে । বল! বাহুল্য এ কবিতায় ব্যক্তিপ্রশন্তির মধা দিয়ে মছৎ 
জীবনাদর্শের প্রতিই কবির প্রাণের পুষ্পার্ধ্য । 

'সত্যেন্্-বিয়ে!গে এবং “চৌঠা। আধাঢ়৪৩ কবিতা ছুটিও উল্লেখযোগ্য । 
প্রথমটিতে কবি সতোন্ত্রনাথের স্তিপ্রিয় শ্বানাঘাত ছন্দে বাঙলাকাব্যে তার 
অবদানের কথ। শ্রন্বার সঙ্গে স্মরণ কর হয়েছে । লতোম্দ্রনাথের ব্যক্তিপূজার 
প্রবণতাটি স্মরণ করে মোহিতলাল লিখেছেন__ 

“যুগান্তরের ঘবশিকায় লুকায় যে সব যুগপারথি__ 

তোমার কবি-চিত্রণালায় নিত্য তাদের ধূপ'আরতি !” (সত্যোন্্র-বিয়োগে ) 

কবির নিজ চিত্রশানীতেও এরূপ 'ধৃপ-মারভির কিছু অভাব নেই। “চৌঠ। 
আষাঢ়" কবিতাটি একই রীতিতে দ্েশবন্ধু চিত্তরঞ্নের মৃত্যুতে শ্রন্ধাগুলি। 
এতে এ দেশপ্রেমিক দানব্রতী মহাবীরের প্রশ্বাণে কবিচিতের হাহাকার বড়ই 
মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। 

ব্যক্তিতর্পণের গ্রবণতাটি একটুখানি ভিন্নরূপে দেখ। দিয়েছে 'অগরিবৈশ্বানর' 
'দীপশিখা” ও 'কালাপ হাড়” কবিতায় । কবির সথগভীর মানবগ্রীতর সঙ্গে এ 
প্রবণত। অদ্বিত হয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে এসব ক্ষেত্রে । 

“অগ্নিবৈশ্বান৭:৪৪এ সত্যেন্ত্রনাথের স্থুরেও ছন্দে অগ্নিদেবতার বিচিজ্ঞ ও 
বিভিন্ন প্রলয়ংকরী শক্কি-বিতৃতির পরিচয় ঠিক ভাবামুষঙ্গে চিদ্জিত। আর 
“তপনের পথিক বধৃ'রূপণে দীপশিখার আত্মপরিচয়ে কবিকল্পনার স্বাধীন ও 
রোম।টিক দ্েচ্ছাবিহারের কথ! দ্বীকার করেও বল]! যায় এ কবিতায় 
অগ্রদ্দেবতার শিখার "্িতি আলক্তি, “দেহময় দাহনের জয়'চিহমুক্ত জলন্ত 
শিখার প্রতি আকর্ষণ ব)ক্তিপৃজারই একটি রকমফেরমান্র। শীক্তত্বাস্ত্রিক 
মোহিতলাল মানুষের মধ্যে ধে শৌরুষ, ঘে শক্তির উদ্বোধন কামন1 করেন 
_ প্রাকৃতিক জগতে তাঁর গ্রতিবূপ না দেখেও তিনি আশ্বস্ত হন না। 
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষার পূর্বে যেমন দেবী কালিঞার অর্চনা, মানুষের অস্তমিছিত 
অনীম সম্ভাবনাধুক্ত পুরুষকাঁরত্ডে জাগ্রত করার খ্ন্তে তেনই তীর শিখ! ও 
বহ্ছিত্ততি 

কবির এই প্রবশতারই আলোকে “কালাপাহাড়”*কবিতাটি ন্বর্তব্য। 
রহস্তময় এক এতিহামিক চরিত্র এই কালাঁপাহাড় । শোন! যায় প্রথমে তিনি 
হিন্দুই ছিলেন--পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ক'রে ঘোরতর হিন্ধুবিদ্বেষী হন। 


১০৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমাঁনস 


হিন্দুর দেব-দেউল ধ্বংসের অভিযানকালে তাঁর দ্বামাম। ও কাড়ানাকাড়ার 
তুমুল বাছ্ধ্বনি শোন] যেত। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণে কবি এ চরিত্রকে 
দেখেছেন এ কবিতায়। যুক্তি ও বুদ্ধিঘচেতন, নবজাগ্রত মানবাত্মার মহাশক্তির 
প্রতীক রূপে দেখ! দিয়েছে এই কালাপাহাড়। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধ 
বিশ্বাসের অচলায়তনকে ভেঙে ফেলে যুগযুগনন্দিত দৈবনির্ভরতা। ও ধর্মীয় 
আচার-সবন্বতার শৃঙ্খলকে ছিন্ন ক'রে কালাপাহাড় নবযুগের ক্ুচন! করেছে। 
এঁতিহাদিক কালাপাহাঁড়ের ভয়ঙ্কর মৃতি ও হিন্দুর দেউল বিধ্বংসী অভিযান 
কবির কাছে (দব-বিশ্বাসভঙ্গজনিত বীর্ধবান মহম্ত্ব-উদ্বোধক শক্কিবূপে 
প্রত্িভাত হয়েছে । আর মানুষের দেগ্মন্দিরে ষে-দেবতার অধিষ্ঠান_ এতকাল 
তারই অবমাননা হয়েছে বলে তার চিত্ত ক্ষুব্ধ । 

উন্নত পুরুষকার, বীরোচিত শক্তি, ইন্পাতকঠিন অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও 
আত্মগ্রসারণশীল মানুষের হ্র্গম গিরিজয়-ম্বপ্রকে মোহিতলাল বার বা 
অভিনন্দন জানিয়েছেন । মানুষের আত্মশক্তির উপর তীর গভীর আস্থা! ছিল। 
মানুষের স্মহান্‌ তাগও যে এ শক্তিরই একটি রূপমাত্র এই বিশ্বাসও তার 
প্রবল ছিল। ব্যক্তিচরিত্রের ক্ষাত্রন্থলভ কিংবা ত্যাগব্রত দ্িকটির বন্দন। 
ধীরে ধীরে তাকে বর্ষবান মন্থস্তত্ব পূজায় প্রণোদিত করেছে। “বিকাশপর্বে' 
ত্রৌপদ্দীর মানবিক দুর্বলতা] ও পুরূরবার মানবিক প্রেম তার শ্রদ্ধা অর্জন 
করেছে। “দমৃদ্ধিপর্ধে” “মৃতাশোক” কবিতায় জীবকে তিনি 'শিবেরও অধিক” 
বলেছেন এবং 'অগ্নিবৈশ্বানর'এ তিনি সকল জীবের জন্যে অগ্নিদেবতার গ্রসা 
ভিক্ষা করেছেন। কাজেই স্পষ্টভাবে না হলেও কবিচিতে মানবপ্রেমের অন্ত 


অস্বীকার কর! যায় না। 
এক হিসেবে কবির ব্যক্তিপূজাও মানবপ্রেমেরই একটি দ্িক। কিন্ত 


তিনি কোথা থেকে এই মানবগ্রেমের মন্ত্রটি লাভ করলেন? তান এই 
মানবপ্রেমের মূলে ইংরেজি রোমান্টিক সাহিতে)র৪৫ প্রেরণা, বাঙলা-সাহিত্যে 
উন্নিশ শতকীয় নবমানবতার (15০ [ন0095190) ) উজ্জীবনকা মনা, 
রবীন্দ্রনীথের স্থগভীর মানবগ্রীতি-অর্হণা_ প্রভৃতির গ্রভাব অনুমান কর। ষেতে 
পারে। কিন্তু এই সমস্ত বহির্গত প্রেরণা সম্মিলিতভাবে বাঙালী কবির 
রক্তগত তান্ত্রিক চেতনায় প্রচ্ছন্ন নরপৃজাকে৪৬ উদ্রিক্ত করেছিল বলে আমর! 
মনে করি। মোহিতলালের এই ব্যক্তি-প্রশত্তির হৃত্রে মনিবগ্রীতি বা জীবনের 
কোনো একটি মহৎ-আদর্শ বরণের অভীদ্দায় ঘে মানবতাবাদ তা তার কাব্যে 
বিশ্বের সকল শ্রেনীর মান্ষের জন্তেই . ত্বতোৎসারিত প্রেমরপে তেমন ধরা 


কাব্য-আলোচন। ১০৫ 


পড়ে নি। 'ম্বপনপদারা”র “মহামানব” কবিতায় গান্ধীজীর গ্রশস্তিতে তিনি 
“মহাদেব নয় -মহামানবের চরণ'বন্দনার কথা বলেছিলেন। “কালাপাহাড়' 
কবিতায় নরের মধ্যেই তিনি নারায়ণের অধিষ্ঠান লক্ষ্য করেছেন এবং “মৃত্যু- 
শোক" কবিতায় তিনি শিব অপেক্ষা জীবের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করেছেন। 
তত্ত্বে এধনও পধস্থ সর্বব্যাপী মানবপ্রেমের কবিতা তার অল্প। কবি তার 
'জীবনজিজ্ঞাসা, গ্রন্থে এইকালে বা তার কিছু পূর্বে কোন্‌ মানুষ কোন্‌ চরিত্র ও 
কোন্‌ আদর্শ তার বরণীয় তার কিছু পরিচয় দিয়েছেন । “বিস্মরণী” প্রকাশের 
কিছু পূর্বে ১৩৩* সালের একটি প্রবন্ধ “ছুঃখেষ স্বপ”এঞ, ১৩৩৯ লালের আর 
একটি প্রবন্ধ “মৃত্যুদর্শন'ণ এবং আরও পরে “অন্যয়ের কথা” সমালোচনায় 
মোহিতলাল সঞ্চল শ্রেনীর মানুষের ছুংখকষ্ট ও মৃত্যুবেদনার জন্কে গভীরভাবে 
ব্যথায় বিবশ হয়েছেন । কিন্তু এই সমস্ত গগ্যরচমার কথ বাদ দিলে কাবো 
এইকালে আপামর জনগণের জন্তে সমবেদনা ও মমত্ব প্রকাশে কোথায় ষেন 
কবিচিতে একটি দ্বিধা । বিষয়টি নিয়ে অতিরিক্ত ভাবনার ফলই এই দ্বিধাদস্থ। 
এই 'ভাবন।র পরিচয়দানের গ্ন্তে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতেছি-_ 

(ক) “ন্মধিকাংশ মাগষের কথাবার্তা তাহাদের স্থখ-ছুঃখ আশা-আকাজ্া 
এত ক্ষুদ্র যে, হাহাদ্দিগকে একপ্রকার পশু বলিয়াই মনে হয়) ইহাদের মধ্যে 
বেশীিন বাস করিলে বুদ্ধি রুমেই জড়ত। প্রাপ্ত হয় । . ইহাদের সেই ক্ষুত্র ক্ষুধা, 
সেই ভিথাপীহ্ৃলভ উল্লাস ও হতাশ দেখিলে সহজবুদ্ধিতে মনে হয়, ইহার! 
মানুষ ও পশুর মধাব্তী ।৮৪৭ 

(খ) “ষে সব মানুষ দত/ই বড় সদাশয়, সতানিষ্ঠ ও দৃঢ়চেত।, তাহার্দিগকে 
দেখিলে শ্বামি লজ্জিত ও সংকুচিত হই, নিজেকে ছুর্বল মনে হয়। কিন্ত থে 
মব মান্কষ মততিশয় নীচ, ভগ্ত ও স্বার্থপর, তাহাদিগকে দেখিলে আমার যেন 
র্বশক্তি জাগিয়া উঠে ।”৪৮ 

(গ) “মাঙ্ষের উ*কার করবার স্প্ধী কেবল তারই সাজে, যে নিজে 
মানুষ হতে পেরেছে ; সর্বাগ্রে হদয়বান হু শুয়। চাই ।”৪৯ 


আস্তিকযবোধ ও জন্মাস্তরবিশ্বাস 


৬*বিদ্বরবী' কাব্যে কবি মোহিতলালের ঈশ্বরোপলদ্ধিবিষয়ক কবিতার নংখা 
বিরল। তবে “মৃত্যু ও নচিকেতা" নামক বিখ্যাত কবিতাটিতে নাট্যরূপের 
অনেকখানি নিলিগ্ুতার মধ্যেও তাঁর অধ্যাত্মচেতনা স্পষ্ট । কবি নিজেও 
কবিতাটিকে তার অধ্যাত্ব-উপলব্ধির পরিচয়বাহী বলে স্বীকার করেছেন।৫০ 


১০৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 

নচিকেতা চরিত্রের গপনিষ'দক পরিচয়কে মোটামুটি অন্ধু্ন রেখে তিনি এখানে 
স্বকীয় উপলন্ধি ও ধ্যানকে মাঝে মাঝে প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুর্দেবতার 
অন্তিত্বে কবির বিশ্বাপ এখানে গোপন থাকে নি। এই কবিতাটি ব্যতীত 
“বিন্মরণী'তে মোছিতলালের আস্তিক/বোধ-সম্ঘলিত আর কোন কবিত। নেই। 
সমকালন বাঙলাকাব্যে রবীন্দ্রকাব্যের আন্তিক্যবোধের প্রভাবে, কাব্যে তমা 
ব! অতা্রিয়বাদ বড়ই প্রাধান্ত লাভ করায় বাস্তব দেহজীবনের কথা৷ গৌণ হয়ে 
পড়েছিল। এইজন্তে ইচ্ছে ক'রেই তিনি এ-বিষয়ে কবিতা লেখায় উৎসাহী 
'হুননি। কিন্তু তার অবচেতন মন্দের গভীরে মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
একটি বিশ্বাসবোধ ছিল। বাইরে থেকে কবিকে ধার! দেখতেন, তারা তান 
মনোগছনের এ বিশ্বাসের পরিচয় অনেক পময় পেতেন না। তার আত্মীয়- 
স্বজন[দর মুখে তাঁকে ব্যক্তিজীবমে আন্তিকরূপেই জান] গেছে। নিকট সম্পর্কে 
এসে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দেটাপাধ্যায় এ সম্বন্ধে ঘা লিখেছেন, ত। বিশেষ 
প্রণিধানঘোগ্য। 

“তিনি (মোহিতলাল ) জগৎ ও জীবনের বৈজ্ঞানিক নিয়মের মধ্যেও 
একটি নীতিকে আবিষ্কার করেছিলেন। তাকে তিনি জানতেন। মনে 
মনে মানতেনও । কিন্তু মনে মানা এক কথা এবং নিঃনংশয় বিশ্বামে তার 
অন্থশীলন আর এক কথ....বিশেষ ইষ্ট এবং সেই ইষ্টের সপ্রেম ধ্যান 
তিনি করেন নি। সেই কারণেই তার জীবনে কঠোরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পেয়েছে।”৫৯ 

মোছিতলালের জীবনের “উত্তরোত্তর কঠোরতা বৃদ্ধি'র জন্যে সাহিত্যিক 
তারাশঙ্কর যাকে দায়ী করেছেন ত। অবশ্তই তর্কপাপেক্ষ | কিন্তু যে নীতিকে 
তিনি 'মনে মনে মানা'র কথা বলেছেন তা বিশ্বের ভায়দতি এবং তান্ন- অঙ্টা 
ভগবান। এইটিই তো তার অবচেতন মনের বিশ্বান। পরবর্তা কাব্যগুদিতে 
কবির এই বিশ্বাম প্রবলতর হওয়ার প্রমাণ মিলবে | “কালাপাহাড়' কবিতায় 
নাই ব্রান্ষণ, য্েচ্ছ-ষযবন, নাই ভগবান--ভক্ত নাই' ব। “ভয় পায় ভয়! ভগবান 
ভাগে 1,-_ প্রভৃতি উক্তি আত্যাস্তক দেব2ক্তির অস্ত « মন্গয্যতখ্র নিদারুণ 
অবমাননার ক্ষুব্ধ কবির সচেতন মনের উচ্ছাসমাত্র । 

কবির জল্সান্তর সম্পকিত পুবোক্ত বিশ্বাসটি “বিন্মরণী” কাবে' সংশয়াচ্ছন্ন। 
জীবনপ্রেমের গভীরতার ফলেই এই সংশয় । কিন্তু এক্ষেত্রেও এ একই কথা। 
অর্থাৎ কবির অবচেতন মনে ছিল জন্মাস্তরীণ বিশ্বাসের সদ আসন আর 
সচেতম যুক্তিবাদী মনে যুগধর্মে জাগ্রত হয়েছিল অবিশ্বাসের অন্থুর । এই 


কাব্য-আলোচনা ১৬৭ 


বিশ্বাম অবিশ্বাসের দোলায় আন্দোলিত ছন্থকাতর কবিচিত্ের পরিচয় একাব্যে 
মাঝে মাঝে লক্ষণীয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি_ 
জল্মাস্তর বিশ্বাস-_ 
“ওগে।, তোমায় পথ খুজে আর আল্তে হবে নাক' 
যেথায় থাকো, ঘুমিয়ে তুমি থাকো! 
ম্মরণ-শিখায় প্রাণের প্রদীপ জেলে, 
বছর পরে বছর ঠেলে-ঠেলে 
পৌছব যে তোমার ঘরে আমি-_ 
সেদিনের সেই চার-চোঁখেভে প্রথম-চাওয়ার ব্বামী |” 


( মৃতপ্রিয়া ) 

অবিশ্বাস__ 

“তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ 

দুংখ-স্থথের মহা পরিবেশ 1! 

দেহ-লীলা-অবসানে 
য। থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি 
দর্শনে-বিজ্ঞানে ।” ( মৃত্যুশোক ) 

বিশ্বাস-_ 


“এ ধরার মন্মে বিধে রেখে ধাব ন্রেহ-ব্যথ।, সস্তান-পিপাস।, 
তাই র'বে ফিরিবার আশ11” 
( মোহম্ু্দগর ) 
অবিশ্বাস__ 
“আর যদ্দি না-ই ফিরি-__এ দুয়ারে না দিই চরণ?” (পান্থ) 
কিন্ত মনে রাখ! দরকার অবচেতন মনের বিশ্বামটিই যথার্থ । অচেতন 
মনের ওপর তার আধিপত্য নষ্ট হলেই জাগে ছন্ব. দ্বন্বথ ষে জেগেছে তা স্পষ্ট । 
কিন্তু অবচেতন মনের বিশ্বাপের প্রমাণ কি? হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে 
সংস্কারবশতহ হোক বা রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাবেই হোক- জন্মাস্তরবিশ্বান কবির 
মনের গভীরে ধীরে ধীরে আদন পেতেছে। কিছু পূবের কবির একটি উক্তি 
প্রমাণশ্বরূপ উদ্ধত করছি-- 
“অতৃপ্ত-প্রেমের যূলে আছে পূর্বজন্মের 25590186107 ধ। অন্ষ্গ-প্রভাব । 
এ জন্মে সেই জন্মাস্তর-স্হদকে চেনে না, খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু স্মতিজড়িত 
সেই প্রেম আছে, সেই সঙ্গ-পিপাসা আছে, অথচ “সে' নাই; ঘাহাকে 


১০৮ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানন 


অদ্ব-আবেগে জড়াইয়। ধরে সে আরেক জন- কাহার প্রেম দিয়া লে কাহাকে 
ভালবানিতেছে ! তাই গ্রেমে এত অভি, তাই প্রেমের রহস্য এত গভীর । 
এ জন্মাস্তরীণ ৪5৪০০৫৪61০)ই অনেক ট্র্যার্জিভির কারণ হইতে পারে ।৮৫২ 


মৃত্যুতাবনা 

বিকাশপর্বের মতো এই সমৃদ্ধিপর্বেও মোছিতলালের বিভিন্ন কবিতা ম্ৃত্যু- 
চিস্তার পরিচয়বহ। 

স্ৃতপ্রিয়।” “পথিক “নবতীর্ঘস্করঃ ও 'পাস্থ' কবিতায় তার ম্বৃত্যুভাবনার 
আংশিক পরিচয় এবং 'মৃত্যুশোক' ও মৃত্যু ও নচিকেতা" কবিতায় পুর্ণ 
পরিচয় রয়েছে । “মৃতপ্রিয়ার তিনি তার মুত প্রিক্তমাকে স্বপ্নে জীবস্তরূপে 
চাক্ষুষ করেছেন। স্বপ্নে তাঁকে মনে হল ষে তিনি অন্ত এক সাগরতীরের 
মহন্ত-মন্দিরবাসিনী “পরদেশিনী”। গৃছিণা বা ঘরনীর মিথ্যা পরিচয়ের উর্ধে 
মরণের পরেই প্রিয়তমা আসল স্বরূপ লাড করেন-_তার মনে এই তত্ব দেখা 
দিয়েছে । প্রিয়তমার স্বৃতি ধ্যান করতে করতে ধীরে ধীরে তার রাজ্যেই তিনি 
উপনীত হুবেন। দাম্পত্য প্রণয়ের একনিষ্ঠতায় এখানে কবি ষে মরণকে তুচ্ছ 
করেছেন, তাতে তার নিজ বিশ্বাস কতখানি এবং রবীন্ত্ীয় জন্মাস্তরীণ সৌহৃস্ত- 
লুত্রে গ্রিয়তমাকে উপলব্ধির ভাবচিস্তা অথব] বিহবাক্ীলালের “প্রেমের আনন্দ 
ধামে মরণের ভয় নাই”৫৩ প্রভৃতি উক্তির প্রভাব কতখানি বল। কঠিন । 

'পথিক' কবিতায় রবীন্দ্রীয় স্থরে জীবনপথ-পরিক্রমাকে পথিকবৃতিরূপে 
অনুভব ক'রেও মর্ভ্যধুত জীবনাবসানের ভাবনায় তিনি ভীত ন। হয়ে পারেন 
নি। ক্ষেতরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'অভয়ের কথা গ্রন্থের বেদাস্তীর় মৃত্যুচিস্তা 
ব৷ রবীন্্রীয় মৃত্যু ভাবনার আলোকে ধিনি কবিতাটির প্রথমেই বলেছিলেন__ 

'জানি শুধু_যাব বহুদূর, 


আসিয়াছি বহুদূর হ'তে (পথিক ) 
তিনিই শেষে বলেছেন-_ টি 


“জানিতে চাহিনা কবে 
দেহ-যাজা শেষ হবে-_ 
মুছে ধাবে লোক-লোকাস্তরে 
অন্তহীন অন্ধকার-মআোতে । (এ) 
বেদাস্ত বা৷ রবীন্দ্রীয় চিন্তার আলোকে জীবনকে প্রথম দ্বিকে কবি 
দ্বেখেছেন, তবে তার এ দেখা প্রাপগত বিশ্বাদে পরিণত হম নি। আর 
সেইজন্সেই এ কবিতায় তিনি মৃত্যুচিস্তাকে অতিক্রম করতে পায়েন নি 


কাব্য-আলোচন। ১৩৯ 


দেহবন্দনার চূড়াস্ত পরিচয় আছে 'মৃত্যুশোক” কবিতায়। দ্েহাস্তে কিছুই 
বে থাকে না, দেছচেতনাই যে জগৎ ও জীবনকে রমণীয় করে রাখে, নশ্বরদেহী 
জীব যে অনশ্বর তুবনেশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ কথা এ কবিতায় উচ্চকণ্ঠেই 
বল। হয়েছে । দেহুগত জীবনের প্রতি নি:সীম মমতায় নিবিড় এবং মহার্ঘ 
দেহের এমন অপরূপ গ্রশস্তি-স্পন্দিত কবিত। সমগ্র।বাওল। সাছিত্যেই ছুর্লভ। 
তথাঁপি কবি তাটি ধীরভাবে পাঠ করে আমর। মনে করেছি ঘে মৃত্যুর বিচ্ছেদ- 
বেদনাই একদিকে যেমন কবির দেহজীবনগ্রীতিকে গভীর করেছে, অন্তদ্দিকে 
এ বেদনাই কবিতাটিতে কারুণ্যের সু্টি করেছে। 
“উৎসব-শোভ। সান হয়ে যায় 
আলোকের অবসানে, 
মরণের ফুল বড় হুয়ে ফোটে 
জীবনের উদ্যানে । 
(মৃত্যুশোক ) 
মোহিতলালের বিখ্যাত “পান্থ' কবিতাটিতে তাঁর অতি প্রবল জীবনপ্রেম 
ও গ্রকৃতিপারবশ্থজনিত উল্লাদ অপূর্ব বাণীবদ্ধে রূপায়িত হয়েছে এবং মৃত্যুর 
ওপরে জীবনের জয়ঘোষণ। নানাস্থলেই পরিষ্ফুট। তথাপি আমাদের ।মনে হয়, 
এ কবিতায় জীবনের স্বতংস্ফৃর্ত জয়গানে কবিকঠ্ঠে একটুখানি বেদনার রেশও 
মিশে আছে । জীবনপ্রেমিক কবির কণঠের স্বরণ তাই জীবনের বলিষ্ঠ স্তব-মন্ত্র- 
উচ্চারণে রয়ে রয়ে কেঁপে উঠেছে? উদাহরণ দিচ্ছি__ 
“মৃত্যুর মোহুন-মন্ত্রে জীবনের প্রতিটি প্রহর 
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা 1” ( পান্থ) 
অথবা 
“ভয়, পাছে থেমে ঘাই গতিহ্থীন অবশ চরণে, 
দিকৃচক্র-অন্তরালে হয়ে যাই উদয়াস্ত-হার] ! 
আমারে হারাই যদি! ঘর্দি মরি হৃচির-মরণে! 
ব্যথ। আর নাহি পাই--শেষ হয় নয়নের ধারা! 
বল, বল, হে অঙ্গ্যানী ! এ চেতন! চিরতরে হবে না ত" হার1।” (পাস্থ) 
এখানে প্রথম “উদ্ধতি'তে ম্বৃত্যুর মোঁহন-মন্ত্রে জীবর-স্কবির নিকট যে 
মিনতি জানাচ্ছে, তা সকরুণ কেন? এই “কেন'র উত্তর আছে দ্বিতীয় 
উদ্ধৃতিতে। বোঝা যাচ্ছে, জীবনরসে বুদ হতে গিয়েও কবি নশ্বরতার বেদনা 
ভুলতে পারছেন ন।। 


১১৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


জীবনকে ভালবাসে বলেই মানুষের মৃত্যুভাবন1। ম্ৃত্যুভাবনা জীবন- 

চিস্তারই পরিণাম । মোহিতলালের “মৃত্যুশোক' 'পাস্থ' ও 'পথিক' কবিতায় 
তাই জীবন ও মৃত্যুভাবন। একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তীর বিশিষ্ট জীবনবাদ- 
বিষয়ক ভাবনার যূলে মৃত্যুভাবনাও যুক্ত থাকায় তলে তলে কবিমনে একটি 
পরিবর্তনও কাজ করছে। এর প্রমাণ পাওয়া গেল ঘমৃত্যু ও নচিকেতা”৫৪ 
কবিতায়। ভোগানন্দের মধোও যখন ক্ষণিকতার বেদন-রাগিণী বেজে 
উঠছে, তখন ভোগটাই হয়তো জীবনের অর্বশ্থ নয়। মাথু আর্নন্ড-ভক্ত 
মোছিতলালের চিত্তেও এ ইংরেজ কবির :1511017619 কবিতার সেই 
“7.0০008] 0998101/এর [06108] 0810” অনুভূত হয়েছে । এই চিরস্তন 
বেদনা! যেমন ভোগে অতৃপ্তির, তেমনি মৃত্যুভীতিরও । এই বেদনার দ্বন্দ থেকে 
মুক্তির জন্তে বিশ শতকের কবি মোহিতলাল প্রায় দুই সহত্র বৎসর পুর্বে 
খবিক উচ্চারিত মৃত্যুতত্বের রহস্ত জানবার জন্যে উতলা হয়েছেন। 
উপনিষদের যূল বক্তব্য যা] সংক্ষিপ্ত গৃঢাক্ষরে হুজাকারে ছিল, তিনি তাকেই 
অপূর্ব স্জনশক্তিবলে ও স্বচ্ছ কল্পনাশক্তির সাহায্যে বিশদ করেছেন। 
নেপথ্য পিতৃগণের গান, মৃতু)র স্বরূপ বোঝাতে নচিকেতার কাহছিনীচ্ছলে 
প্রাকৃতিক জগতের বাস্তব উপমা-প্রয়োগ, উপনিষদে যমদেবতার মুখে আত্মার 
রহস্য ব্যাখ্যার স্থলে মৃত্ার রহস্য উদ্ঘাটন এবং পাখিব বিত্ত ও ভোগ্য বস্ত 
কেন ত্পণীয় নয়, তা বোঝাতে নিজন্থ স্বাধীন চিস্তা__ প্রভৃতি এ-কবিতায় তার 
মৌলিক দৃষ্টি ভঙ্গিরই পরিচায়ক। কিন্তু এ মৌলিকত! উপনিষদধুগের একটি 
জীবন্ত প্রেক্ষাপটস্থজনে অভভুত সাফল্যলাভ করেছে । বালক নচিকেতা ভোগের 
সহত্র উসকরণ মদেবতার কাছে পেয়েও খুশী হতে পারেন নি-_ 

“ধরিয়াছ নান। ভোগ সম্মুখে আমার-__ 

আছে স্থখ, তৃপ্তি কোখা? এই মোর দেহ 

জরিবেনা গুধ্চর জরা সে তোমার ? 


কহ তবে 
কতকাল তৃঞ্ধিব সে ভোগ স্ছুভ? 
সহঅ-শরৎ আয়ু? তার বেশী নয় 1” 
(ম্বত্যু ও নচিকেতা ) 
অতএব “জীবনের গ্রেষ্ঠবর” “বিত্ত আর পরমাষু'র অঙ্পীকারে বালক নচিকেতা 
তথ। কবির চিত্ত শান্ত হল না। অবশেষে মৃত্যুদদেবতার মুখে নাচিকেতা 


কাব্য-আলোচন। ১১১ 


জানলেন “বিশ্বপ্রাণে নিজ প্রাণধন? বিলিয়ে দিয়ে ধে লাভ 'সে আনন্দ সেই 
মৃত্যু অন্ত সমান ।” এর সঙ্গে উপনিষদের বক্তব্যেরও কোনো! পার্থক্য নেই। 
সেখানে দেখি)--৮:06 1000 12066 71710) 501051505 110 2০0£019106 
[এ 16705 01 006 11701510018] 500] 5710) 002 ভ0110 90001 
18195 105 70095589901 05000 016 12201) 01 06261.৮৫€ বিশ্বগ্রাণের 
মধ্যে আত্মবিলোপী স্থমহান্‌ ত্যাগের মধ্যেই আছে মৃত্যু্জমী হওয়ায় নিবু়্ি 
আশ্বাস। উপনিবদের এই আশ্বীসবাঁণী মোছিতলালের-ভোগবাদ বিষয়ক ধারণার 
একেবারে মূল ধরেই টান দ্বিল। “বিকাশপর্ষের সেই 'ত্যাগ-নছে ভোগ'-_ 
উচ্চারণকারী কবি এখন ত্যাগেরই মহিমায় বিশ্ষিত ও আশ্বস্ত। আর ঠিক 
এই কারণেই “সমৃদ্ধিপর্বে' বীর যুবক যতীন্দ্রনাথ সয় ও চন্দ্রকাস্ত দেবের মৃত্যুবরণ 
অপূর্ব আত্মত্যাগের দৃদাস্তন্ূপে তাকে মুগ্ধ করেছে । “নবতীর্ঘস্কর” কবিতায় তাই 
তিনি বলেছেন__ 

হেস্ুপর্ণ। হে গরুড়! কোথা হ'তে স্থধ। সতীবনী 

হিয়া করিলে পান মৃত্যুবিষ-মন্থন পাথারে ? 


কোন্‌ শান্ত শিখাইল অবহেলে আত্ম বলিদান ?” 
( নবতীর্ঘন্কয় ) 
দেখা গেল, 'সমৃদ্ধিপর্কেই মৃতাভাবনার ছুঃসহ ঘন্ব থেকে কবির পরিত্রাণ ঘটেছে 
বিশ্বপ্রাণে আস্ত প্রাণের উত্পর্জনে কিংবা আত্মলোপী প্রেমের অনুশীলনে । 


সম্ুদ্ধিপর্ব £ দপকথ| 


. পবিন্মরণীর পরবর্তী কাব্য “রূপকথা? । “ম্বীর শিশু স্থমালা'রূপে 
১৩৫২ লালে জেনারেল প্রিপ্টার্স আযাণ্ড পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে কাব্যটি প্রথম 
প্রকাশিত হয় । ১৩৫৩ সালের ফাল্তুনে 'রুপকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। 
বর্তমানে দুণ্রাপ্য এই গ্রশ্থটি কবির ছুই মতা কণ্ঠা_অমিয়া ও অরুণাকে 
উৎসগিত। এতে কবিতার সংখ্যা মোট পনের । এক অধিকাংশ কবিতা 
১৩৩৮ সাল থেকে ১৩৪২ সালের মধ্যেই লিখিত। “রূপকথা” 'ঘুমপাড়ানি'৫৬ ও 
"শিউলির বিষ্বে' কবিত। তিনটি “হেমস্তগোধূলি” ও “বিসুব্রণী' কাবো সঙ্গিবি 
হয়েছে। বাঁকি কবিতা অন্ত কোনো গ্রস্থভৃক্ত হয় নি। কবিঙাগুলি রচনার 
পশ্চাৎ ইতিবৃত্ত কতকট। কবি নিজেই এইভাবে দিয়েছেন-_ 

“এককালে ছেলেদের জন্ত কয়েকটি কবিতা লিখিয়া ছিলাম, ধ|হাদের তাগিদে 


১১২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


লিখিয়াছিলাম, তাহাদের পত্রিকাতেই সেগুলি প্রকাশিত হুইয়াছিল।...এই 
কবিতাগুলি ঠিক শিশুপাঠ্য নহে? ইহাদের কাব্যরন কিশোর বা বালক- 
মনের উপযোগী । ভাব ও ভাবনার প্রসার ইহাতে যেটুকু আছে তাহ! 
অপেক্ষাকৃত অরল ও সহজ, এবং ভাষা কুজজাপি কঠিন নহে,_এইজন্ত কাব্যরস- 
পিপান্থ কিশোর-কিশোরীদের হাতে আমি এই ক্ষুদ্র কবিতাগুচ্ছ তুলিয়া 
দিলাম 1৮৫৭ 

মোছিতলাল কবিধর্ষে যেরূপ গভীরপ্রকৃতির লোঁক ছিলেন, তাতে 
ম্মরগরল'এর কবিতাগুলি রচনাকালে “রূপকথা'র কবিতাগুলি কেন লিখলেন, 
তা ভাববার বিষয়। ফরমাইসী কবিতা লিখতে তে। তিনি বরাবর অনিচ্ছুক 
ছিলেন। “পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া যায় এমন কতকগুলি কবিতা লিখতে তকে 
রোধ করেছিলাম”-কবি কালিদান রায়ের এই অন্থরোধের জবাবে 
মোহিতলাল লেখেন,--প্বরাতী লেখা আমি লিখতে পারব না।”৫৮ অথচ এই 
কবি “রূপকথার গ্রন্থ-পরিচয়ে বলেছেন যে বাইরের তাগিদেই এর কবিতাগ্ুলি 
লিখিত। তার এমন পরম্পর বিরোধী উক্তির অর্থকি? 

আমাদের ধারণ! তিনি অপত্য কিছু বলেন নি। “রূপকথার কবিতাগুনি 
নিছক বাইরের ভাগিদেই লিখিত হয় নি। 'রূপকথা"র ভূমিকায় তাঁর বক্তব্য 
আংশিক সত্য। কবি নরেকজ্জনাথ দেব এবং গিরিজাকুমার বন্থ-_খর। তার 
অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। এদের তাগিদের সঙ্গে কবির অন্তরের তাগিদ যুক্ত 
না হলে তিনি কখনই এ শ্রেণীর কবিতা লিখতেন না। কবি মোহিতলালের 
ধনোরাজ্োর পেই গোপন নংবার্দ জানলে আমর! বুঝতে পারব 'ম্ম্লগরল'এর 
গুরুপাক কবিতাঞ্জলি লেখার সময়ে কেন তার “রূপকথার কবিতাগুলির 
লেখার উৎসাহ । 

“শিউলির বিয়ে”৫৯ ও আরও তিনটি কবিত। বাদ দিলে বাকী কবিতাগুলির 
অধিকাংশই ১৩৩৮-৪২ সালে লিখিত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কবির ব্যক্তি 
জীবনের যে কাহিনী বিবৃত কর! হয়েছে তা ম্মরণ করলেই তার মনোরাজে;র 
অনেক রূহ্ুন্ত উদ্ঘাটিত হবে। পুনরুক্তির ভয়ে এখানে ছু'একটি প্রাসঙ্গিক 
তথ্যের উল্লেখ করছি। এইকালে অতিশন্ন নেহভাজন অহুজ-গ্রতিম 
কবি নজরুলের সঙ্গে বিরোধে তার মানসিক অবস্থা অত্যস্ত অশাস্তিপূর্ণ 
ছিল। এই অশাস্তি ১৩৩৮ সালে তীর ছুই কন্তার মৃত্যুতে চরমে উঠল। 
তাছাড়। এই বছরেই এক শিশ্ পুত্রের মৃত্যুও তাকে উদ্ভ্রান্ত করল। ছুই 
শিশুকন্তার ও পুত্রের বিয়োগ বেধনায় কাতর কবি তাদেরই রাজ্যে স্থতির 


কাবা-আলোচনা ১১৩ 


অ্গল উন্মুক্ত ক'রে মানস-প্রয়াণ করবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন। এই 
সময় নরেন্দ্রনাথ দেব ও গিরিজাকুমার বস্থ তাদের পত্রিকায় লেখবার জন্তে 
কবিকে অন্রোধ জানালেন । বাইরের প্রেরণার সঙ্গে অন্তরের তাগিদ যুক্ত 
হলে আর এই কারণেই “রূপকথার কবিতাগুলির জন্ম । 

প্রকাশিত “ূপকথা” কাব্যে তিনশ্রেণীর কবিতা--তিনটি অঙ্গবাদ, ছুটি 
পূর্ববর্তী কাব্য থেকে সংগৃহীত এবং দশটি সম্তান-বিয়োগে মানসিক শাস্তির 
প্রয়োনে রচিত। এই তথ্যটির সঙ্গে আমরা আশ্র্যভাবে রবীন্দ্রনাথের 
“শিশু'কাব্যের সাদৃশ্ত লক্ষ্য করি। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের 
“শিশু'কাব্যের পরিচয় দান করতে গিয়ে লিখেছেন, “শিশু কাব্যের কবিতাগুলি 
তিনভাবে সাজানে। চলে। প্রথমত, গোটা কয়েক অন্থবা দ্বিতীয়ত, 
কতকগুলি পূর্বতন কাব্য হইতে বাছিয়1 লওয়া, ইহাদের অধিকাংশই কবির 
অল্পবন্পসের রচনা 1, তৃতীয়ত, প্রথম বস্তিশটি কবিতা । এই শেষোক্ত 
অংশটিকেই প্রকৃত শিশুকাব্য নাম দেওয়া যায় ।”৬০ 

অতঃপর এ সমালোদক এই তৃতীয় অংশ রচনা মূল প্রেরণার ইতিহাস 
উদ্ধত করেছেন--+*্ত্রী বিয়োগের পর এক বৎসর যাইতে না শাইতেই মধ্যম 
কল্তার মৃত্যু হইল । তাহাকে বায়ু পরিবর্তন করাইবার জন্য যখন তিনি 
আলমোড়া পাহাড়ে ছিলেন, তখন একটি নৃতন কাব্য দেখানে রচন৷ 
করিয়াছিলেন ; তাহার নাম “শিশু” । পীড়িত! কন্তা, মাতৃহীন শিশুপুত্র 
শমী, কবির কাছে মাতা ও পিতা উভয়ের ন্সেহলাভ করিয়াছিল । সেই 
একটি গভীর স্রেছরপ হইতে উতসারিত এই কাব্যটি বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হইস়়। 
উঠিয়াছে। পুনের মধ্যে আপনার কল্পনাপ্রবপ বালক-হ্ৃদয়ের সখ দুঃখ জাগিয়া 
এই কাব্য শিশু-জীবনের আনন্দলোককে উদ্‌্ঘাটিত করিয়াছে ।”৬১ 

আশা করি, এ উদ্ধৃতি থেকেই মোছিতলাল ও রবীন্দ্রনাথের এই শ্েণীর 
কবিতা-রচনায় সাদৃশ্যটুকু উপলক্ধ হুবে। হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের “শিশু” 
কাব্যের আদর্শে পরবর্তীকালে মোহিতলাল তার “রূপকথার কবিতাগুলিকে 
অঙ্থরূপ পন্থায় সজ্জিত করেছেন। কিন্তু উভয় কবির মনে এ শ্রেণীর কবিতী- 
রচনার পশ্চাতে যে শোকাবহ ব্যাপারটি আছে, সেখানে অনুকরতণর কোনো 
প্রশ্নই ওঠে ন1। অবশ্ত এই শ্রেণীর কবিতায় শিশু মনশুত্বের গভীরে গ্রবেশ 
করে বিশ্বসৌন্দর্ষের সঙ্গে শিশুর সৌন্দর্যকে মিলিয়ে শেষ পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথ যে 
অত্যুচ্চলোকে তার কাব্যকে নিয়ে গেছেন, তার লঙ্গে মোহিতলালের কোনো 
সাদৃশ্ত নেই। আমর! সেবখা বলি নি। 


৮৮ 


১১৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


এখন প্রশ্ন, মানসিক দুঃসহ যন্ত্রণা বা তীব্রতম শোকব্যথাকে হাক্ক। করার 
জন্যে কবিদের কেন এই শিশু-রাজ্যে মানল-গ্রয়াণ? এ জগৎ কিভাবে তাদের 
কাছে সাত্বনার হেতু হয়? আসলে শিশুর জগৎ কল্পন। ও রূপকথার জগৎ । 
সম্ভব-অনস্ভবের পরিলেখ এখানে নেই । বাস্তব সংলারের বিধি-বিধান, সত্যাসত্য 
নির্ণয়ের হিসেবী মাপকাঠি, যুক্তিতর্ক ও কলরব এ রাজ্যে অনুপস্থিত। এ 
রাজ্োর নায়ক শিশুই । প্রত্যেক মাহুষকেই একদা তার এই অতিপ্রিয় পকথার 
জগতে বাম করতে হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এ রাজ্য থেকে ধীরে 
ধীরে নির্বানিত হয়। ভাবছুর্গের অধিবাসী কবি ব৷ সাহিত্যকর্দের জীবনে 
কিন্তু এই কল্পনাপ্রবধ রহশ্তমযর বাল্যের আকর্ষণ সর্বাধিক! এ জগতে 
আসতে পারলে বিড়ম্িত বান্তব-জীবনের সমস্ত জালা, সমস্ত দুশ্চিন্তা, সমস্ত 
নৈরাশ্ব-বেদনার হাত থেকে ক্ষণিকের জন্তেও মুক্তি পাওয়া! যায়। নেই 
মুক্তিদশায় ন্মতির আলোকে ষ। লাভ করা যায়, তার মূল্য অপরিসীম ।৬২ 

মোহিতলাল তার “রূপকথা” প্রস্থটিকে “ঠিক শিশুপাঠ্য* বলতে চান নি, 
বলেছেন, “ইহাদের কাব্যরস কিশোর ব1 বালক মনের উপযোগী ।” শিশু ও 
কিশোরের জগতে তফাত কিসে? কন্পন।, রহস্যময়ত1 ও অজ্ঞতার মাত্রাভেদে । 
শিশুর বয়োবুহ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার কল্পনা-উদ্বেল অপরূপ দেশটিতে বাস্তব 
জগতের আলো, হিসেবী বুদ্ধি, তর্ক ও চিন্তার আনাগোন। শুরু হয়। শৈশবের 
পরবর্তী স্তরই কৈশোর। কিশোর শব্ধের অর্থ অপ্রাপ্তবয়স্ক--১১ থেকে 
১৫ পর্যন্ত যার বয়স। বলাবাহুল্য এই বয়সেও কিশোরের মনে পূর্বের স্বপ্ন, 
বিন্বক্ন ও কল্পনার যথেষ্ট আধিপত্য থাকে । তবে শিশ্তর মতো। সে অতথানি 
অবুঝ ব1 বাস্তবজ্ঞানহীন নয়। কৌতুহল এবং বিশ্মস্ব কিশোরের কম 
নয়। কিন্তু শিশু যাতে কৌতুছলী ও পুলকিত, কিশোর তাতে উচ্ছৃসিত 
নয়। আবার কিশোরের যাঁতে উল্লাস, শিশু তার মর্ম অনুধাবন নাও করছে 
পারে। শিশুর খেলন৷ ও বারন কিশোর আর চায় না। শিশুর জগতের চেয়ে 
তার জগৎটি অনেকখানি সীমিত । শিশু ও কিশোরের মমোজগতের এই পার্থক্য 
থেকে বুঝতে পার! যায়, এদের জন্তে রচিত সাহিত্যেও কোথায় ভেদ থাঁক। 
প্রয়েজন। এই পার্থক্যের কথা মনে রেখেই মোহিতলাঁল তার কাব্যকে 
নিছক শিশুকাব্য বলতে কুন্তিত হয়েছেন। “রূপকথা” অনুবাদ কবিতাগুজি 
বাদ দিয়ে বাকীগুলির বিচার করলে আমর দেখব, এগুলিও সব কিশোর 
বা বানক মনের উপযোগী নয়। অন্নসংখ্যক কবিতা শিশুদের জন্যে রচিত 
বলে মনে করা যায়। এই কারণেই বোধ হয় কবির সংশয়পূর্ণ ভাষা 


কাব্য-আলোচন। ১৯১৫ 


“ঠিক শিশুপাঠ্য নহে” । কবিহৃদরের এই সংশয়ের হেতু পরে বিঙলেষণ কর! হবে। 
সে যাই হোক, পুজোর পোষাক" 'শাস্ত খোক।» চালাক জগাই” এবং “আড়ি 
ও ভাব” এই চারটিকে শিশুকবিতা, “্মরণে' “রূপকথা” এবং পপুস্পজীবন'কে 
কবির ব্যক্তিগত স্থৃতি-রোমস্থনের কবিতা আর "মায়ের প্রতিমা” “বীরগাথা, 
'রাজবেশ' এবং শ্রাবণের গান' এই কয়েকটিতে কিশোর কবিতা বলা যেতে 
পারে। তার ব্যক্তিগত স্বতিরোমস্থনের তিনটি কবিতা এবং 'রাজবেশ' ও 
শ্রাবণের গান'এর রম বয়স্কদের উপযোগী । 
অতঃপর কবিতাগুলির আলোচনা! । ছুই মৃত|কন্ঠাকে কাব্যটি উতৎ্সর্গকালে 

স্মরণে শীর্ষক কবিতায় মোহিতলালের পিতৃসত। হাহাকার করে উঠেছে। 
কন্ঠ! ছুটির মৃত্যুর এক বছর পরে কবি *৩৩৯ সালের “শনিবারের চিঠির 
শ্রাবণ সংখ্যায় বিখ্যাত 'মৃতুাদর্শন? লিখেছিলেন ! আর ১৩ বৎসর পরে প্মরণে, 
কবিতায় তিনি যা বলেছেন, তাতে বোঝা যায় এ সম্ভানদ্বয়ের চিরবিদায়৬৩ 
কি নিঃসীম শূন্ত তায় কবিচিত্তকে নিক্ষিপ্ত করেছে__ 

“চোখ বুজে আজ খুঁজছি তোদের, বুকের তলার অন্ধকারে, 

কোথায় আছিস্‌ আছিপ্‌ কি নেই--মেকথা কেউ বলতে নারে । 


আছিস্‌ তোরা--আছিস্‌ বেঁচে আমার নিশাস চোখের জলে, 
থাঁকবিনে আর, ডুবব ষখন আমিও সেই আধার জলে । 


ধর্‌ মা তোরা তোদের ধাপের বুক-ভাঙা এই ব্যথার দান, 
তোদের কথাই রূপকথা! যে এমনি আমি ভাগ্যবান ।৮ 
(স্মরণে ) 
অমিয্বা আর অরুণার কথাই আজ শিত। মোছিতলালের কাছে 'রূপকথা? | 
বূপকথার জগতে বিচরণ করেই তিনি তার বাথাদিগ্ধ স্তরকে আশ্বপ্ত করবেন । 
আত্পাত্বনার ছলেই তাই তিনি রূপকথার রাজ্যে কি যেন সন্ধান করছেন। 
“কোন্‌ জনমের কোন্‌ মার মুখ, 
কোন্‌ অতীতের কোন্‌ হখ-ছুঃখ 
নৃতন করিয়। ভরি+ তোলে বুক-_- 
সকলি হয়েছে পর। 
তাই ভাবি, আর দেখি--মুখখানি সবচেয়ে সুন্দর !* 
হারা- মুখ ম্মরনধে পিতার চোখেও জল নামছে__ 


১০৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


“কারে! পানে চেয়ে মনে হয় যেন, যে জন গিয়েছে চলে? 
সে-দিনের খেল। সাঙ্গ না করি", কাহারে কিছু না বলে'__ 
নেই যেন হোঁথা উকি দিয়ে চায়, 


কাদে যেন দেখা হ'লে! 
অত দূরে থেকে স্থখ হয় কারো 1 কেন গেলি ভাই চলে' ?” 
(রূপকথা ) 
নিরুদেশের রাজ্যে হারা কবির কোনে! এক পুত্রের স্বতিরো মন্থন রয়েছে 
“ভোলানাথ” কবিতায় । পথ তলে ভোলানাথের মতে? কবির গৃহে সে এসেছিল, 
“আকাশের নীলে, সে আবার নিরুদেশ হয়েছে । এই পুরাতন স্মতি-ম্মরণ 
ক'রে তিনি সাত্বন। পাওয়ার চেষ্টা করছেন-- 
"দুধের বাটিতে দুধ ষে রহিল পড়ে? । 
চোখের কাজল-_-আধেক রহিল টানা, 
চুমাটি খাইতে মুখখানি গেল যে নড়ে 
তাও শেষ করে? যেতে কি আছিল মানা ?” 
( ভোলানাথ ) 
শোককাতর পিতার এই আত্মসাত্বনার চেষ্টা “পুষ্পজীবন” কবিতাতেও 
লক্ষণীয়। পুস্পের অমরজীবন কল্পনার সাহাঁষ্যে তিনি সম্তানদের অস্তিত্বে আস্থ। 
আনবার চেষ্টা করছেন। তার সিদ্ধান্ত হল-_ফুল ঝরে, কিন্ত মরে না। 
বত্সরের বিশেষ বিশেষ সময়ে আবার তারা দেখ! দ্েয়। ফান্ধনের অশোক- 
শাখে কোকিলের ডাক, চন্দ্রের হাঁসবুদ্ধি, আকাশের নীলমেঘ ও অগ্রানের 
তৃণের বুকে শিশিরবিন্দু--চিরকালই তো আছে। সীমিত দৃষ্টিতে বিশেষ 
কোকিল, বিশেষ মেঘ ও বিশেষ শিশিরবিন্দু নিশ্চয়ই আর দেখ ষায় না-_ 
কিন্ত দৃষ্টিকে প্রসারিত করলেই স্মষ্টিগতভাবে তাদের অব্যাহত ধারায় 
অমর-জীবনের পরিচয় মেলে। কবির সম্ভতিরাঁও ফুলেদের মতো ঝরে 
গিয়েও তাই মরে নি। এখানে ঘে চীরটি কবিতার কথা আলোচিত হল, 
প্রত্যেকটিতেই ম্বৃতিচারণ। এগুলি যে শিশুবকাব্য নয়, এতে কোনো সন্দেহ 
নেই। আবার এগুলি কিশোর মনের উপযোগী কিনাও সন্দেহ। তবে ব্যক্তিগত 
স্বৃতি-রোমস্থনের কবিতা৷ ছিসেবে এগুলি যুল্যবান। 
পুজোর পোষাক" কবিতায় তিনি স্বীয় শিশু কন্তার অদ্ভূত একটি খেয়ালকে 
কাব্যরূপ দিয়ে কন্তাস্বতি-লালনের আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছেন। 


কাব্য-আলোচনা ১১৭ 


আবার শিশুকন্তার আকাশ-কুস্থম- খেয়ালটি সকল শিশুরই একটি চিরস্তন 
অভিলাষ হওয়ায় কবিতাটি শিশু-কবিতারপেও অনবগ্য। কবির তিন 
বছরের শিশু-কন্তার “বাবা, সাজার সখ হয়েছে । রুমাল, চাদর, মনিব্যাগ, 
জুতো, পাঁঞাবি ষা কিছু পিতার ব্যবহার্য সমস্তই কন্ঠার মাঁপনই মতে। ক্রয় কর! 
হল। পুজোর এই পোষাক পরিধান করে মেয়ে কাছে এসে তাঁকে বলল-__ 

“কেমন আমি বাবা হলেম, দেখে দিকিন চেয়ে । (পূজোর পোষাক ) 
কিন্তু বাবা” সেজেও আদরের ছুলালী সন্ত হল না। ক্রোধের সঙ্গে সে বলে 
উঠল-__ 

“বাব। তৃমি আমার জন্যে আমলে ন1 ষে গৌঁপ।” (পূজোর পোষাক ) 

“চালাক জগাই”এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক দার প্রশংসা করায় ভাইএর 
ক্রোধ এবং নিজ চালাকির হাশ্তকর কাছিনী বিবৃত ক'রে দাদাকে ঠকানোর 
প্রসঙ্গ_একধিকে যেমন উপভোগা, অন্তদিকে তেমনই শিশুমনেরও উপষোগী। 

শান্ত খোকা, কবিতায় কবি ব্যক্তিগত সন্তান হারানোর বেদনা! লাঘব করতে 
চেয়েছেন বটে, তবে এখানে রুণগ্রশিশুর আচনণ ষে কোনে শিশুর আচরণ বলে 
গৃহীত হতে পারে। সেইজন্তে শিশু কবিত। হিসেবে এটি মৃল্যবান। "শান্ত 
খোকা'র চিত্রটি করুণ ও মনোরম । রুগ্ন সম্তভনি আর তার শধ্যাপার্থে অশ্রুসিক্ত 
মাতা। সন্তানকে বার বার ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টায় অবোধ থোকা ভাবছে যে 
তার ছু্টুমির জন্তেই বোধ হয় শান্ডি-স্বরূপ এই ওষুধের আয়োজন। সে আর 
ছুুমি করবে না__এই প্রতিশ্রতি দিয়ে মাকে ওষুধ দিতে নিষেধ করছে। বন্ধ 
ঘরে রুগ্র শিশুর মন বাইরের ডাকে ছুটে যেতে চায়। “পাখন। মেলে” 'নীন 
আকাশের কোলে” তার উধাও হয়ে যাওয়ার কথ! ম] শুনেছেন। খোকার 
ধারণা, সেই জন্টেই বোধ হয় মায়ের চোখে জল । মায়ের চোখের জন্বের অর্থ 
অবুঝ শিশু এর বেশী আর কি জানে? 

মোছিতলালের “আড়ি ও ভাব” কবিতাটি শিশুবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ । শিশু-মনন্তত্বের এক অপরূপ বাস্তব আলেখা এখানে অস্কিত হয়েছে। 
ছোট শিশুদের মধ্যে “আড়ি ও ভাব? খেলার একটি নিত্য অঙ্গ । এক মুহুর্তে 
নিতাস্তই তুচ্ছ কারণে যার সঙ্গে একক্রনের আড়ি হয়, পরমুহর্তেই আবার তারা 
ভাব পাতাবার জন্তে উত্স্ক হয়ে ওঠে। কিন্তু একজন.ক্াব করতে উতস্ক ও 
অন্তজন যদি অকারণ গভীর হয়ে ওঠে, তাহলে ভাব-করতে আস শিশুর অবস্থ। 
কিরূপ হয়, তারই একটি হ্থন্দর চিত্র এখানে আছে। আলোচ্য কবিতায় 
একজন শিশু আরেকজনের নামে দোষারোপ ক'রে পণ্ডিতমশাইকে বলায় 
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ছুজনের মধ্যে আড়ি হয়ে গেছে । যে আড়ি করেছে, তার কাছে অন্ত শিশুটি 
মজার কলম, গল্পের বই, পেন্সিল, জলছবি গ্রভৃতির কতো গল্প ভাব পাঁতাবার 
আশায় বলে গেল। জ্যাঠাইমার নেবুর আচার, বাগানের জামরুল, পেয়ারা, 
কাগজ মোড়া আমচুর_ কোনো কথাই বাদ দিল না সে। তখন কি আর 
অন্যজন কথা না বলে থাকতে পারে? শিশুদের আড়ি শরতের লঘুমেখ। 
একজনের একটুখানি আগ্রহের অনুকূল বাতাসে তা কোথায় উবে থায়-_তাই 
এক মুহূর্তে একটি কথায় তাহার্দের ভাব হয়ে গেল__ 
“আর হবে না ভাব কিন্তু 
আয় খেলিগে ডাংগুলি ।” (আড়ি ও ভাব) 

“মায়ের গ্রতিমী, “রাজবেশ' ও “বীরগাঁথাঃ তিনটি কবিতার বন্তব্য কিশোর- 
চিত্তের উপযোগী । দেবী ছুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমার গঠনারভ থেকে পুজো পর্যস্ত 
কালটিতে যে ব্যবধান, ত1 বালকের পক্ষে ধৈর্যচ্যুতির কারণ। দেবী-পুজার 
পুরোহিতের চেয়ে শিল্পী পানকাকা'ই বাঁলকদ্দের বেশী শ্রদ্ধ।' আকর্ষণ করে। 
তারপর এমন সুন্দর প্রতিমার দ্রত-বিসর্জনও তাদের চিত্তে নিদারুণ বেদনারই 
হেতভু। এই সমস্ত কথাই বাঁলকমনের সামঞজন্তঙ্ছত্ে স্বাভাবিকভাবেই “মায়ের 
প্রতিমা” কবিতায় দেখ! দ্িয়েছে। কিন্তু 'রাজবেশ” কবিতার বক্তব্য 
তেমন স্পই নয়। রাজা নিঃম্ব হয়ে বনে গিয়েও রাজবেশের গ্রলোভনকে 
জয় করতে পারেন নি- এই অনুভূতিটি কবিতায় তেমন চিতস্প্শী হুয় নি। 
“বীরগাথা+ এবং শ্রাবণের গাঁন*_ছুটি কবিতাই অপর্ষপ। "শ্রাবণের গান? 
কবিতা হিসেবে উচ্চশ্রেণীর । বয়স্কেরাও এর রস আম্বাদনে আনন্দিত হতে 
পারবেন। পল্লীগ্রামে শ্রাবণের বাস্তবরূপ আর কবিদের কাব্যে অঙ্কিত শ্রাবণ- 
রূপের পার্থক্য এবং উতডয়রূপকে সমান মর্যাদার সঙ্গে যুক্তিভিত্তিক পন্থায় গ্রতিষ্ঠিত 
করা হয়েছে এ কবিতায়। কবিতাটির শেষের দিকে শ্রাবণদিনে ঘরে বসে 
“সারাদিন শুধু অঙ্ক কষিতে থাকো” কিশোরদের গ্রাতি এই উপদেশ কবিতাটিকে 
ব্স্বদের রাঁজ্য থেকে কিশোরদের রাজ্যে ঠেলে দিয়েছে । 

'বীরগাঁথা, কবিতাটিও কিশোর-কবিতা! হিসেবে ক্রটিহীন। কৰি প্রথমেই 
জানিয়েছেন-_ 

গগে সুন্দর যুবা বীরবর । ধর! দাও মোর গানে, 
তোমার কাহিনী ধ্বনিয়। ভুলিব চির-কিশোরের কানে। 
(বীরগাথা ) 
এই বীরের রূপকথার জগণ্ডেই বাস। তার 'মুকুতার খাপে বাকা তঙগোয়ার 


কাব্য-আলোচন। ১১৯ 


'জড়োয়ার জরীর ফাঁসে উষ্ধীষে হীরার দোলক", “ছুই কানে বীরবৌলি', গলায় 
“আধেক চাদের মান।” ললাটে “রক্ততিলক” আর “আখিতে প্রতিভা'র দীপ্তি। 
নীলসাগরের কূলে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর যেখানে ইন্দ্রনীলের ফুলে সোনার 
ভ্রমর আর নিত্য জাফরান রাঙা! জ্যোৎসার আলো--সেই অজান। দেশে 
অশ্বারোহী বীর ছুটে চলেছে এক স্বপনপাঁখির সন্ধানে । অথব। সে চলেছে 
পৃথিবীর অপর একটি ছিমমন্ন মেরুদেশের প্রান্তে-_যেখানে একটি গাছে ছুর্লভ 
সোনার আপেল ফল ফলেছে, কিংব। বীরযুবা চলেছে কোনে৷ এক নির্জন 
গিরিচুড়ের দানবপুরীতে-__যেখানে বন্দিনী রাজকন্যা! সোনার খাচায় আবদ্ধ হতে 
চোখের জল ফেলছে-_তার উদ্ধারকামনায়। এই বীরের কাহিনী শুনতে 
শুনতে কিশোরের মনও দুঃদাহসিক অভিযানে “দুর্গম গিরি কাস্তার মরু হুস্তর 
পারাবার” লঙ্ঘন করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। 
“আমরাও তাই ছুটে বাহিরাই_ দেহ থাকে পিছে পড়ি'_ 


প্রাণ তোমা সাথে করে অভিষান দুর্গম পথ ধরি” ।” 
( বীরগাথ! ) 


আর যার) বয়ন্ধ তাদের অস্তস্তলে নিজিত চিরকিশোরের ঘুম ভেঙে যায়। 
মোহছিতলালের “রূপকথা” কাব্যালোচনার এইখানেই শেষ। এই কাবোর 
'শ্াবণের গান” 'রাজবেশ' «রূপকথা» 'পুষ্পজীবন, এই কয়েকটি কবিতা ঠিক শিশু 
ব। কিশোর মনের উপযোগী নম্-_বরং এগুলি বয়ন্কর্দের জন্যেই ঘেন লিখিত। 
কিন্তু মোহিতলাল এ কাব্োর সমহ্ত কবিতাকে বালক বা কিশোর মনের 
উপষোগী বলে অভিহিত করেছেন। আবার এ-কাব্ো শিশুদের জন্তেও কয়েকটি 
কবিতা আছে । এমন মিশ্রণের কারণ কি? আমর মনে করি কবিচিতের 
মেই অস্তনিহিত দ্বিধা ব1 হন্বই এর মূলে । এই শ্রেণীর কবিত। রচনায় সার্থকতা 
অর্জন করতে গেলে কবিকে সকল অভিমান বিসর্জন দিয়ে শিশু বা কিশোরের 
মন নিয়েই অগ্রসর হতে হয়। মোহিতলালের মতে গভীর ও চিস্তাশীল 
ব্যক্তির পক্ষে সে কাজ সহজ নয়। অথচ এই একটিবার মাত্রই তিনি অস্তর ও 
বাইরের তাগিদে ভাব ও ভাবনার উচ্চমার্গ থকে নেষে এই শ্রেণীর কাব্যরচনায় 
মনোনিবেশ করেছিলেন। এ কিছু তার শ্বধর্মচ্যতিও নয় । কিন্ধু তীর 
চিত্ব-প্রকৃতিতে এই “সম্দ্ধিপর্বে'ই ছ্িধ! বা ছন্দের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে । তার 
জীবনবাদে, মৃত্যুভাবনায়, সৌন্দর্য ভাবনায়, ব্যক্তিপ্রশন্কিতে, জন্মাস্তরবাদে__- 
লর্বতই হন্ব দেখ! দিয়েছে । সুতরাং এখানেও কবির অজ্ঞাতে ঘদি সেই হন্দ 
দেখা দেয় তাহলে আশ্র্যের কি আছে? এই কারণেই এ কাব্যে বিভিন্নগ্রকার 
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কবিতার মিশ্র। তথাপি এ ঘন্ব কবির “রূপকথা"র কাবাগত ভাবকে ভাবনায় 
রূপান্তরিত করে নি। বরং এই একটি ক্ষেত্রেই তিনি তার মনের ছন্বকাতর অবস্থ। 
থেকে অনেকখানি নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন । তাই ভাবনার ছন্দে ক্রিষ্ট- 
শ্রাস্ত-রাস্ত কবির এ কাব্যে যেন ক্ষণ-বিশ্রামের আয়োজন । ছন্দের গুরুভারকে 
সহনীয় ক'রে তোলবার জন্তে এ মানস-গ্রস্ততির প্রয়োজন ছিল বৈ কি। 


পর্বশেষে 


“সমৃদ্ধি পর্বের “বিম্মরণী” কাব্যে কবির বিভিন্ন প্রবণতাগুলির ক্রমবিকাশ 
সবিষ্তারে আলোচিত হয়েছে। স্পষ্টই দেখ। যাচ্ছে, এই পর্বে বিকাশপর্কের 
ভাবাহ্ুতৃতিগুলি বহুস্থলেই ভাবনায় রূপাস্তরিত। পূর্বের স্বপ্ন বা কবির 
রোমান্টিক মনোভাব এ পর্যে অনেকখানি সংষত। কল্লনাপ্রবণতা এখানে 
ষে নেই তা নয়, কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে বান্তবজীবনের ছুঃখযস্ত্রণা, ভোগ- 
কামনা ও তঙ্জনিত ছন্ব, মৃত্যু ভাবনা, মানবমছিমা বা উচ্চাদ্শ-গ্রীতি-_ প্রভৃতি 
কবিচিত্তকে অধিকার করেছে । মোহিতলালের কাব্যের ভোগবাদ বা! জীবনবাদ 
ষে অতকিতভাবে কবিচিত্তে সমুদ্দিত কোনে! বস্ত নয়, তৃতীয় অধ্যায়ে সে সম্পর্কে 
বিস্তত আলোচন। কর] গেছে। বস্তনিষ্ঠ দৃষ্টি, মননসমৃদ্ধ স্ষ্টি এবং বক্তব্যে 
নাটকীয় গুণ নিয়ে তিনি যখন তার স্বকীয় স্টাইল-লক্ষণাক্রাস্ত এই পরের 
“স্মরণী কাব্যটিকে বের বাণীমন্দিরে উপস্থাপিত করলেন, তখন তরুণের দল 
উল্লসিত চিত্তে ও উচ্ছৃসিত ভাষায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । তাদের 
বক্তব্যের অতিরগুনটুকু বাদ দিলেগু সত্যটুকু উপলব্ষিতে অস্থবিধে হয় না। 
তারা লিখেছিলেন-__- 

“ “বিম্মরণী' প্রকাশিত হবার পর এ কথা বলা বাহুল্য যে বাংলার কাব্যসাহিতে 
রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নেই ।:'রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় [২0098170101570এর 
ভগীরথ__-এক রোমার্টিসিজমের চরম বিকাশ হুয়তো৷ তার কবিতায় হয়েছে। 
কিন্তু [.9008126101507 ছাড়াও ঘে উচুদরের কবিতা হয়, মে কথা ইংরেজি 
সাহিত্যের সঙ্গে ধার কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তিনিই জানেন । আজ যদি 
বাংল! কবিতায় অনেকখানি 02:8102610 ও 10611226058] £1210600 প্রবেশ 
করে থাকে, তবে তার জন্তে আমরা যুগধর্মকে অভিশাপ ন! দিয়ে অভিনন্দনই 
করি ।...রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ষখন বাংল! সাহিত্যকে শাসন করতে আরভ 
করলে, তখন একটা হলো তার 2580000 অতএব 12ড0180100 এবং আর 
একট! হলো তার €$০10৫০০. এই £৪৮0186107) রূপ পেয়েছে শ্রীযুক্ত ফতীন্দ্র- 
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মাথ পেনগুণ্ধের 'মরীচিকা”য় এবং ৪৮০18607 পরিণতি লাভ করেছে শ্রীযুক্ত 
মোহিতলাল মজুমদারের “বিস্মরূণী'তে ।*৬৪ 

উদ্ধ'তিতে মাত্রাতিরিক্ত রবীন্দ্র-কটাক্ষ অবশ্তই আছে এবং মোহিতলালের 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রযুগের অবসান ও ঘটে নি। তবে মোহিতলালের 
কাব্যের বস্তবাদ্দ বা জীবনবাদ, বুদ্ধিবাদ ও নাট্যগুণ ষে যুগধর্মেরই অনিবার্য 
প্রতিক্রিয্না' এবং তিনি ষে একজন যথার্থ শক্তিমান কবি__-এ সত্যের অকু্ 
স্বীকৃতি এতে আছে। কিন্তু এই সঙ্গে একথাও মনে রাখ! দরকার থে 
তৎকালীন নবীন সাহিত্যিকদের এ উক্তি কবির বিশেষ একশ্রেণীর কবিত। 
সম্পর্কেই প্রধোজ্য। জীবনবার্দ ব্যতীত অন্তান্ত অনেক বিষয়েই “বিম্মরণীর 
কবি থে রবীন্দ্র-তীর্থগামী পথিক-_-এ কথাট। তারা উৎসাহের আতিশয্যে হয় 
অস্বীকার করেছেন, ন হয় বিশ্বত হয়েছিলেন। 

এই পর্বে ম্বপ্রসঞ্চরণ, রোমান্টিক আকুলতা।, আদর্শ-বাস্তবের খন্দ, আন্তিক্যবোধ, 
জন্নান্ভরবিশ্বাস, প্ররুতিভাবনা--প্রভৃতি বিষয়ে মোহিতল।লের সঙ্গে রবীন্তর- 
আদর্শের বিরোধের কোনে প্রঙ্থই ওঠে না । বরং এসব ক্ষেত্রে বহুস্থলে তার 
ওপর রবীন্দ্রপ্রভাবই লক্ষণীয়। অবশ্য এসব স্থলে বূপায়ণ-পন্ধতিতে এবং 
ভাষার স্টাইল ও চিত্রকল্পনায় তাপ ম্বকীয়ত। লক্ষ্যগোচর। মৃত্যুভাবন। ও 
জীবনবাদ-ভাবনায় কবি অসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তার 
মৃত্যুচেতন। এ কাব্যে ও ছন্দের সম্মুখীন এবং তিনি শেষ পর্যস্ত দ্বন্বহীন। জীবন- 
বাদবিষয়ক কবিতাগুলিতে এ পর্বে তার ঘন্বজাত চিত্র-বিক্ষোভ আভাসিত। 
ব্যাক্তপ্রশস্তি বা মানবতাবাদ-চিস্তা, জন্মাস্তরভাবনা ও আস্তিকবোৌধেও দ্বন্বের 
ছায়াপাত ঘটেছে । রোমাঁটিক বূপ-সৌন্দ্য বিষয়েও কবিচিত্তে দ্বন্দ এবং 
সে দ্বন্ব-মুক্তির প্রয়াসও এ পর্ধে লক্ষ্য কর গেছে। বলা বাহুল্য এই হন্বই 
প্রমাণ করছে বিষয়গুলি সম্পর্কে কবির গভীর চিন্তা! । মোটকথা 'বিকাশপর্বের 
কবি মোছিতলাল তার নিজস্ব স্থুর-টবশিষ্ট্য এবং কাব্যের রসরূপের মৌলিকতায় 
ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন_এ বিষয়ে আমরা নিঃংপন্দেহ। এইজন্তই আমরা 
*বিম্মরণী” কাব্যটিকে “সমৃদ্ধিপর্বে'র অন্তর্গত করেছি। “বিন্মরণী? গ্রন্থটি প্রকাশের 
কিছু পরে একজন কবি-সমাঁলোচক য1 বলেছিলেন, তাতেও এ কাব্যের 
সমৃদ্ধিলক্ষণই সংকেতিত হয়েছে । তিনি লিখেছেন--“ষেকবি রূপের সহিত 
রদের, সম্ভোগের সহিত সংযমের, প্রজ্ঞার সছিত কল্পনার, গভীরতার সহিত 
নিবিড়তার, ছন্দের সহিত গন্ধের, হার্টের সহিত আর্টের এমন মিলন ঘটাইতে 
পারে তাহাকে ভোল। কি এতই সহজ ?*৬৫ 


১২২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


এই পর্বের রূপকথা'-কাব্যে লঘুচাঁলে কবির রূপকথার দ্বেশে মানস- 
পরিক্রমার কথা আছে। কিন্তু এইকালে কন্তাদয় ও পুত্রের মৃত্যু, নজরুলের সঙ্গে 
বিরোধজনিত ঘোরতর মানসিক অশান্তি, সমকালীন অর্থ নৈতিক বিপর্ধয়-জনিত 
তরুণমনের হতাশা, ক্লাত্তি ও ছুঃখবাদ--প্রভৃতি কবিচিতে ষে বিক্ষোভ 
জাগিয়েছিল, তা থেকে পরিত্রাণের জন্যে ভেতরে ভেতরে তিনি উন্মুখ হয়ে 
উঠেছিলেন । এই কারণে কবির এই মানস-চক্রমণণ্ড অক্ষম অপরিপতচিত কবির 
একটি দুর্বল বিলাঁসমাত্র নয়। শক্তিমান কবিরই এ যেন ক্ষণিকের জন্তে 
শঙ্খ-ফুৎকারের পরিবর্তে বংশীবাদন। অতএব এ কাব্যও আমাদের মতে 
“সমৃদ্ধিপর্বেরই অন্তর্গত । 

পরিশেষে “সমৃদ্ধিপর্বের পবিম্মরণী কাব্যটির নামকরণ সম্পর্কে কয়েকটি কথ! 
বলা ঘেতে পারে। সংস্কৃত সাহিতো দত্তীর 'দশকুমারচরিত'এ ক্ষুৎপিপাঁস' 
নিবারক এক মহ্থার্থ মপির উল্লেখ আছে । এই মণিটি রাজবাহন নামক রাজপুত্র 
এক ব্রাঙ্ষণের নিকট প্রাপ্ত হন। এই মণিটি তিনি মন্তকের মধ্যে সংগ্ুগ্ত 
রেখেছিলেন । এই মপিকেও 'বিন্মরণী” মপি বলা চলে । খুব সম্ভবত মোছিত- 
জাল এই মণির কথা৷ মনে রেখেই তার কাবের নামকরণ করেছেন “বিম্মরণী” | 

মোহিতলালের কাছে তার কাব্যলম্্ীই তো! সেই বিন্মরণী মণি 
কিন্ত এর নাম বিস্বর্ূণী কেন? কাঁব্যলক্ষীরূপ মণিকে লাভ করলে বাস্তবজীবনের 
যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল জালা-ঘন্তরণাকে তুচ্ছ করতে পারা 
যায়। এইজগ্েই ভার এই মণি-সন্ধানের গ্রবল আগ্রহ-- 

*ত্রিষাম। ঘামিনী খুঁজে-খুঁজে ফিরি 
মণি মে বিম্মরণী |” (বিস্মরণী ) 

বিম্মরণী” কবিতায় নিজ কাব্যসাধনার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি এ মণি 
অর্থাৎ তার কাব্যলম্্ীর অধর-হৃধার মানস-সম্ভোগের কথ! বলেছেন। যাঁকে 
লাভ করলে আত্মবিস্থতির আনন্দে সংসারের ধন-ষশ-মান, প্রতিপত্তি ও 
ছুঃখকষ্টকে উপেক্ষা করতে পার! যায়__তিনিই তো বিস্মরণী। “বিম্মরণী” 
প্রকাশের চার বছর পরে নিজের কাব্যসাধনার কথ! বলতে গিয়ে তিনি যা 
বলেছিলেন, তা৷ আমাদের বক্তবোরই পরিপোষক । 

কবি বলছেন-- 

“আমি কবিতা লিখতাম আমার আনন্দে সেই কবিতাই আদার রতি- 
সন্ভোগ; আমার কাব্যলক্মীর অধরন্থধা_তার চেয়ে বেশ কিছু আমি 
চাই নি। যদি চেয়ে থাকি, তবে আমার সেই প্রিয়তমাকে অপমান করেছি ।*** 
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কবিতার আসল 697/0100. এই £--কাব্যলম্্রীর সঙ্গে আত্মার রতিস্খ- 
দর্তোগকালে রসযৃচ্ছিত মানবের দিব্যভাববিধুর গদ্গদ্ ভাষ।”৬৬ এই কাব্য 
লক্ষ্মীর কথাই তো 'বিম্বরণী” কবিতায় বল হয়েছে। 

আর শিশু-কিশোরদের রাজ্য রূপকথার জগৎ ছাড়া আর কি? সেইজন্তে 
স্তায়সঙ্গতভাবেই তিনি সে কাব্যের নামকরণ করেছেন 'রূপকথা'। 


পরিণতভিপর্ব £ স্মরগরল 


_ ধরবস্মরণীর' দশ ব্সর পরে ১৩৪৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলকাতা 
রন পাবলিশিং হাউস থেকে ন্মিরগন্পল” কাটি প্রকাশিত হয়। গ্রস্থথানি 
কবির অকৃত্রিম বন্ধু ডঃ স্লীলক্মার দে মশাইকে উৎসগাঁকৃত। ১৩৩৪ সাল 
পর্ষস্ত এই কাব্যের কবিতাগুলি যেরূপ নিয়মিতভাবে 'কালিকলম” 'প্রবাসী*৮ 
“বিচিত্রা ও 'কল্পোল”এ বের হয়েছিল, ১৩৩৫ সাল বা তার পরে তেমন 
হয়নি। এ পত্রিকাগুলি ছাড়াও অনিয়মিতভাবে উত্তরা”, বিশ্রী, প্রগতি” * 
প্রভৃতি পত্রিকায় শ্মরগরল' এর কিছু সংখ্যক কবিতা প্রকাশিত হয়। 
কবির ্বত:সমর্ত কবিতা-রচনার ধারা যে মন্দীভৃত হয়ে এসেছে তা স্পষ্টই 
বোঝা যায়। এইকালে লাখত কিছু অনুবাদ-কবিতা এবং কতকগুলি 
মৌলিক ক্বিত। পরে কবি কর্তৃক “হেমস্ত-গোধুলি'তে অন্বহ্ছ হয়েছে। 
মোহিতলালের আটত্রিশ থেকে আটচল্লিশ বছর বয়মের মধ্যে ্মস্নগরল' এর * 
কবিতাগ্ুলি লিখিত। 

এই কালের প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী এবং কবির জীবনকথা পূর্ববতাঁ অধ্যায়ে. 
বিবৃত হয়েছে । আপাতত “ন্বরগরল'এর কবিতাগুলি উপলন্ধিগ জন্যে কিছু 
প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ করছি। সাহিত্যের চিরস্তন আদর্শ ৪ শীতিকে 
গ্রতিঠিত করার আগ্রহে এইকালে মমালোচনামূনক প্রবন্ধ রচনায় 
ভার গভীর মন:সংযোগ লক্ষ্য করা গেল। ১৩৩৫ সালের জুলাই মাস 
থেকে তিনি ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলাভাঁষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক- 
পর্ধ লাভ করায় তাঁর সমালোচনার অঙ্গশীলন বৃদ্ধি পেল। সাহিত্য- 
সমালোচনায় তিনি রহস্যময় গ্রাণধর্মের পূজারী হয়ে উঠলেন । উনবিংশ শতকের 
সাহিত্যে বিশেষত মধুস্থ্দন ও বঙ্ষিমচন্দ্রের সাহিত্যে তিনি সেই প্রাণধর্মের 
সঙ্গে আশা, বিশ্বাল, শক্তি ও বলিষ্ঠতার পরিচয় পেয়ে সমকালীন সাহিত্য-জগৎ 
থেকে একরূপ বিদ্বায় 'নিলেন। চিরম্তন বা সনাতনের সঙ্গে যুগের সমগ্বয় 
এ ছুই সাহিত্যিকের রচনায় প্রত্যক্ষ ক'রে তিনি ক্ষণিকতার হট্টগোল থেকে 


১২৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


সরে গেলেন । দেহ ও আত্মা, কাম ও প্রেম, বাস্তব ও আদর্শ, সৌন্দর্য ও 
প্রেম, প্রকৃতি ও পুরুষ, ভোগ ও ত্যাগ - প্রভৃতি চিরকালীন জীবনসমশ্যার 
অনুশীলনকেই তিনি কবির পবিজ্র কর্ম বলে শ্বির করলেন। এ .বিশ্বাম তার 
মনে পূর্বেও ছিল এবং এ বিশ্বাসের অধীন হয়েও পূর্বে তার কবিকল্পনা অগ্রসর 
হয়েছে। এখন সমকালীন সাহিত্যে সেই আদর্শচ্যুতি ও উৎকেন্্রিকতার 
পরিচয়ে তীর ক্ষুব্ধ অন্তর ্বীয় আদর্শকে আরও দৃঢ়ভাবে বরণ ক'রে নিতে 
প্রয়াসী হল। তাঁর আদ্যস্ত কাব্যসধনা যে সাময়িকতার উত্তেজনায় বা 
পাশ্চাত্যের ভাবাহুকরণের ব্যর্থ-্রচেষ্টায় অগ্রসর হয় নি, পরস্ত তা চিরযুগের 
জাবনভাঁবনা বা আদিসমস্তার প্ররোচনায় ম্ব্তঃস্ফৃর্তভাবে রচিত হচ্ছে__এই 
আত্মাভিমানও কবিকে এখন থেকে স্দানতর্ক করে রাখল । 

সে ষাই হোক, সাছিত্যসমালোচনায় অধিকতর মনোনিবেশের ফলে 
তার কাবারচনার প্রবাহ মন্থর হয়ে এল। সমালোচকের মনন, যুজি, 
তত্ব ও তর্ক তার কাব্যের মধ্যে আরও স্পষ্টভাবে এ-কালে অন্গভব কর। 
গেল। আবার এইকালেই স্বদেশ ও স্বজাতির অবক্ষয়ভাঁবন। বিশেষভাবে 
দেখ! দেওয়ায় 'ম্মরগরল'এর অনেকগুলি কবিতায় তার প্রতিফলন লক্ষিত 
হল। দিকে ধিকে তিনি অনাচার, গ্রানি আর অসত্যের জঞ্জালকে তৃপীকৃত 
দেখলেন। ন্মকালীন সাহত্যিক আন্দোলন এবং জাতীয় ও রাজনৈতিক 
আলোড়নের মধ্যে নত্যহন্দরের দাস মৌহিতলাল সত্য ও হ্থন্দরের শ্তধু 
অবমাননাই লক্ষ্য করলেন। 

এই সমস্ত কারণে ন্মরগরল'এর বন্ধ কবিতার স্বত:স্ফুর্ত হৃদয়াবেগ অপেক্ষা 
মন:নর মািশয), সমাসোচকহৃলভ " তর্ক,বতর্ক, তত্বরপরপিকতা, জাতির 
অধ:পতনভাবনা-__-প্রভৃতি নান' স্থলে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে । ভাষ। ও স্টাইলের 
দিক থেকে কবি ম্বপ্রতিষ্ঠ হলেও 'ম্মরগরল” ষে সর্বন্র হুখপাঠ্য নয়-_ 
একথা স্বীকার করতেই হুবে। তীর চিস্ত। ও ভাবন! নিশ্চয়ই এখনে পরিণত 
এবং বক্রব্য মননখদ্ধ, বুদ্ধিদীপ্ত বা তত্ব-ভিত্তিক | কিন্তু "শ্বপনপসারী” বা 
“বিন্মরণী'র মতে! কাব্যটি অতখানি মর্মম্পর্শা নয়। এই সঙ্গে এও স্বীকার 
করি ষে কবির তত্ব এখানে বন্ধ কবিতায় রঘতাগ্রাপ্ত, দেদ্দিক থেকে তার 
কাব্য অসার্থক নয়। আমাদের দেখতে হবে, এ কাব্যে তিনি স্বীয় স্বভাবের 
অঙ্থবর্তনে ভাব ও ভাবনায় পরিণতির পথে কিভাবে অগ্রসর এবং পূর্ববর্তী 
ধারণাগুলি একালে তার বিশিষ্ট মানসিকতায় কোন্‌ রূপ পরিগ্রহের জন্ত 
প্রতীক্ষা করছে। 4ম্মরগরল' কাব্যে সনেটসহ মোট একচন্লিশটি কবিতা স্থান 


কাবা-আলোচনা ১২৫ 


পেয়েছে। এগুলির মধ্যে কাব্যপরিচায়ক সনেটটি ধরলে মোট উনিশটি 
সলেট। গ্রন্থের সথচনায় নামহীন সনেটটিতে কবি নিজেই প্মরগরল” কাব্যের 
পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, পৃ্বর্তী কাব্যগুলিতে 
যৌবনের যে দ্রাক্ষারসকে একযোগে মধুষামিনীতে তিনি মানসপ্রিয়ার সঙ্গে পান 
করেছিলেন “আজ সে যে নিরুচ্ছাস”। এই 'ভ্রাক্ষারস” বা কামনার রসই 
তে। তার ন্বরগন্রল” | প্রৌট কবির 'দেহ-দীপাঁধারে" ম্মরগরলের সেই স্তর 
জালা ও উন্মাদন] নিপ্র্ড তয়ে আসছে। এর জন্তে ঘৌবনরস-প্রিয় কবির 
বেদনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবার পাত্রশেষ ভ্রাক্ষারস-পানের আননদজনিত 
শেষ গানটুকু গাইবার আগ্রহও তার কম নয়। আশ! নিরাশার এই ছন্দ 
মনেটটিতে আছে। বে নিরাশার মধোও আশার রাগিণী খনেছেন বলে মনে 
হয়, তিনি দ্বন্দের উধের্ব উঠতে পারবেন। বল। বাহুলা, মোহিতলালের 
ন্মরগরল' কাবযও এই আশা-নিরাশাজনিত ছন্দ ও ছন্দমুক্তির গান। 


এই কাব্ের যুল প্রবণতাঁগুলি এইভাবে নির্দেশ করা চলে__ 
(ক) সৌন্দর্য ও গ্রেমপিপাসা 

(খ) নিসর্গচেতন। 

(গ) ব্যক্তিপ্রশস্তি 

(ঘ) জাতির অবক্ষয়বেদন। 

(ড) আমন্তিক্যবোধ ও জন্মাস্তর বিশ্বাম 


সৌন্দর্য ও প্রেমপিপাম। 


মোহিতলালের দেহাত্মনির্র ভোগ বা জীবনবাদ্রে যুূলেও সৌন্দর্য ও 
প্রেমচেতনা একই সঙ্গে সক্রিম্ন। কিন্তু এই দুই পিপাসা, বাস্তব-আদশের 
বন্দে তার মনের যে রোমান্টিক আকৃতিকে প্রকাশ করেছে, প্রেমের জন্তেই 
সৌন্দর্যতৃষণ! তাঁর চিত্রকে কিরূপ ভারাতুর করেছে--আপাতত আমাদের সে- 
প্রস্্গই আলোচ্য । “মিলনোৎকঠা” "শেষ আরতি? ও 'রূতি ও আরতি'_- 
এই তিনটি কবিতায় বাস্তব-কল্পনার সেই চিরস্তন ঘন্ব ও ঘণ্বমুক্তির প্রয়াস 
লক্ষ্য করা যায়। 'বিদায়বাসনা' “বসম্ভবিদায়' 'শেষশিক্ষা” 'নিশি-ভোর+ ও 
নির্বাণ কব্তায় কবিশ্ন যৌবনাবসানের বেধন। ও হাহাকার ধীরে ধীরে 
চরমে উঠেছে এবং তাঁকে ছে!রতর নৈরাশ্তবাদী করেছে। আবার “দিনশেষে 
“একমাশ।' ও প্রেম ও জীবন' কবিতায় সেই হতাশার ধম্থকে জয় করার 
চেষ্। আছে। 


5২৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানন 


 ধমিলনোৎকঠা+ম় স্বপ্নরঙীন এতকালের মানসপ্রিয়াকে বাস্তবে লাভ করার 
উৎকণ্ঠা! অপূর্ব বাণীভঙ্গিমায়--কোমলললিত শববঙ্কারে প্রকাশিত হয়েছে। 
দীর্ঘকাল এ'রই জন্যে কবি কতো কতো বিরহের 'ন্বপ্রবজনী' অতিবাহিত 
করেছেন। এতকাল তাকে না দেখলেগ তার অপরূপ রূপ, চোখের 
চমৎকার চাহনি ও অনিন্দ্যহুম্দর মুখখানির কথা শুনে তিনি মৃগ্ধাবিহবল ছিলেন। 
কিন্ত এখন তার মনে হচ্ছে যে, এতদিনের অন্থসন্ধানের বুঝি আজ শেষ। 
মানসপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহের শুভলগ্ন আজ সমুপস্থিত। লাল চেলী, মণিহার, 
চোখের কাজল, হাতের কাঁজললতা, করমূলে লাল স্থতো-_গ্রভৃতির মধ্য দিপ্লে 
প্রিয়ার দেই বধৃবেশে সাঁজ কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর চিত্ত উৎকন্টিত হতে 
উঠছে সেই গোধৃলি-লগনে মিলনের জন্যে। এ কবিতায় কবি কল্পলোকের 
মানসবধূর ছবি অঙ্কন করলেও বাস্তব জগতের বিবাহলগ্নের একটি রক্তমাংলের 
নারীর অপরূপ মৃতির সংস্কার যে ভৃলতে পারেন নি- -সেকথ! বলাই বাহুল্য। 
“শেষ আরতি'তে কবি তীর মানসসঙ্গিনীর শ্বরূপ ব্যাখ্যার কতকটা' 
সমালোচকের মন নিয়েই অগ্রসর হয়েছেন। কবির বক্তব্য হল যে তার 
মনোবাঁপিনী ভূবনেশ্বরীর দপ-রস-সথধা-পানের জন্তে জ্রিভৃবন উন্মত্ত । ন্িতৃবন- 
ব্যাপী সৌন্দর্যআোতের মাঝখান থেকেই তিনি তাকে নিজ অন্তরের পদ্মাসনে 
গ্রহণ করেছেন । চৈজ্রের টার্দিনী রাতে প্রথম তাকে দর্শন থেকে এ পর্যন্ত 
কবির চিত্তে তার আনাগোনার বিরাম নেই। কামনার দীপকে জালিয়ে 
দিয়ে মাঁনসপ্রির়। কতোভাবে তাঁকে চঞ্চল করেছেন। কিন্ত কবি আজ আত্ম- 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখছেন যে এ প্রি! তো৷ এতকাল তাঁর জগতে 'বাণী- 
রাগ-রপ্রিণী' ছিলেন। তীর রূপের অমৃত পান করলেও এতদিন তো। তিনি 
তাকে নিয়ে রতির পরিবর্তে আরতিই ক'রে এসেছেন । স্থকঠিন অসিধারব্রতে 
দক্ষ নিয়ে এতকাল তো! তিনি তার সঙ্গে সকল প্রকার দেহিক সম্পর্ককে 
এড়িয়ে এসেছেন। এই চির-অধরাঁকে শেব-আরতি জানাতে এসে তার চিত্ত 
কিন্ত আজ বেদনাক্ন রক্তিম । বেশভৃষা, চোখে কুহকের কাজল, অলংকার 
ও রূপের ছলন। তে অনেক হল। এখন তিনি মানসলম্মীকে সন্ধ্যার নেহদীপ- 
হাতে বাস্তব প্রেক্পীরূপে কিংবা শিখানের নর্মলহচরীরপে পেতে চান। 
রবীন্দ্রনাথ তার 'রাত্ি ও প্রভাতে, কবিতায় নারীর যে প্রেবসী ও শ্রেয়সী 
মৃতির পরিচয় দিয়েছেন _বাসুব নারীর মেই দুই যৃতির মধ্যেই মোহিতলালও 
তার মানসপ্রিয়াকে অনুভব করতে উৎস্ক। এমলনোৎকঠার” অধীর! 
এখানে আরও কিছুট। বুদ্ধি পেয়ে চিতে এনেছে ঘ্বন্ব। 
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করলোক ও বাস্তবলোৌকের এই ন্দসমাধানের চেষ্টা ঠিক এ সমালোচকের 
মন নিয়েই তিনি করেছেন রতি ও আরতি” কবিতায়। কর্পজগতের রূপসীর 
সঙ্গে বাস্তবজগতের প্রেয়সীর চিরকালের ব্যবধান । মানসরূপসীকে কোনোদিনই 
শরীরী মৃতিতে বাস্তবে পাওয়ার সম্ভাবন! নেই-_- 
“মনের নিশীথে সে যে চিত্াকাঁশে অপরূপ জ্যোতি ! 
সেতো নহে ভোগ-প্রয়োজন | 

তাই এ রূপসী রতি নয় আরতিরই যোগ্য । মত্যমাটির প্রেয়সীই হলেন 
রতির আধার । এই পার্থকোর বিষয়ে সচেতন থেকে মোছিতলাঁল সমালোচকের 
যুক্তিতে দুইকে মেলাবার চেষ্টায় বলেছেন-- 

“যেই আমি আমা হতে মুক্তি চাই কল্পনার নিশথস্বপনে, 

মেই আমি বাঁধি পুনঃ আপনারে চেতঙ্গার জাগ্রৎ ভৃবনে |” 

(রতি ও আরতি ) 
কবি যখন কল্পরাজ্যে মনোবাঁসিনীকে ঈপ্গিত যৃতিতে নিজেই স্থজন করেছেন, 
তখন তাঁর পক্ষে পরিচিত সংসারের প্রেপ্তসীকে কাম্য যুতিতে সন্দর্শন কঠিন 
হাব কেন? এই যুক্তির বলে তিনি কল্পনা ও বান্তবের ঘন্ থেকে মুক্ত হয়ে 
লিখেছেন যে প্রেক্ুসীর মধ্যে রূপসীর সেই 

“অধরে বাসস্তী উষা, দিন্দুরে বালার্ক-ভাঁতি, 
নেত্রে তার ন'লাকাশ দেখিবারে পাই !” 
(রতি ও আরতি ) 
“বিদায়বাসনা” 'বশস্তবিদাঁয়? ও “শেষশিক্ষ।” এই তিনটি কবিতাতেই যৌবন- 
চারানোর ব্যথায় কবিচিত্রেক্র আক্ষেপ আছে । ভালবাসার কবি মোহছিতলাল, 
জীবনরস-রূপের কবি মোহিতপাল ষৌবনাপগমের বেদনায় ঘষে হাহাকার 
করবেন--এতো! খুবই স্বাভাবিক । অধম্নাহ্দ্দরীকে নিয়ে তিনি জীবনের পথে 
যৌবন-তীর্থাভিমুখে এতকাল যাত্রার আনন্দে মেতে ছিলেন। তীর্ধে উপনীত 
হয়ে যৌবন-কোজাগরী পুণিমার আলোক-বন্তায় আনন্দন্নান-শেষে তিনি হঠাৎ 
দেখতে পেলেন যে তার যৌবন বিদায় নিয়েছে । হতাশার পীর্ডিত কবি তখন 
অধর দধন্ন নিকট থেকে বিদায় নিতে চাইলেন-__সথীর বেশতৃব। ও গ্রসাধনের 
আর কোনে! প্রয়োজনই তিনি খুঁজে পেলেন না 
“একটি মে তিথি, তারপর সখি, সব শেষ, 
একে একে খুলে ফেলিতে হইবে রাজ-বেশ ।” 
(বিদায়-বাসন। ) 
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এই আক্ষেপের সুরে “বসন্ত বিদায়” কবিতাটিও মর্যস্পশী। প্রকৃতির বুকে 
বদন্তঞ্তুর বিদ্বায়ের সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রবৈশাখের আবির্ভাব হওয়ায়_'কাদে কামবধূ 
বিদায়-বিধুর নৃপুর খুলিয়া রাখে কবির নিজ জীবনেও বসন্তের সকল 
কামনাবৃস্ত গুলি ফুল হয়ে ফোটবার আগে বৈশাখের বজ্রানগগশিখা জলে উঠেছে। 
জীবনের শ্যামল সরসতার স্থানে এসেছে বৈশাখী শুষ্কতা । “জীবনের গীতবাসে 
মরণকে আচ্ছাদিত ক'রে হৃদয়রাধাকে নিয়ে বিচিত্রলীলার ঘে সাধ তার 
জেগেছিল, তা আর পুরণ হল না। কবি বলেছেন-_ 
“সে কামনা মোর জলে" নিবে গেল শিমুলের শাখে শাখে 1” 

'শেষশিক্ষা'র তার এই শিক্ষা হল ষে, “ভাল যে বাসেনি কারে, তার চেস়্ে 
দুঃখী কেহ নয়।” ধরণী ঘষে প্রেম, প্রীতি, স্ষেহের নিলয়। যৌবনাস্তিক 
কবির মনে হচ্ছে যে ধরণীর পৃণিমা-উৎ্সবে নিমঙ্ট্রিত হয়েও তিনি যোগদান 
করতে পারেন নি! একান্ত নিঃসঙ্গ কবিজীবনকে বরণ করে তিনি বাণীর 
বধনই বয়ন করেছেন। স্বপনের সখাঁদখীদের সঙ্গেই তিনি বৃথা কাল হরণ 
করেছেন। কামনার আত্মহার] গান তীর ব্যক্তিগত দেহবীপায় বাঁজল কই? 
সেইজন্তে আজ মনে মনে তিনি অপরাধভঞ্চনের শোক পাঠ করছেন। কিন্ত 
আমাদের বশ্বান, তার এই উক্তি যৌবন-হারানোর ক্ষোভ ছাড়া আর কিছু 
নম্ঘ»। তার দেহবাপায় যদি কামনার গান না৷ জাগতো, তাহলে পূর্ববতী 
কাব্য গুলোতে প্রেম ও ষৌবনব্ষয়ক কবিতার এত প্রাধান্ত কেন? কিংবা 
তাঁর “ষে-কবি নারী-সৌন্দয্যে আকৃষ্ট হয় নাই, সে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন গান 
গাছিতে পারিবেনা, এই কামনাকে যে যত অভ্প্তির মাত্রা উঠাইতে পারিয়াছে, 
মে ততই সৌন্দর্যাকে মহান, ছুঃখকে খিরাট এবং সঙ্গীতকে মধুর করিতে 
পারিয়(ছে”-..৬৭ এই উক্তির সত্যতা কোথায় থাকে? 

“নিশি-ভোনু'৬৮ গ্রকৃতিপ্রীতির কবিতা হিসেবে অপরূপ। কৃষ্ণপক্ষের 
অর্ধচন্দ্রের ছাক়ায়-মালোয় রাত্রির অনবগ্ কুূপসৌন্দর্য এখানে উদ্ভানিত। 
এতকাল রাত্রি-র!নী অভিপারিক নারীর যৃতিতে কবির জীবনকুঞ্তে কত 
রূতসলীলাদ্ব তাঁকে মানিয়ে রেখেছিলেন ! কবির “মধুমালতীর কুপ্তে' “মুকুলে 
মুকুলে' ছিল কতো “ফুলের শ্বপন” | কৃষ্ণাতিথির আধখযাম টার্দ ঝাউবীথির 
মাথায় দাড়িয়ে ছায়ার মায়ার মুগ্ধ ছিল। অভিসারিক। রাত্রির “নয়নে ছিল' 
'নীলিম ক্ষুধা” আর 'মৃহবিহসিত” অধরে রিডীন হথধা”। তার শিখিল হাতে 
রূজনীগন্ধার শাখার স্ববামও তিনি তন্দ্রীভরে লাভ করেছিলেন। তার “নখে 
মাটি খু'টে' নৃপুব-বাজানোর শব্বও তিনি শুনেছিলেন। ছায়াময়ী রাত্রির সেই 
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রূপের মায়ায় কবি সারারাত কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হায় তখন যে তীর 
যৌবন ছিল। আর আজ যৌবনান্তিক কবি “নিশি-ভোর+ হওয়ার ছুংসংবাঁদ 
পেয়েছেন । আজ আর সেই ছায়া, সেই রূপ, সেই অজানার মোহ, সেই 
অভিলারিকার আকর্ষণ__কিছুই নেই। তাই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই তিনি বলে 
উঠেছেন-_- | 
. ভুমি গেলে, ঘবে উদার আবীরে 
ভোরের তার! 
চক্ষু আবরি” শিশিরে শিশিরে 
কাদিয়। সার 1” (নিশি-ভোর ) 

এই দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকারের পরিচয় চৈত্ররাতে” ও “বিদায় নামক সনেট 
ছুটিতেও স্পষ্টভাবে বিধুত। 

যৌবন-অপগমের এই বেদনা, এই হাহাকার চরমে উঠেছে “নির্বাণ 
কবিতায় । যৌবন-শেষ-জীবন কবির কাছে নিদাঘ-শ্মশান মাত্র। তাঁর প্রাণগ্রস্থি 
শিথিস হয়ে আসছে । জেগে থাকলেই যৌবন-হারানোর বেদনা সহা করতে 
হবে। চেতনাশৃন্ত জড়ে পরিণত হতে পারলে কিংবা নিদ্রায় হতচেতন হলে 
এই বাখার অবসান হতে পারে । ফৌবনশেষে কামনা ও গ্রীতি খন নেই, 
তখন ব্যথা ও স্ব্তি নিয়ে বেঁচে থাকার কি প্রয়োজন? হতাশার গভীরতম 
অন্ধকারে, বেদনার দুবিষহ জাগায় তিনি শেষ পর্যস্ত যৃত্যু-কামনা৷ করছেন । 

“বাদলের ধার জলে তিতি' 
নিবে যাক্‌ প্রাণ-বহ্িকণ1। (নির্বাণ) 

স্পটই বোঁঝ| ঘাচ্ছে, যৌবনহার! কবির জীবনে গুরুতর সংকট। তবে 
কি যৌবন-শেষ বাকী জীবনের কোনো! মুল্যই নেই? এই ধরণী. এই প্রকৃতি, 
এই মানব, এই সংসার-_সমন্ত কিছুই কি প্রৌটের চক্ষে নিরর্থক ? একই- 
কালে এই চিন্তাও মোহছিতলালের চিতে উদ্দিত হতে থাকল । প্রেম ও 
যৌবনের বিচির রসকথায় ঘে কবি এতকাল মুখর ছিলেন, সহস। সেই অতিপ্রি় 
যৌবনের চিরবিদায়ের ব্যথা তীকে মুহমান করবে বৈকি? কিন্তু এ বিপরীত- 
মুখী চিস্তার আবির্ভাবে তিনি আবার হতাশার নীরন্ধ অন্ধকারে একটুখানি 
আলোকের রেখ! দেখতে পেলেন । ক্রমে ক্রমে বেদনার্ত কবি আশ্বত্ত হচ্ছেন__ 
“দিনশেষে "এক আঁশা” এবং “প্রেম ও জীবন? কবিতায় ভাঁর প্রমাণ আছে। 

কবিজীবনের এ গুরুতর সংকট থেকে পরিত্রাণের ইঙ্গিত “দিনশেষে' কবিতায় 
লক্ষিতব্য। এ কবিতায় তিনি বলেছেন যে তাঁর জীবনে যৌবনের গেই ফাগ্রাডা 

৪ 


১৩৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


দিনগুলোর অবসান হুল। ধরণীর রূপরপ ও সৌন্দর্য সীমাহীন। অথচ 
যৌবনের কালটি কত সংক্ষিপ্ত । ধরণীর খেলাঘরে যৌবনের খেলাশেষে কতো! 
কতো মানুষ বিদায় নিচ্ছে! আবার তাদের অনেকেই এ ক্ষপজীবী যৌবনের 
সদব্যবার করতে পারে না। কিন্তু তা সত্বেও তাঁর মনে হয় যৌবনের অসীঘ 
ক্ষধার নিবৃতিত্বরূপ একটুকু স্থধা ষে পুলকে পান করেছে, তাঁর জীবন যৌবন- 
শেষেও বিফল নয়। সার! জীবনবাপী তার মধুসদ্ধানের নেশা কাটে না। 
চোখে বিগত-যৌবনের নেশ] ধরিয়ে দেবার হ্ষন্তে লীলাসজিনীকে শেষবারের 
মতে। সকাতর অনুরোধ জানালেও কবির অস্তর যে অনেকখানি আশ্বস্ত, ত1 
বুঝতে পানি, যখন তিনি সথীকে বলেন__ 
“বক্ষে আমার রাখ হাতখানি, 
ওগর' কানে পরম] লে বাণী-- 
'পাই বা না পাই, নাহি তায় হানি 
তা নহে নিচ্ষল-_ 
যাবার বেলায় ফেলিয়াছি মোর এক ফৌঁট1 আখি-জল” 1” 
( দিনশেষে ) 
“এক আশ1,৬৯ কবিতাটিতে যোছিতলাল নিজ জীবনে সন্ধ্যার আবির্ভাবকে 
প্রত্যক্ষ ক'রে প্রথমত কিছুটা নিরাশ হয়েছেন । ধরিত্রীমাতার এক 'কক্ষীণপ্রাণ 
শীর্ণশিশু'ূপে নিজেকে অনুভব ক'রে তাই কবিতাটির গ্রথমাংশে তার আক্ষেপ । 
দুরস্ত সম্তানের দল ধরিত্রীমাতার শুনভ্রাবী সুধা তাঁরই চোখের সামনে 
এখন উল্লাসে পান ক'রে চলেছে । বিগতফৌবন কবির আজ তো। তাদের মলে 
যোগ দেবার সামর্থ্য নেই। কিন্তু তবুও তিনি হতাশ হন ন1। তার স্থির বিশ্বাস, 
বঞ্চিত এই সন্তানের জন্তে ধরিত্রীজননী গোপনে “একটু প্রসাদকণা নিশ্চয়ই 
সঞ্চিত রেখেছেন। কবি জীবনের সর্বশেষ পৃণিমা-বাঁসরটিকে পরিপূর্ণরূপে 
উপভোগ করতে চান। তাঁর শেষ-শয়নশিয়রে পৃণিমারজনীতে নিখিলের 
রূপলক্্মী এসে যখন অবগ্ুঠন খুলবেন, তখন তিনি এককালে নয়ন-গণ্ষে তীর 
লাবপ্যপিন্ধু পান ক'রে নেবেন। এ জগতে “সত্য শ্তধু প্রেম আর জীবন 
পিপাঁস।”--একথ। তিনি ভালভাবেই জানেন। সেই প্রেম আর পিপাঁসাঁকে 
কবি তাঁর জীবনের শেষ পুণিমালগ্নে পুরণ করবেন প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যকে 
আশ্রয় ক'রে । কিন্তু জীবনের সে লগ্ন তো৷ অনেক দূরে । অতএব যৌবনাস্তিক 
কবির প্রৌঢ় জীবন সেই আশ্বাসে একেবারে মূল্যহীন নয় । 
হৃতযৌবন কবির সংকটমৃক্তির প্রয়াস আরও স্পষ্টভাবে আছে “প্রেম ও 


কাব্য-আলোচনা ১৩১ 


জীবন৭০ কবিতায় । বৈষ্ণব পদকর্ত। গোবিন্দ দাসের একখানি পদের ন্মরণীয় 
একটি পড্ক্তি 'চপল প্রেম, থির জীবন দুরন্ত মোহিঙলালকে এই বিখ্যাত 
কবিতাটি রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ফান্তনের এক দোল পুণিমা রা'ন্রতে প্ৌঢ 
কবির কল্পন] রাধাকৃষ্ণের কথা অশ্ধ্যান করতে করতে দুর অতীতের বৈষ্ণব 
কবিদের রাঁজ্যে গিয়ে পৌছেছে । কবিতাটির প্রথম অংশে দোলপুণিমারান্রির 
একটি রুমণীয় চিত্র আছে । নয়টি স্তবকে রচিত এই কবিতাটি অত্যান্ত দুরূহ এবং 
মননখদ্ধ। গুথম স্তবকে রূজনীস্বন্দরীর “জ্যাত্স।-বারাণসী'-শাড়ী, তারার 
কুড়ি-খচিত ওড়না এবং তার শাড়ীর কালোপাড়ে “বনাস্ত-স্পশের ছবি অঙ্কিত 
ঠয়েছে। এমন পরিবেশে কবির নয়নে সঞ্চারিত হয়েছে খুন্দাবনী মায়াঘোর । 
তার জ্ীবনবণস্ত শেষ হলেও পৃণিমানিশির তো! শেষ নেই। দ্বিতীয় ভ্তবকে 
অধীর যৌবন মদদে যুবজনের মত্বতার আনন্দধ্বনি হুম্দরভাবই ফুটেছে। তৃতীয় 
শবকে কবি সেই রাত্রির দিকে চেয়ে স্বপ্রাতুর হয়ে উঠেছেন--দেখেছেন শ্যামরূপ 
হ্দে রাই ডুবে গেছেন _ তাই “নীল জলে জলে রূপ, ভেসে ওঠে সোনার গাগরী?। 
চতুর্থ স্তবকে তাঁর খ্বপ্ন আরও গাঢ হয়েছে। তিনি আকাশের বুকে শাম ও 
ল্লাইএর হোরিখেলার ছবি দেখতে দুর্ন অতীতে প্রয়াণ করেছেন। পঞ্চম 
স্তবকে তিনি বৈষ্ণব কবিদের টিরবিরহের ও চির অতৃপ্থির সর শুনেছেন এবং 
“বশী করে মনে পড়েছে_-ঞ্েম দে চপল, ধির জীবন দুরস্ত অন্হণ | যষ্ট 
শ্বকে অবাস্তবমনোহর মায়ামরীচিকার মতো! এই রূপের পিপাসায় বৈষ্ণব 
কবিদের হাহাকারের কথা বলা হয়েছে । অগ্তম শ্তবকে কবি এ সমত্ত বৈষ্ণব 
কবিদের প্রশ্ন করেছেন। ভাববৃন্দ/বনের পরম পুরুষের অবাস্ঘবস্ুন্দর-পিপাঁসায় 
বৈষ্ণব কবি প্রেমকে জীবনাধিক মনে করেন | কবির প্রশ্ন, যে রূপের পিপাসায় 
প্রেমকে জীবনের অপেক্ষাও তীর মহার্ধ ভাবেন, সে পিপাসা! কি তাদের 
বাণ্তবজগতের প্রেক্ষণীকে অবলম্বন ক'রে কিছুমাআ মেটে নি? কবিতার 
কল্পলোকে তারা তে। চিরযৌবনের কবিরূপে খ্যাত । কিন্তু বাস্তবজগতে তাঁদের 
জীবনে টাদ-ভোবা ম্লান রাক্বধি কি একদিন আসে নি? অষ্টম স্তবকের 
বক্তব্য হল ষে বৈষ্ণব কবিদের কাছে প্রেম চপল বলেই যুঙ্াবান। কিপ্ত তাঁর 
কাছে জীবন আরও চপল বলে তিনি জীবনকেও নিরর্থক ভাবতে পারেন না। 
যৌবনবমস্ত শেষে ফাল্গুনের সেই পুরাতন ফুল তুজতে-গিকে 'রঙছুট” লক্ষ্য 
করলেও কবি প্রৌঢজীবন বা যৌবনাস্তিক জীবনকেও যৃল্যবান মনে করেন। 


“তবু জানি, মধুমাসে এই দেহ মাধধী-বল্লরী 
মুগ্তরিয়। উঠেছিল পরিমল-পরাগ-রভসে । 


১৩২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


শেষে রচি ঝর ফুলে মৃত্তিকার মঞ্জু আভরণ ! 
_বৃন্দাবন চিরপরিহরি? 
গেছে শ্াম, ব্রজ্জভূমি পৃত তবু সে পদ-পরশে, 
কালিন্দীর কৃজ ছাড়ি” রাধিকার চলে না চরণ !” 
(প্রেম ও জীবন ) 


নবম স্তবকে কবির আবার স্বপ্নভঙ্গ এবং “হ্বখহীন একান্ত উদ্দাস' সুরে 
কবিতাটির অবসান। বলা বাহুল্য এ কবিতায় একদিকে হতাশা ও অন্যদিকে 
আঁশ। এই ছুয়ের দ্বন্দ কবিচিত্বকে গীভিত করেছে। 

ল্মরগরল'এর “নিশাস্তে??১ নিশুতি”৭২ ও 'পৌর্ণমাসী' নামক সনেটগুজিতেও 
হন্ব বা সংকটমুক্ত কবির পরিবতিত মনোভাবের ছ্বাক্ষর আছে। নিশাবসানে 
প্রভাতের প্রথম হুর্যকিরণ যেন কবির কাছে -স্যপ্টির আহলাদ", “জড়বক্ষে গ্রাণের 
বিকাশ। প্রভাতের এই “ম্ষিপ্ধ নিরিপরন গ্রভাঃ কবিচিত্তে ষে অখণ্ড শাস্তি ও 
আনন্দ এনে দিয়েছে, তা প্রো কবির বেদনাজগ্লী মনেরই পরিচায়ক । নিশাস্তে 
প্রকৃতির রূপরস-সৌন্দ্ষকে তিনি এখানে আর এক চক্ষে দেখেছেন । যৌবন- 
নিশান শেষে যে আলে। দেখে কবিপ্রাণ এমন গ্রসন্নতাঁয় ভরে উঠেছে, ও] তীর 
ভাষায়__“ষেন বিষুর বুকে নীলকাস্ত কৌস্তভ আভাস” 'জগতের নিগৃঢ চন 
ও 'নিরঞুন। প্রভা" । পরিচিত জগতের আলোককে বোঝাবার জন্যে এখানে 
অপরিচিত অধ্যাত্মজগতের আভাসই লক্ষিতব্য। 

কবির মন যে অধ্যাতআ্লোকের দিকে যাচ্ছে এবং তঙ্ন্য পরিচিত রূপ- 
পৌন্দ্-লোক যে তাঁকে আর তেমন আকুষ্ট করতে পারছে না--তার কিছু 
আভাস “নিশুতি' কবিতায় জ্যোতনাময়ী রাত্ির রূপপ্লাবনের ন্ণমা-গ্রসঙ্গে 
ফুটে উঠেছে। বিগতযৌবন কবি যখন এ কবিতায় 'যৌবন দেছের ব্যাধি. 
রূপ যেন তাছারি বিকার? বলেন, তখন যৌবন ও দৈহিক রূপের প্রতি 
তার বিরূপতাই লক্ষ্য কর] যায়। 

“পৌ্মাসী” কবিতার প্রহরে প্রহরে রাঝক্মি ও চন্দ্রের রভসলীঙ্গ1 তিনি দশন 
করেছেন। রাত্রিকে “জ্যোৎনা-সীধু পান করানোর পর খখন চন্দ্র বিদায় 
নিল, তখন রাত্রির হাঁসিও মান। ভোগশেষে ক্লাস্ত অথব] ঘযৌবনশেষে 
প্রা রঞ্জনীর সেই ফান হাসি কিন্ত আরও মধুর বলে তাঁর মনে হল। 
অতএব বিগতযৌবন কবির আর আঁক্ষেপের কোনো কারণ নেই। তিনি 
প্রৌঢ় জীবনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছেন। তীর অস্তরের অস্তত্তলে নৃতন 
আশা ও উদ্দীপনার আলে একটু একটু ক'রে দেখা দিচ্ছে । "নুতন আলো: 


কাব্য-আলোচন। ১৩৩ 


কবিতায় সেই আলোর কথাই কবি স্পষ্টভাবে বলে অধ্যাত্ম জগতে উপনীত 
হয়েছেন । 

শ্মন্সগরল' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় মোহিতলালের রোমান্টিক সৌন্দর্য- 
পিপাসা! যে ভাবে অভিব্যক্ত তার পরিচয় আমর] নিয়েছি । তার এ 
পৌন্দর্য ও প্রেমপিপাস! যৌবনশেষে কিনধপ হাহাকার ক'রে উঠেছিল এবং তার 
চিত্তে কিরূপ দ্বন্বের চন করেছিল তাও দেখা গেল । তারপর এই পিপাসাই 
কিভাবে প্ররুতিপিপানায় রূপান্তরিত হয়ে কবিকে আশ্বস্ত করেছে সেকথাও 
বল! হয়েছে। আর সবশেষে এ পিপাসা কিভাবে অধ্যাত্মরসাম্বতের সন্ধান 
পেয়ে স্বম্তিলাভ করেছে তারও ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার সৌন্দর্য- 
তৃষ্ণায় কবিচিত্তের দ্বন্ব-উৎক্রাস্তির কথাঁও বলেছি । 


নিসর্গচেতন। 


“বিম্বরণী'র চেয়ে ্মরগরপা'এ মোহিতলালের প্ররুতিভাবুকত1 অনেক 
বেশী গাঢ। অবশ্ঠ গ্ররূতি ভাবনার পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি এ কাব্োেও বর্তমান । 
তবে কবির ভাব-গভীরত। এবং ভাষ! ও স্টাইলের অতিশয় সমৃদ্ধি এই শ্রেণীর 
কবিতাগুলিকে এখানে বিশেষ মহার্ধতাদান করেছে । কবির ভাব ও মঞ্জির 
রূপাস্তর-অঙ্্যাঁী এ কাব্যে প্রকৃতিরও বেশ-ব্দল হয়েছে । মানবজীবন ব 
মানবনংসারের অতিপরিচিত চিজ্রের আরোপ ন্মরগরল'এর “বনভোজন, 
'পৌর্র্মাপী” “নিশুতি” “চাদের বাসর” কবিতায় পুনরায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 
বনভোজন" সনেটটিতে তপনগ্রেয়সী দিবাবধু বাকলের শাড়ি ও কড়িহার পরিধান 
ক'রে এলোচুলে বুদ্ধ বনম্পতিধের খাছ্য পরিবেশনের কাজে আত্মনিয্লোগ 
করেছে __ স্থবৃহৎথালিকায় পায়সাঘু” নিয়ে । কুলবধূর মঙ্গল যৃতির চিন্রই দেখতে 
পেয়েছেন কবি দিবাবধূর আচরণে । “পৌর্ণম(লী'তে “মঘমুক্ত গানীলা স্বরে? 
পুর্ণশশী ও নিদাঘ শর্বরীর সম্তোগলীলার চিত্র স্থন্দরভাবেই আকা হয়েছে৷ 
এখানে পূর্ণহ্খ-উপভোগ-শেষে শর্বরীর মুখে উদাপ-মাঁধুরী এবং তার প্রান 
হাসিতে অধিকতর মাধুর্যই কবি লক্ষ্য করেছেন । শেষে চন্দ্রের অন্তগমনে বনে 
বনে দীর্ঘশ্বাদ এবং পূর্বদিগন্তে উষার রুক্তিমাভায় বিধব! শর্বরীর “কৌটার 
সিদুর* বিক্ষেপ তিনি নিরীক্ষণ করেছেন । আকাশের চন্দ্র ও চিত্রা নক্ষত্রকে 
বরবধূ কল্পনা ক'রে বিবাহবাসরের একটি মনোজ্ঞ চিশ্দেবার প্রয়াস আছে 
াদের বাসর” কবিতায় । এ কবিতার শেষের দিকে দেখ। যায় যে গ্রকৃতির এ 
চিত্র কবির ব্যক্তিগত জীবনের অঙ্রূপ এক স্মতিচিত্র জাগ্রত করেছে। 


১৩৪ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


“স্মগরল'এর কবির মানসপ্রক্কৃতির চমৎকার প্রতিবিশ্বন লক্ষ্য কর! যায় 
শ্রাবণশর্ববরী” “বপস্ত বিদায়', নিশি-ভোর” 'চজ্রাতে”, ও “বিদায়'৭৩ নামক 
কবিতায়। কবিচিত্তে বিরহের বেদনামধুর অনুভূতি জাগ্রত করার প্রয়োজনে: 
এনেছে বর্ষণমুখর, দা মিনীঝলকিত গর্জনগভীর শ্রাবণরাত্রির প্রেক্ষাপট 'শ্রাবণ- 
শর্ববরী'তে। কবি স্বীয় জীবনে যৌবনবিদায়ের হাহাকারকে ফুটিয়ে তোলার 
প্রয়োজনে নিপর্গজগতের বসস্তবিদায়ের্র পটতৃমিকে আশ্রয় করেছেন। ববান্রি- 
রানীর আবির্ভাব ও বিদায়ের ছুটি বিপরীতধম্মী চিত্রাঙ্কন ক'রে তিনি স্বীয় 
যৌবন-অভ্যাগমের আনন্দ ও যৌবন-হারানোর বেদনাকে প্রকাশ করেছেন 
“নিশি-ভোর+ কবিতায় । “নিশান্তে' ও “নিশুতি' কবিতায় কবিমনের ভাবাস্তরের 
ইঙ্গিত পূর্বেই করা হয়েছে। 

“বিভাবরী “কবিতাটি অবশ্ত স্বতন্ত্র মূল্যের দাবি রাখে । দশটি স্ভবকে 
রচিত এই কবিতাটিতে রাত্রির রূপবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে একটি তত্ব দেবার 
প্রয়াপ আছে। জ্যোৎ্স।-ভ্রয়োদশীতে কবি রাত্রির ষে রূপ দেখলেন, তাতে 
মনে হয়েছে যে রাত্রি যেন যৌবনবতী মৌন এক রাঁজবাল।_-“আলোকের 
পালগ্ক-শায়িনা'। পরনে তার নীল জ্যোৎন্নার “চুমকি-দেওয়া, বারাণসী, 
“তারার মলিকামালা, ও থরে থরে হ্গুইফুল তার শয্যায় । আর উপরে সোনার 
প্রদীপ-টাদদের আলো। এই রাঁজবাল! রাঝ্সি কার প্রেক্সসী? তীর প্রাণের 
পুলক কার জন্যে? এ প্রশ্ন কবির মনে দেখা দেয়। মানসযৌবনের ঘে বিপুল 
বেদনা! নিথিলের সকল খোভার মুল, সেই বেদনার কালো! গৃঢ়তর ছায়। 
“বেড়িয়াছে রজনীর নীল-পাওু কয়া" । আর এই কারণেই তার এমন রূপ । কবির 
বিশ্বাস, চেতনার পরপারে যে আরেক তৃবন আছে-_সেই চেতনাভীত লোকের 
লোকেশ্বর--আর্দি বিধাতাঁরই মানসনন্দিনী এই রঙ্জনী। আর তারই জন্তে 
উদ্দাসিনী রজনীর এমন ক'রে বাসর জাগা | মনে হচ্ছে সেই আদি-বিধাতার 
ধ্যানে স্বপ্রলীন] রান্রিন্ন এবার বুঝি দয়িতক্ধে বরণ ক'রে নেবার লগ্নটি সমাসন্ন । 
এন্সপরেই রূপসী ষোড়শী রাত্রি কবির চক্ষে অন্তভাবে প্রতিভাত হয়েছে । 
মনে হয়েছে সে যেন মহাকাঁলেরই জায়! । পৃথিবীর শবাসনে বসে ভ্রিলোকের 
মৃত্যুন্ধধারদ মে আপনার সংজ্ঞা অপহরণ করে পান করে চলেছে। আর 
রজনীর রূপের আবেশে তন্ময় কবির মনে মনে “বিভাবরী' নামটির শুধু 
গুঞ্জন চলছে। 

“কবিধাআরী? কবিতায় মোছিতলাল স্বীয় জন্মভূমি অর্থাৎ পল্লী-বাওলার 
অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য লমন্ত মন প্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছেন। তার 


কাব) আলোচন। ১৩৫ 


স্বনিবিড় প্ররুতিণ্রীতির কবিতা হিসাবে “কবিধাত্রী, ন্ময়ণীয়। বাঙলাদেশের 
কোমলস্তামল প্ররুতির স্তব “ম্বপন-পসারীর" শশ্রাবণ-রজনী' কবিতায় একবার 
লক্ষ্য করা গেছে। জন্মভূমি পল্লীকে জননীর শ্রদ্ধা! অর্পণ ও ভদগতচিতে স্তব 
এ কবিতায় উদাত্ব-হুরে অগ্নরশিত | 'উদ্ধে শৃন্ঠ মহানীলাদ্বর”, “নিয়ে হরিতের 
মেলা”, 'পারাবেল! বিহঙ্গের গান', 'কাননের উদ্দাস মর্মর', সর্ষের “নীরব উদয়- 
অস্ত, “অথ্থথ তিস্তিড়ী তাল', “বণুশীধ আত্ম আর পনসের ঘনপজ্জ ভার" 
“নতোন্নত তরুশির-নালে ও শ্তামপে একাকার”--এমন পরিবেশেই কবির 
পুরাতন বাস্তভিটার অবস্থান। “এই মৌনী প্ররুতির সুনিবিড় অরপ্য-বাসর"ই 
হুল 'কবিধাত্রী”_-'জনহীন সবুজ শ্মশান |” সন্ধ্যায় ও প্রভাতে জন্মতূমির এই 
স্তব্বগভীরবপ দেখতে দেখতে কবির অন্তরে জাগে “থগন্ভীর ধ্বনি? | 'বৃহৎকালের 
সাক্ষী" পিতৃ-পিতামহের জলল্ত স্মৃতি তাঁকে অভিভূত করে। জন্ম-মৃত্যুর দুর্ভাবন 
ও সংসারের সকল ছুঃখ ক্ষণিকের জন্যে তিনি বিস্মৃত হন । তাঁর রোমাটিক মনকে 
এই বনভবন অতীতগারী করে। একদিকে এ কবিতায় যেমন পল্ীভবনের 
একটি স্থ্গস্ভীররূপ ফুটে উঠেছে, অন্তদিকে কবির ব্যক্তিগত মানসপ্রবণতাঁও 
এতে ছুলক্ষ্য নয়। যুগের হৈ-হুট্গোল থেকে বিদায় নিয়ে আশা, বিশ্বাস ও 
প্রাণরনপুষ্ট গৌরবময় অতীতে আত্রন্ গ্রহণের আগ্রহও এখানে স্পষ্ট 

ত্রআোতা” কাবতাটি পুপাতোয়! জান্বীরই স্তব। এক বিষুণপদী ধারা 
তিন লোকে _-্বর্গ মৃর্ত্য ও পাতালে মন্দাকিনী, গঙ্গা ও ভোগবতী নামে 
প্রবাহিত হয়েছে । কিন্তু পাতালের ভোগব্তীর কলম্বর কিংবা স্বর্গের মন্দাকিনী- 
তরঙ্গে ভালমান “হ্থৃবর্ণ-নলিনী'র কথা ত্য কিনা কবি জানেন" মা। তিনি 
শুধু 'পুপ্যতোয়! প্রাণ প্রবাহিণী' মতে ত্রিধারায় বহমান! জাহ্বীকেই জানেন । 
চম্রচুড় মহাকালের শিরে নৃত্যশীল৷ উন্মার্দিনী এই ভাগীরথী নদীর প্রতি 
মোহিতলালের একটি বিশেষ দুর্বলতা ছিল ।+৪ 

এ কাব্যে বসস্তধতুর প্রতিই তার পক্ষপাঁত লক্ষা করা যায়। “বসম্তবিদাঁয়” 
কবিতায় বসস্ত-অপগমের চিত্র তিনি ব্যথাহত চিতে অঙ্কন করেছেন। “প্রেম 
ও জীবন কবিতায় বসন্তের দোলপুপিমার একটি উজ্জল আবেশমধুর ছবি 
আছে। আবার “ঠচত্ররাতে” সনেটটিতে জ্যোতম্নাভরা ঠত্ররাতের শ্মাত 
বিগতযৌবন কবি স্মরণ ক'রে বিষগন। আর বৃষ্টিপতনমূখর, বিছ্যুৎ-বিলসিত 
শ্রাবপরাত্রির সুন্দর ছবি আছে 'শ্রাবণ-শর্বরীতে | এছাড়া রাজি, জ্যোৎা- 
গোধূলি, দিনশেষে, নিশাস্তে, পুণিমাজ্যোতন্না, নিশুতি__প্রস্তৃতির প্রতি কবির 
আকর্ষণও এ কাব্যে বিশেষভাবে ন্মর্তবা। 


১৩৬ মোহছিতলাঁলের কাব্য ও কবিমানস 
ব্যক্তিপ্রশস্তি 


'স্মরগরল” কাব্র 'শরৎচন্দ্র”?৫', “রুপার্ট ক্রক', “বিবেকানন্দ” 'জন্মাষ্টমী', 
বিবরণ, “সত্যেন্্রনাথ কবিতায় ব]ক্তির মহৎ কীতি, উন্নত পৌরুষ ও 
গৌরবময় জ্জীবনাধর্শের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পূর্ববর্তী কাব্যের 
মতোই জাগ্রত আছে। পূর্ববর্তী কাব্যে দেখা গেছে ষে ব্যক্তির মহিমান্বিত 
জীবনের কোনো একটি দিক ব] তার দুর্জয় শক্তিরই তিনি মূলত পূজারী । 
তার এই মহুৎ-আদশগ্রীতির মূলে ষে নবমানবতার প্রেরণা সক্রিয় ছিল তাও 
আমর! পূর্বে বলেছি। এখন 'ম্মরগন্নল'এর এই শ্রেণীর কবিতায় কবির বিশেষ 
মনোভঙ্গীটি বুঝে নিতে হবে। 

“শরতচন্দ্র'ণ৬ শীর্ষক কবিতায় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের “বিরাঁজবৌ” ও 
“শ্রীকান্ত. প্রথমশর্ব” উপন্তাস' পাঠে চিত্গ্রতিক্রিয়ার ক্ষুত্রে মোছিতলালের 
আস্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে। কিন্ত এই শ্রদ্ধাঞ্চলির বহু পূর্বেই কবি 
তার ষৌবনকালেই এ বই ছুখানি পাঠ করেছিলেন। যৌবনকালের সেই প্রাতি- 
ক্রিয়াকে অনেকদিন পর স্মরণ করেও তিনি আজ কত না আনন্দিত। তার 
ঘৌবনকালে যখন “বিকশিত চিত্তশতদলে সপবিত্র গ্রীতিরাগ” তখন রুদ্ধ কুতুহলে 
বিরাজের হৃদয়রুচির কথা পড়ে তাঁর চিত্ত চষত্কৃত হয়েছিল। সামান্য রমণী 
বিরাজের অপামান্ত প্রেমের করুণ কাছিনী ও নীলাম্বরের প্রেমের পুরুষূতি 
সেদিন কবিকে বিস্মিত করেছিল। আবার 'শ্রীকাস্ত” উপন্যাসের প্রথমপর্বও ' 
তিনি গভীর মনোষোগের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন । শরৎচন্দ্রে সের্দিন তিনি 
বীরাচারী তাস্ত্রিকরূপই দেখেছিলেন। বারাচারী তান্ত্রিকের মতো জীবনের 
শ্রশানে-মশানে' পরিভ্রমণ ক'রে শরৎচন্দ্র শববক্ষের ধ্বনি শুনেছিলেন। “ঘা 
কিছু কুৎ্পিত হেয়? তাকেই তিনি তার চিত্তপ্রবাহিণীর আানে স্থন্দর ও উজ্জ্বল 
করেছেন। তার সাহিত্যরূপ তন্ত্রপাধনায় সেইজন্যে অন্ধকারের রূপ ফুটে 
উঠেছে। অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিতের মূল্য যে কতো অপরিনীম তা ভিনি দেখিয়ে 
দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র আমাঞ্ধের পরিচিত পৃথিবীর মাটির সন্তান । তার লেখনীতে 

লভিয়াছে জয় 
তুচ্ছ তৃণ--অঙ্গে তার উজলিছে কাঞ্চন-পরশ ! 
চগ্ডালেরে। গৃহে তব কিরণের পূর্ণপরিচয়_ 
মাছষের সর্গ্লানি তব স্পর্শে শুচি ও দরস।” (শরৎচন্দ্র) 
বিন্মরণী'র কবিতাগুলি লেখবার সময় কবি মোহিতলালের তত্ত্রতত্বের প্রতি 
আকর্ষণ দেখা গিয়েছিল, একালে তা আরও সংসক্তি লাভ করেছে। তাই 


কাব্য-আলোচন! ১৩৭ 


একালের মানসিকতার প্রভাববশতই তিনি শঙ্ৎচন্দ্রের বীরাচারী তাম্ত্রি 
যৃতিকেই দেখতে পেয়েছেন । 

'রুপার্ট ব্রক'এ ঠিক অনুরূপ পন্থায় ইয়েজকবি রুপা্ট ক্রফের প্রতি শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন কর! হয়েছে । তার 4914 8130 00১21 7996105' নামক কাব্য গ্রন্থথানি 
পাঠ ক'রে তিনি এখানে জানিয়েছেন ষে এই ইংরেজকবির সঙ্গে তারও 
কবিধর্ষের কোথায় যেন একটি নিকট সামীপ্য আছে। ক্রকের নিঃসীম 
মর্ত্যগ্রীতি ও প্রেমপুরণণ হৃদয়ের পরিচয় তাঁর অর্থবান ব্যথাবিধুর শব্ষে-ঙ্পোকে 
ফুটে উঠেছে। সমগ্র ইউরোপের বুকে ঘখন প্রথম যহাঁযুদ্বের মরণঝড় 
দান্বীয় যৃতিতে প্রকট, ষখন শতাব্দীর সঞ্চিত আবর্জনার বিষবা্পে আকাশ- 
বাতাম সমাচ্ছন্ন, ষখন ঘ্বণা! অবিশ্বাস আর মিথ্যা মোহুজালের অট্রহাসি, 
'তখন মৃত্যুপথযাত্রী এই কবির মুখে হ্থিন্দর বন্দনা'র শুভ সংগীত উচ্চারিত 
হয়েছিল । আপনার হৃৎপিগুকে রক্তজবার মতে। মৃত্যু-মহারাজের কাছে উপহার 
দিয়ে তিনি মরণজয়ী হয়েছিলেন । আসন্ন মৃত্যুর পুর্বে রচিত তীর দেই সব 
কবিতা জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা ও আশাবাদের উচ্চন্ুর ধ্বনিত 
হয়েছে। বীর্ধবান এই কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধাতর্পণ করতে গিয়ে মোহিতলাল 
গিখেছেন__ 

“প্রাপ-মন্ত্রে দীক্ষা! দিলে, মরণের বরঘাত্্রী তুমি ! 

হে গাণ্তীবী, বিস্ফারি বিশাল বক্ষ করিলে ষোজন। 

ধন্তকে অমোঘ শর ভেদ করি? কঠিন শ্মশান 

বহাইলে ভোগবতী--পৃত হল সার। প্রেতভূমি | 

মমত'র মোম দিয়ে বধূ-মূণ করিলে মার্জনা 

প্রকৃতির, -নর-চক্ষে করিলে যে নবদৃষ্টি দান!” (রুপার্ট ক্রক) 

এরই শ্রেণীর অবশিষ্ট কবিতাগুলিংতে এইকাল্ের কবির বিশিষ্ট ভাবনাটি সুক্ত 

হয়েছে । আগেই বলেছি, জাতির শোচনীয় অধঃপতন ও সর্বাত্মক অধোগতির 
একটি চিত্র এইকালে তীর মানসপটে মুক্রিত হয়েছিল। জাতির এই অধংপতন- 
ভাবনায় তিনি অত্যন্ত বেদনাবোধ করতেন । বাঙলাদেশের চতুর্দিকে অসত্য, 
অনাচার, ছুর্নীতি ও অন্ন্দরের প্রেতনৃত্য লক্ষ্য ক'রে তিনি অত্যন্ত হতাশ হন্ে 
পড়েন এবং দেশ ও জাতির অতীত কৃষ্টি ও গৌরবময় এতিহকে আশ্রয় কয়ে 
তিনি নানাভাবে জাতিকে প্রবুদ্ধ করার চেষ্টা করতে থাকেন"”” 

“বিবেকানন্দ 'জন্মাষ্টমী” ও “কবিবরণ--এই তিনটি কবিতাতেই ব্যক্তি- 
পূজার অন্তরালে কবির এ মনোভাবই স্পষ্ট । 'মুযুযু এ জাতি'র সম্মুখে কবি 


১৩৮ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


সেই 'জ্ঞান-ভক্তি-কর্মবীর, বীর-বীর্য প্রেমিক উদ্দার'--বিবেকানন্দের সদাজা গ্রত 
পৌরুষমৃত্তিরই ধ্যান করেছেন “বিবেকানন্দ” কবিতায়। “জন্মাষ্ মী'তে হিংসা- 
দ্বেষ ও হানাহানিতে মত্ত জাতির ভ্রদিনে কবি কোনো স্বর্গীয় দেবত। নয়, 
নররূপী নারাক্পণেরই আবির্ভাব কামনা করেছেন। আবান্‌ “কবিবরণ' কবিতাঙ্ক 
রবীন্দ্রনাথকে বরণ করতে গিয়ে তিনি বিশ্বকবিরূপে তাকে অভ্যর্থনার 
পরিবর্তে বলেছেন-_ 
“করি আমি তোমারে বরণ 
ছে বরেণ্য বঙ্গ-কবি, জাঁতি-দেশ ভাষার দিশারী 1” ( কবিবরণ ) 
এই সমস্ত কবিতায় জাতিগ্রীতির গভীরতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্ত সেই 
সঙ্গে একথাও শ্বীকার করতে হবে যে জাতির কল্যাণচিস্তায় শুধু মনীষী-বন্দন! 
অনেক সময় কবির দৃষ্টি সন্কীর্ততারই পরিচায়ক। এই শ্রেণীর পুর্ববর্ত 
কবিতাগুলিতে যে মহৎ ও উচ্চ জীবনাদর্শের গ্রতি কবির অনুরাগ লক্ষ্য 
করা] গিয়েছিল, এখন সেই অঙ্থরাগকে জাঁতিপ্রেম অনেকখানি আচ্ছন্ধ করছে । 
কবিকীতির বিচিত্রত।ঙ্ন ষে-রবীন্দ্রনা বিশ্বকবরূপে আখ্াত, তাঁকে শুধুমাত্র 
বাঙালীর কবি বলেই বন্দ--একথা মনে করলে মোহিতলালের দৃষ্টি সীমিত 
হয়ে পড়ে নাকি? 


জাতির অবক্ষয়বেদন। 


মোহিতলালের ব্যক্তিপূজার মূলে যে জাতায় সংকটাবনাকে অন্বিত হতে 
দেখ। গেছে, এ কাব্যে তা তর একটি নতুন গর / এইকালে তার মনে এ 
ভাবনাটি কথপ্িৎ প্রবল হওষায় অন্য কয়েকটি কবিতায় সে ভাবন। আলম্বন- 
বিভাবরূপে দেখা দিয়েছে। ন্মরগরল'এর 'রুদ্রবোঁধন” কবিতাটি এই শ্রেণীর 
হলেও ভিন্নতর একটি কারণে এর মূল্য অসাধারণ। “অসত্য ও অন্ায়, জড়তা 
ও ভীরুতা। চিতদৈন্ত ও আবিল দৃষ্টিভঙ্গী চতুদ্দিকে এত বেশী প্রাধান্ত লাভ 
করেছিল যে কবি এ কবিতায় সমগ্র স্থপ্রিকে শবপরিপুণ এক ভয়ঙ্কর শ্মশান- 
ভূমিরূপে কল্পনা করছেন। সমকালীন সাহিত্যে হন্দরের নামে অন্থন্দরের 
উপালন1, প্রেমের নামে আত্মরতি এবং সত্যের নামে মিথ্যার বেসাঁতি-__ ত্বকে 
মর্মে মর্মে পীড়িত করেছিল। আর এর সঙ্গে বাঙালীর ভীরু, দুর্বলতা, 
আত্মদৈন্ত ও অভাঁব-অনটনের বেদন। তো! ছিলই | মুলত এই ছুই প্রেরণার 
দ্বার! গ্রাণিত হলেও মোছিতলাল এ কবিতায় বাঙলাদেশ ও বাঙালীজাতিকে 
প্রত্যক্ষভাবে কটাক্ষ ন ক'রে একটি বিশ্বজনীন নৈরাশ্ব্যঞ্চক পটভভূমিকায় রুগ্ডরের 


কাব্য-আলোচন। ১৩৯, 


আবাহনী-গীত গেয়েছেন অপবপ ভাষ। ও ছন্দে। জাতিপ্রেমিক কবির দৃষ্টি- 
সন্কীর্ণত। কবিতাকে ম্পর্শ করে নি বলে এটি এমন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। 
কবির এই উদ্বোধন-সংগীতের সুর-উদ্দাত্ততা কবিতাটির যে-কোনে স্তবকেই 
লক্ষণীয়। 
“জাগে! মহাকাল! রুত্ত্রদদেবতা! বর্ণবিহীন বিস্ভৃতিশয় ! 
দাও খুলে তব গ্রন্থিল জটা, ব্যোমকেশ! কর হি লয়। 
ফেটে ষাক্‌ নীল নভো-বুদ্,দ্--য়ঙের হাট । 
মেদ্দিনীর এই বেদী ভেঙে যাকৃ__ রূপের ঠাট ! 
স্ন্বরে হানে। সত্যের শুল, টুটাও ত্বপন হে নির্দয়। 
নিত্য-মরণ হরিয়। দাও গে। নিত্য জাব্ন শুন্য ময় । 
.. (রুদ্রবোধন ) 
সত্য-স্ন্দরের পূজারী কবি এ কবিতায় রূপ ও রঙের ঠাট ভেডে দিসে 
স্থননরকে সত্যের শূলে বিদ্ধ করার জন্যে রুদ্রদেবতার কাছে প্রার্থনা! জানিয়েছেন 
রুপের সঙ্গে এখন আর প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই, রূপ এখন কামনা-নটারই 
নৃত্যকল৷ -রূপ এখন হৃদয়ের দানও নয়। তাই এই কত্রিম রূপলাবপ্যের 
প্রতি তার চিত্ত বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে। তাই নবস্থ্টির পত্তনেক জন্তে কবি 
রুদ্রদ্দেবতার 1দকে সাগ্রহে চেয়ে আছেন। 
£কবিধাত্রী” কবিতাটি মূলত এুকতিশ্রীতিবিষয়ক। কিন্তু এ কবিতাঁতেও 
কবির অতীতচারী মন বতমানের কোলাহলময় পরিবেশ থেকে দুরে পলায়ন 
করেছে এবং অতীতের সেই অন্তমিত গৌরবনূর্ষের শেষ রশ্মিটু? বতমান- 
কালেক্স বুকে প্রতিফলিত করার চেষ্ট। করেছে জাতীয় গৌরব-পুনরুঙ্জীবনের 
আশায়। 
“যে স্থর ফুরায়ে গেছে, ফিরিবেশ। কতু এ ভুবনে, 
আজিকার গানে তার কিছু দিং__আাঁমি সেই কবি। 
( কবিধাত্জী ) 
“আহ্বান*?৭ সনেটটিভে টনৈণাশ্ঠের ভগ়্াবহ চিত্র অস্কিত হলেও পুরুষের 
পৌরুষকে বরণ ক'রে কবি তার অন্তহীন জয়ঘাজ্াকে অভিনন্দিত করেছেন। 
আমর। জানি, জাতির উত্তরোত্তর অবক্ষয়ভাবনার চরম পরিণাম ঘে|রতর 
হতাশা। এই হতাশার স্থরই ধর পড়েছে 'বঙলক্ষম কবিতা । এখানে তিনি 
সর্বরিক্ত বাঙালীর ছুঃখছুর্দশ! ও অভাব-অনটনের মধ্যে বঙ্গলঙ্মীকে দেখতে 
পান নি। অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ব্গলম্দ্ীর রূপের কথা পাঠ ক'রে কবি 


১৪৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


প্বপ্ন-থযমায় তার একটি যৃতি রচনা! করেন বটে-_কিস্তু বাস্তবে সে মৃতি দেখা 
যায় না। এখন তিনি দেখেন-__ 
“উপবাসী চাষী কাদে শূন্য আঙিনায়, 
শরতের গীতরৌত্রে দীর্ঘ জরজালা। 
কে গাথিবে তরু মূলে শেফাঁলির মাল1-_ 
অচিরে কমল তুলি কমলাসনায় ?” ( বঙ্গলক্ষমী ) 


আকন্তিক্বোধ ও জন্মাম্তরবিশ্ব(স 


'শ্মরগরল”এ 'নিশান্তে 'নৃতন আলো ও রুদ্র বোধন? কবিতায় মোছিত- 
লালের আন্তিক্যবোখের পরিচয় আচে । লক্ষ্য করা উচিত, এ কাব্যের 
আন্তিক্যবোধ অবচেতন ব। চেতন মনের কোনে! রূপ ছন্দে ক্রি্ট নয়। নির্গ 
জগতের উন্মুক্ত প্রেক্ষাপটে তাঁর অধ্যাত্ম-উপলব্ধি ঘটেছে “নিশাস্তে” ও “নৃতন 
আলো কবিতায়। নিশাশেষে “দিবামুখে প্রভাতের কিরণ দেখে তার চিত্ত 
অপুব প্রসন্নতায় জিপ্ধ হয়ে উঠেছে । 

তার মনে হয়েছে এ আলে! যেন বিষ্ণুর বুকের কৌত্তভ-মণির আভা, এ ষেন 
'হ্ট্রির আহ্লাদ”, “জগতের নিগৃড়চেতনা? “জড়ব্চে প্রাণের বিকাশ? । 
বাস্তবজগতের হুর্যোদয়ের একটি বৈজ্ঞানিক ঘটনাই ষদি এ আলো হত, 
তাহলে তার “লিপ্ধ নিরঞচন। প্রভা কবিকে এমন ক'রে তন্ময় করতে পারত না৷ 
এ সেই 'তমেব ভাতি অঙ্গভাঁতি সর্বম্‌*- একই উপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। 

শীতের জ্যোত্ন্'-পুলকিত রাত্রিতে রুদ্ধঘরে শায়িত ও জাগ্রত কবির চিত্তে 
নানা ভাবনা ভিড় ক'রে এসেছে নিতৃুন আলো” কবিতায় । শ্রাত্তদেহ, ক্লাস্ত- 
আঘু, শুক্ষপয়ন কবির মনে জেগে'ছ ছুর্তাবন!। এমন সময় তিনি দেখতে 
পেলেন পূর্বদিগন্তে ভোথের আলো ফুটছে । এই আলোর রূপে মুগ্ধ হয়ে কতো! 
কবি গাঁন গেয়ে উঠেছেন। তারও শীর্ণ পর!ণ-পুটে আজ সেই রূপের 
ছয়! লেগেছে । পুধাকাশের দেই “জ্যাতিঃ সিনান করে” তাঁর নয়ন শ্রবণ, 
হয়েছে। বচনে খিনি ধরা দেন না অথচ লোচনের সামনে ধিনি নিজেই এসে 
স্বয়ংবর। হন--পেই 'ভারতী'র ঝরে পড়া আশীর্বাদ তিনি ছু" চোখ ভরে আজ 
লাভ করেছেন। চরাচরের শেষ সীমানাগ্ম আলোছায়ার পারে? এ জ্যোতির 
আডাদ পেয়ে তিনি পরমানন্দে বলেছেন-_ 

“পেয়েছি সেই জ্যোতির আভাস-_আর কিছু ন! চাই, 
-_ঘুমাই এখন, ভাই!” (নতুন আলো) 


কাবা-আলোচন। ১৪১ 


বল! বালা “নিশাস্তে এবং “নতুন আলো” এই ছুই কবিতাঁতেই বাস্তব- 
জগতের পরিচিত নিসর্গরাজ্যের মধ্যেই কবির অধ্যাত্ম অনুভব ঘটেছে। 
বাস্তবজগৎকে বাদ দিকে নিভৃতনির্জন সাধনার মধা দিয়ে মোহিতলালের 
অধ্যাত্মচেতনা! আসে নি। পরিচিত জগতের সোপানপথে চলতে চলতে 
তিনি সোপানশেষে সেই আলোর আভাস পেয়েছেন । 

রুদ্র-বোধন" কবিত্ঞাটিকে আমর] বূপকধমী মনে করতে পারি না। পাঁপ 
তাপ ও কলুষঢ়্ই পৃথিবীর নবরূপায়ণে কবি পুরাতনের ধ্বংস ও নবস্থটটির 
আয়োজনের জন্তে হিন্দুর চির আরাধ্য রুদ্র্দেবতাঁকে আহ্বান করেছেন। এই 
দেবতার প্রতি এবং তার একাধারে ভয়ঙ্কর ও ক্ষেমস্কর রূপের গতি যদি তার 
অন্তরের বিশ্বাস না থাকত, তাহলে কখনোই তিনি ত্বকে আহ্বান করতেন না। 

জন্মান্তরবিশ্বাস সম্পর্কে মোহিতলালের কাবিমন 'ম্মহগরলে? কোনোরূপ 
অন্তর্ঘ-্দ ক্রিষ্ট নয় বলে এ-ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নীরব-_-এমন কথা মনে করা! 
যেতে পারে । 
ফাব্যশেষে 

স্মরগরল” কাব্যে কাঁবর বিভিন্ন প্রবণতাগুলির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা 

গেল। “বিম্মরণী? কাব্যের মূল প্রবণতাগুণির মধো মৃত্যুভাবনা এবং জল্মস্তর- 
বিশ্বাস এ কাব্যে আর তাঁকে বিশেষ পীড়িত করে নি। বুদ্ধ” কবিতাস্র 
ক্ষণিকের জন্ত একবারমান্ত্র মানবজীবনের ছুঃখ ও মৃত্যুবেদনা তার চিত্তে অব্থয 
জাগ্রত হয়েছে । কিন্তু কবি প্রেম" নামক এক রহস্যময় 982166 0৫ [41667 
দ্বারা সে বন্দ উত্তীর্ণ হয়েছেন। পূর্ববর্তী কান্যে জীবনযজ্ঞকে পরহিতার্থে 
উৎন্থষ্ট ক'রে আত্মত্যাগের সাহায্যে তিনি মৃত্যুভাবন! জয়ের কথা 
বলেছিলেন। 'ম্মরগরলএর কালে তিনি ছুঃখ ও মৃ্যাপ্রয়ী প্রেমের যে ব্যাখা। 
দিয়েছেন, তাতে বোঝ! যায় যে তার এ দ্বন্বপমাধান-এয়াস এ ত্যাগেরই 
ভিন্নরূপ মাত্। অতএব মনে করা যেতে পারে যে দুঃখ ও মৃতু/ভাবনার 
ষে ক্ষীণতম ছন্ব কবিমনে সপ্ত ছিল, এ-কাব্যে তাঁও লুগ হয়েছে । জন্মাস্তর- 
বিশ্বাসের ভাবনাটি এ কাঁব্যে কোথাও লক্ষ্যগোচর নয় বলে মনে করা চলে ষে 
তিনি এ ছন্ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তার আস্তিক্যবোধ এ-কাব্যে নি:সংশয়িত 
গভীরত। লাভ করেছে। 

কবির বহু্ধোষিত দেহাত্মনির্ভর ভোগবাদ ব নিন বিন্মরণী'তে 
নৃতন তাঁৎপর্ধে মণ্ডিত হয়েছিল এবং ঘ1 কবির মনে হ্বন্দের চন ক'রে একটি 
চির-অতৃপ্তির বোধকে জীগ্রত করেছিল --তার পূর্ণ পরিণতি এই কাব্যেই স্পষ্ট 


১৪২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


হয়েছে । 'বিন্মরণী/তে এ দ্বন্দ থেকে মুক্তির প্রয়াস আভাদিত হলেও দেহই হে 
সব নয়--এই বোধ ন্মরগরল+এর মতে সেখানে সর্বসংশয়মুক্ত নয় । 

সৌন্দর্য ও “প্রমের রোমান্টিক পিপানাজনিত আদর্শবাস্তবের ঘন্ব ও ছন্থ- 
মুক্তির এসলটি পূর্ববর্তা কাব্যের মতে। এখানেও দেঁখ। দিয়েছে এবং এ-কাবো 
কবি কতকঢা সমালোচকের ভূমিকায় তার সমাধান যে ভাবে করেছেন; তা 
1বন্মরণী'র প্রয়াস অপেক্ষ। অধিকতর পূর্ণতার লক্ষণাক্রাস্ত। কোনো কবিই 
এই চিরস্তন-সৌন্দর্যতৃষ্ণার দিরোধ থেকে মুক্তি পান না। এই পিপাঁপাকে 
প্রেমপিপ[সা* রূপান্তরিত ক'রে বাস্তব নারীব মধ্য দিয়েই তার সমাধান খুঁজতে 
হয। মোহিতলালও নে-প্রয়াম করেছেন এবং এ কাব্যে তার প্রচেষ্টা পরিণত 
ঠিস্তারই স্মারক ! 

কবির বজ্পূজার প্রধণতাটি এ-কাব্যে জাতির অবক্ষয়ভাবনার ভূমিতে 
প্রতিষ্ঠিত হণ্যয়াষ নৃতনত্ব লাভ করেছে এবং চিরাচরিত এভিহহ্ত্রে এ প্রশস্তি 
সীমাবদ্ধ না থেকে তার সমকালীন মানসিকতার রঙে অন্রঞ্িত হয়েছে। 
কবির চিন্ত।-পবিণামের সঙ্গে সামগ্রন্তক্রমেই এ গ্রাণতার নতুনত্ব । 

পৃৰবর্তী কাব্যের গ্র্কতিভাবুকতা৷ “্মরগ্রল”এ ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ 
করেছে। প্রকৃতিকে দেখ। ও দেখানোর ভঙ্গীটি পূর্ববর্তী কাব্যের অঙ্থুরূপ হলেও 
এ কাব্যে প্রতি কবি« চিত্তে একটি বড় আসন জুড়ে বসেছে । যৌবনশেষ 
কবিমনের হতাশ ও বেদনার নবতন ছন্দের হাত থেকে মুক্তির জন্তে গ্ররুতি এ 
কাব্যে বড় আশ্বাসের কারণ হয়েছে । আবার এ কাব্যে প্রকৃতির উদ্দার 
আলোক-জ্যোতি তাকে অধ্য।খ্রাজোর দিকেও ঠেলেছে। এ-সব থেকে 
সহঙ্দেই অন্গমান করা যায় এই প্রবণতাটি পরিণতির পথে উদ্বতিত। 

এ কাব্যে যৌবন-হারানোর ব্যথা ও জাতির অধঃপতনের দুর্ভাবনা--এই ছুই 
নৃতন ঘন্দ তার চিত্কে শধিকার করেছে। প্রণ্মটি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে 
তিনি যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং জীবনের একটি গভীরতর সদর্থ আবিষ্কার 
ক'রে অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছেন, তা আমরা দেখেছি । দ্বিতীয় ভাবনাটি 
প্রবল ন। হলেও কবিমনকে নৈরাশ্তপীড়িত করেছে । 


পরিণতিপর্ব £ হেমস্তগোধুলি 


স্মব্লগরল' কাব্যের পাঁচ ব্সর পর ১৩৪৮ সালের শ্রাবপমাসে “হেমস্ত- 
গোধূলি” প্রকাশিত হয়। বাগেবীর চরণে এই কাব্যথানিই মোহিতলালের 
শেষ অর্ধ্য। গ্রস্থমধ্যে ছু'টি পৃথক পর্যায়ে কবিতাগুলি কবিকর্তৃক সন্গিবিষ্ট। 


কাব্য-আলোচনা ১৪৩ 


তাই এতে মৌলিক ও অন্থ্বাদ উত্তয় শ্রেণীর কবিতা লক্ষ্য কর। যাঁয়, 
অঙ্গবাদ-কবিতাগুলি “ম্বপনপদারী'র কাল থেকে বিভিন্ন সময়ে রূচিত। 
মৌলিক কবিতার কিয়দংশ 'স্মরগরল'এর কালে লিখিত। তিনি লিখেছেন, 
“যে সকণ কবিতা পূর্ব্বে লিখিত হইলেও প্রকাশিত অথবা স্ত্গ্রচারিত হয় নাই 
এবং আরও যেগুলি প্রায় সর্ধশেষের রচনা, সেগুলিকে এ পুস্তকে সঞ্চয় 
করিলাম ।” বল! বাহুল্য তাঁর এই সর্বশেষ রচনাগুলির যুল্যায়ন আমাদের 
উদ্দেশ্য । চতুর্থ অধ্যায়ে পৃথকভাবে কবির বিদেশী কবিতাগুলির বিস্তৃত 
আলোচনা কর! হয়েছে । 

“ছেমন্ত-গোধূপি' কাব্য প্রকাশের পুৰেই মোছিতলাল বাঙলাদেশে 
সমালোচকরূপে একটি অতিশয় মূর্যাদাপূণ আপন লাভ করেছিলেন। তার 
সমালোচনার প্রসিদ্ধ কয়েকখাণি গ্রন্থ এর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। 
ন্মর্গরলএর কালেই তাঁর কাব্যবচনার প্ররণ। ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। 
এখন তা আরও ক্ষীপণতর হয়ে রুদ্ধ হবার উপক্রম হল ন্মরগরল'এর কালে 
জাঁতিব ষে জ্বক্ষয়বেদন। কবিকে পীড়িত করে'ছল, একালে তা উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পেতে খাকল। কাব্যচর্চা গপেক্গা জাতির ীবন-মরণের ভাবনাই 
কবিকে সমধিক চঞ্চল ক'রে তুলনল। এই ভাবনাই ঘনীভূত হয়ে “হেমস্ত- 
গোধূলির পরবতাঁ কবিকে কাব্যরাজা থেকে সম্পূর্ণক্ূপে নির্বাসিত করেছে । 
পরবতাঁকাঁলের সেই উৎকট বাঙালী-প্রেমিক মোছিতলালের পরিচয় আপাতত 
আমাদের অনাবশ্যক। “হেমস্ত-গোধৃলি'র অনেকগুলি কবিতায় কবির এই 
জাতিগত ছুর্ভাবনার পরিচয় থাকলেও তিনি এখনও সম্পুণরূপে কাব্যচর্চ 
ত্যাগ করেন নি। আর এই কারণেই “হেমস্ত গোধূলির কাব্য আলোচনায় 
আমাদের আগ্রহ । 

স্মরগরল' কাব্যে জাতির অবক্ষয়বেদনারূপ নৃতন ভাবনাটি ছাড়া, আর 
পকল ভাবনারই হন্ব বা সংশয় থেকে কবিকে মুক্ত হতে দেখেছি। 
'হেমস্ত-গোধূলি'তে সেই ছন্দমুক্ত প্রশাস্ত মানসিক অবস্থ।ই প্রধান হয়ে উঠেছে। 
প্রো কবির জীবনে এখানে ঘধার্থ ই গোঁধুলি-লগ্শ সমাসঙ্গ। বৈরাগ্যের একটি 
গৈরিক রঙে করির চিত্ত অঙ্ক্রঞ্জিত। অপগত জীবনের মধুর স্থৃতিকে স্মরণ ও 
লালনে আজ তার কতো আনন্দ। জীবনবিধাতার নির্দেশে এতদিন তিনি ষে 
কবিব্রত গ্রহণ করেছিলেন, আজ তাঁর অরসান। আরজ তার মনে কোনে! 
ক্ষোভই আর রাখতে চান না। এই হ্থৈর্য, এই বৈরাগ্য, এই শাস্তির স্বতি- 
রডীন ধূপর-রাজ্যে মোহিতলাল আসন পেতেছেন “হেমস্ত-গোধূলিতে। এই 


১৪৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


কাব্যের কবিতাগুলিকেও আলোচনার স্থবিধার জন্ত নিয়োক্তরূপ শ্রেণীবিন্তত্ত 
কর। চলে। 
(ক) ছন্বহীন প্রশান্তি কবিতা! 
(খ) নিমর্গপ্রীতির কবিতা 
(গ) ব্যক্তি প্রশন্তিযুলক ও জাতির অবক্ষয়বেদন? সংবলিত কবিতা 
ঘন্বহীন প্রশান্তি 
প্রথমেই ছন্বহীন প্রশান্তির কবিতাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা ষেতে 
পারে। “হেমস্ত-গোধূলি' কাব্যটি কবি তাঁর যৌবনকালের প্রিয় শ্হৃৎ 'ভারতী' 
পত্রিকার পুর্তন সম্পাদক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন । 
কবির “ম্বপনপসারী” কাখ্যের অধিফাশ কবিতা এই বন্ধুর আগ্রছে এবং 
অগ্্প্রেরণ।য় ভারতী তে প্রকাশিত হয়েছিন ' বিচিত্র ঘটনাবর্তের মধ্যে পতিত 
হয়ে তিনি সেই বন্ধুর কথ! একরূপ বিস্মৃত হয়েছিলেন। ম্বপনপসারী? “বিম্ময়ণ 
্মরগরল' কাব্য একের পর এক বের হয়ে গেল জীবনের নান! 'ভিজ্ঞত' 
ও চিন্ত।-ভাবনার ব্যস্ততায় কাব পিছনের দিকে তাকাবার অবকাশই পান নি। 
ইত্তিমধ্যে বন্ধুও মগ্যজীবন ত্যাগ ক'রে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন' 
“ছেমন্ত-গোধূলি” কাব্যখানির প্রকাশকালে কবি অন্তীতের সেই মধুময় স্মৃত্তির 
জগতের আকর্ষণ অন্গুভন করলেন । “ছেমন্গ-গোধুলি' কাবোর শেষ গানগুলি 
সংগ্রহ করতে গিয়ে কবি অতীতের সেই বিশ্বৃতপ্রায় রাঁজ্যের বন্ধু মপিলালকে 
স্মরণ ক'রে পরম আনন্দ লাভ করলেন। কা্বচিত্তে এই প্রসন্নতার স্থুরেই 
উৎসর্গ কবিতাটি রচিত । নিরালায় ফেলে-আপ। বিগত জীবনের স্থাতি- 
রোঁমস্থম কম আনন্দদায়ক নয়, “ম্মরগরল'এর “প্রেম ও জীবন” কবিতাক্স 
কবি এই স্বতির রাজ্যের মহিমার আভাস দিয়েছিলেন । উৎসর্গ কবিতায় 
সেই আনন্দরসই ঘনীভূত । এই কালেই রচিত আর একটি সনেটে তিনি 
ন্মরণের আনন্দকে আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন-_ 
“হথথ চেয়ে স্থৃতি সে যে আরো সুমধুর, 
বেদনা-হ্থররভি। দিনশেষে সন্ধ্যা থা, 
ভোগশেষে উপভোগ, হাদি ভরপুর 
রাধিকার স্থতিময়ী শ্টামের মমতা |” (স্মরণ) 
দেখা যাচ্ছে, "হেমস্ত-গোধুলি'র কবি জীবন ও যৌবনের সর্বপ্রকার কোলাহল 
থেকে দূরে একটি অথগ্ড প্রশান্তির রাঁজ্যে উপনীত হয়েছেন । হেমস্ত বিভাবরীর 
সন্ধ্যায় তিনি যখন তাঁর মানসন্থন্দরীকে আহ্বান করলেন, তখন তাঁর চিত্ত 


বা-আলোচন। ১৪৫ 


স্থুশীতল । বামনা ও কামনার উত্তাপ নেই বলে তার কোনে। আক্ষেপ নেই। 
কবির জীবনের 'অন্ত-কিনারে” নৃতন আলোর দীপালি জলে উঠেছে। 'নীরব 
নিথর রঙের পাথান” এখন তার নয়নের সামনে অন্তযাগের এক অপরূপ মার 
সার করেছে। পরম পরিতৃপ্ত কবির নিকট আজ প্রৌঢি জীবনও বড় 
যূলাবান। 
“নিবে আসে ঘবে আকাশে দিনের আলে! 
অন্ত-কিনারে কে দেবী, দীপালি জানে! ? 
স্বপনের ভারে ভেরে আসে আখি-পাতা-__- 
তিমিরের পটে এত রং কেব। ঢালে 1” 
( হেমস্ত-গোধুলি ) 
পঞ্চাশতম জন্মদিনে কবিতাতেও কবি এই আলোর কথাই বলেছেন-- 
“এতদিন আলোর পিপাসা জানি নি কাহারে বলে, 
আমার আকাশ আমার ধরণী ছিল যে আলোয়-আলে। ! 
নিম্-ভূবনে ধে আলে এখন নামিছে অস্তাচলে-_ 
উদ্ধগগনে তাই কি, বন্ধু, তারার প্রদীপ জালো ?” 
( পঞ্চাশতম জন্মদিনে ) 
এই দীপালি” ও “তারার গ্রদীপের আলো” অগ্যাত্ম জগতেরই রূশ্বি। এর 
আভাল পেয়েছেন বলেই তিনি আজ “বালুকা বাসর'এর জন্কে উদগ্রীব । ভাঙনের 
তীরে বালুচরের বুকে 'বালুকা-বানর” কবিতায় কবির যে বাসরশযয। ত1 মানস- 
শন্দরীর পছন্দ হয় নি বলে নিঃপঙগ অবস্থায় তাকে রেখে তিনি বিদ'য় নিলেন। 
কিন্তু মায়ার টানে আবার তাকে ফিরে আদতে হল। কবির সঙ্গে পুনরায় 
তিনি প্রেষ-লীলায় “মতে উঠতে চাইলে, কবি উত্তর দিলেন__- 
“ভালবাল। ?--হাসির কথা! উড়িয়ে দ্দিছি অনেকদিন, 
বালুর উপর ঝাউএর ছায়া তার চেয়ে ষে ঢের রুডীন্‌।” 
(বালুকা-বাঁদর ) 
আসলে এখন মোহছিতলালের চিতই এসেছে গভীর পরিবর্তন । মানস- 
লক্মীকে নিয়ে হোলি-খেলার উৎসবে মত হবার তার আর সাধ নেই। মানস- 
লক্ষ্মীর এই বিদায়ের কথা 'নির্ধেদ” কবিতাতেও আছে ষৌবনের মতো 
বসস্ত-প্রকৃতিতে তার চিত্তে বিরহ আর জাগে না কুহ্ম- কুস্তল! পুনর্নব 
বনবীধি' তাঁকে আর সেদিনের মতো উতলা! করে না_-তার চিত্তে লেই 


অ]কঠ ছুরস্ত পিপাসাঁও আর নেই। প্রিয়া নাই-- প্রেম সেও গেছে তারি 
১৬ 
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সাথে । কিন্তু তথাপি কবি নিরাশ হলেন না_তিনি যৌবনকে তো। একদা 
সর্বাস্ত:করণে বরণ ক'রে নিয়েছিজেন। “যৌবন-যজে?র সেই “মধুশ্রবা_অস্বত- 
ওধধি'--সোম'কে শোধন ক'রে নিয়েই তো তিনি “বিধির বিধি” একদ। ভোগ 
করেছেন। আজ তার জন্তে আক্ষেপ করবেন কেন? চঞ্চল চপল প্রিয়া 
বিদ্বায় নিল তো কি হবে? “তবু ব্যর্থ নহে জানি এ মোর সাধন ।” 

প্রৌঢ় জীবনে ষথার্থ ধৌবন-বসস্ত আজ আর আসবে না। প্রাকৃতিক জগতে 
বদস্তের আবির্ভাব ও তদ্ধেতু আনন্দের প্লাবন প্রত্যক্ষ ক'রেও আজ কবির 
কোনে ক্ষোভ নেই। অজ এই বসস্ত উৎসবে তিনি খন স্তৃতির দ্বার 
উন্মুক্ত ক'রে 'বণস্তের ঝরা পাতা ও “ঝর ফুলে'র দিকে চেয়ে পূর্বকথাকে স্মরণ 
করেন, তখন সে-স্থতির আলোকে তিনি নিজ জীবনেও “তপোবনে আকালিক 
ব্গস্ত উদয়ের মতো! যৌবন-বসস্ত ফিরে পান। সেই ম্বৃতিবিহারী পরমন্ত্রথী 
কবি বলেন-_ 

শীতের জরার শেষে বসন্তের এ নব-যৌবন 
করুক সবারে সখী- সন্ঘরিহ আমিও লেখন | 
( অকাঁল-বসন্ত ) 

দেখা যাচ্ছে, জীবনের এই পর্বে ছুটি উপায়ে কবি শাস্তি ও সাত্বনার বারি 
পান করছেন। বিগত জীবনের আনন্দমুখর স্মৃতির অন্ুধ্যানে অথব1 জীবনের 
“মবস্ত-কিনারে' প্রতিফলিত দীপালির ন্িপ্ধ আলোক-নীরে অবগাহনেই কবির 
এই মানসিক প্রশান্তি । প্রথমটির কথ আমরা এতক্ষণ আলোচন! করেছি। 
দ্বিতীক়্টি ক্রমশ কবিগ্রাণকে গভীরতর অধ্যাত্মরসে নিমজ্জিত করেছে। 'গ্রকাশ' 
'পঞ্চাশত্মম জন্মদিনে" গজাতীরে 'শ্রীপঞ্ষমী? 'কন্টাগ্রশস্তি” ও প্রশ্ন কবিতায় এ 
উক্তির প্রমাণ মিলবে । 

প্রকাশ? কবিতায় দেবতাত্মা ছিমাচলের সন্নিকটে মোহিতলালের চিত্ত 
'প্রাণম্পশা বিরাটের? মহিমায় বিগলিত হয়েছে। 'জাগর-নথযুণ্তি-স্বপ্র' এই 
ব্রিবিধ চেতনার ভিতর দিয়ে কবি মায়াঁময়ী রজনীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। 
জাগর অবস্থায় জ্যোখ্সার মাম রা.পানশেষে তিনি ন্বযুণ্থির দশায় গভীর অন্ধকারে 
পতিত হলেন। শেষ-রা ত্রতে সুপ্তিভজের পর আকাশের বুকে দ্বিব/বিভাধুক্ত 
একটি নক্ষত্রকে লক্ষ্য করা গেল। অবশেষে পুবদিগন্তকে রক্তিমায় রপ্রিত 
ক'য়ে উধার আবির্ভাব হল-__তারও পরে সুরে স্তরে নির্মল নীলিমাকে ভেদ 


কর 'ফেবতাত্ম! তুঙ্গ হিমাচল” খন কবির চোখের সামনে দেখা দিল, 
তখন-_ 


কাব্ায-আলোচন। ১৪৭ 


“ঘুচিল সংশয়-মোহ--লত্য আর হুম্দরের ছল; 
বুঝিলাম দুই-ই মিথ্যা! সৎ শুধু গ্রকাশ-মছ্মা, 
প্রাণম্পর্শা বিরাটের ; তারি ধ্যানে সপিহ সকল ।” 
(প্রকাশ ) 
অধ্যাত্জগতের বিভার যিনি আভাস পেয়েছেন, তাঁর পক্ষে হিমালয়কে 
'দেবতাত্মা' বল এবং তার মধ্যে বিরাটের প্রকাশ লক্ষ্য কর] খুবই স্বাভাবিক। 
'পঞ্চাশতম জন্মদিনে? কবিতায় কবি নিজ জীবনে গোধূলি-বেলাঁর উপস্থিতির 
কথা বললেও তার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। এই কবিতায় কবি তায় 
জীবনের যে-দেবতাঁকে ক্ষণিকের জন্যে নয়নের সম্মুখে দবপ্তায়মান হতে অস্থুরোধ 
করেছেন এবং ধার শ্রীঅঙের ছায়া-আলোকের খেলা স্বীয় নয়নে অনুরাগের 
রেখায় অঙ্কন ক'রে নিতে চেয়েছেন, তিনি কে? রূপহ্ন্দর এই জীবনদেবতার 
যখনই তিনি পরিচয় দিতে গেলেন, তখন দেখা গেল সে দেবতা পরম 
লীলাময় শ্রামস্ন্দর | 
“অধরের বেণু, বনমালা, আর পায়ের নৃপুর মণি__ 
সেই শিখি-চূড়া, পীতধটি!নি হেরিবনা! আর যবে, 
তখনে! বক্ষে নৃতা-চপল তব চরণের ধ্বনি 
থামিবেন। জানি-_য'তখন দুখে তারকার। চেয়ে রবে |» 
( পঞ্চাশত্বম জন্মদিনে ) 
অধ্যাত্মচেতন কবির চিত্তে আত্মনিবেদনের ভক্তিবিগলিত স্বরই এখানে অন্ুরশিত। 
কন্তাপ্রশস্তি' কবিতায় কবির এই মনোভাব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। 
বন্ধুকন্তার বিবাহ-উপলক্ষে আশীবাণী জানাতে গিয়ে তিনি কল্তার মধ্যে দেবী 
ম্হামায়াকে প্রত্যক্ষ ক'রে বদ্ধাগ্লি হয়েছেন। এই মানসিকতার ফলে 
কবিপ্রাণের বিনির্মল প্রসন্নতায় গঙ্গাতীর়ে” কবিতাটি রসম্রী লাভ বরেছে। 
গঙ্গার কূলে কৃলে, উধেরবে, নিয়ে ম্লান হুর্যালোকে নিসর্গ সৌন্দর্যের মায়াঘেরা 
প্রেক্ষাপটে কবি তার জীবনদেবতাকে ম্মরণ করেছেন। অন্তরের মধ্যে 
চির জাগরক, "অশ্র-হাসির উদ্বেল গানে' চির সমূত্স্থুক এই ক্ষীবনদেবতার 
নির্দেশেই এতকাল কবি সত্যহ্থন্দরের উপাসনা করেছেন--“রুদ্রের সাথে 
রতির' আরাধনা করেছেন । জীবনের এই হেমস্ত-রঞ্জনীতে-কার মনে হল 
যে তিনি তীর দীর্ঘকালের ছুরহ কবিব্রতের গুরুদায়িত্ব যথোঁচিতভাবেই 
পালন করেছেন। দায়িত্বপালন-শেষে মানসিক স্বস্তির মধ্যে গাতটে ঘখন 
তিনি আপন হৃদয়ের দিকে একবার ফিরে তাকালেন, তখন মনে হজ তার 


১৪৮ মোহিতলালের কাবা ও কবিমানস 


চিত্ত 'অকৃল শাস্তি ও বিপুল বিরতির জন্তে লালায়িত। আর এ বিশ্বাদও 
তার হুল যে পরম] শাস্তি ও নিররৃতির লগ্ধান এই ' গঙ্গার কৃলেই মিলবে । 
সেই জন্তেই কবি আজ বলছেন-_ 

“মথিতে চাহিনা জলরাশি আর--করিবারে পারাপার, 

তরঙ্গ-মুখে তরণী সঁপিয়। দুরস্ত অভিসার ! 

আজ শুয়ে ঘ'ব দিকতার' পরে বাহুতে নয়ন ঢাঁকি 

সব-তৃলে-যাওয়। অসীম আরাম পরাণে লইব মাখি।, 

(গঙ্গাতীরে ) 
কিন্তু শুধু £ 'মারাম' চেয়ে নেওয়াই নয়, এই গঙ্গাতটে ত্জাচ্ছন্জ কবি যদি 
জোয়ারের টানে তলিয়ে যান, তাহলে তেমন সথখ-পরিণামের জন্যে তিনি 
নিজেকে কৃতার্থ মনে করবেন হিন্দু চিরপবিভ্র শত্তস্বতিবিজড়িত এই 
গঙ্গার তটে অধ্যাত্মরসলিপ্, কবির চিত্তে এই ভাবনাই তো স্বাভাবিক । 
মোহিতসালকে ধারা খাটি দেহাত্মবাদদী কবিরূপে স্থির ক'রে তার কাব্যে 
আধ্]াত্মিক-ভাবনাকে একটি অবাঞ্ধিত উপদ্রব মনে করেন, তারা গঙ্গাতীরে 
কবির এই ভাবনায় মর্মাহত হুন এবং এতে “কবিপ্রতিভার পরাজয়'কে ৭৮ গ্রত্যক্ষ 
করেন। কিন্তু আম): মোহিতলালের কাব্যের উন্মেষপ্ৰেট আধ্যাত্মিক তাঁকে 
লক্ষ্য করোছি। “বিকাশপর্বেও আধ্যাত্মিক অনুভূতির কবিতা পেয়েছি। 
'সম্বৃছ্ি” ও 'পরিণতিপর্বেও এই চেতন! দুর্লঙগ্য নয়। তাই বিষয়টি আমাদের 
কাছে কবিচিত্তের পরিণামেরই শ্বাক্ষরবহ। মোহিতলাল বস্তজগতের বুকে 
বসেই অধ্যাআু-অগ্ুভূতি লাভ করেছেন। পূর্ব থেকে সংস্কারবশত এ প্রসঙ্গ 
নিয়ে কিছু অতিরপ্তন করেন নি। বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরতাবে এ"চেতন। 
তাঁর চিত্তে সমুদ্দিত হয়েছে । 

'শ্ীপকমী” কবিতাটিও একই স্থরে বাঁধা । ভক্তিপ্লত কে তিনি এ কবিতায় 
'বিশ্বরমা কন্তা” ও 'ব্রক্মার মানসী দেবী সরন্বতীতে আবাহন করেছেন। 
আবার যখন “প্রশ্ন” কত্তায় “কোনও প্রায়োপবেশন-ব্রতী দেশ-প্রেমিক বীর' 
যুবককে লক্ষ্য কয়ে তিনি বলেন-_ 

"আমি বেঁচে আছি যুগ যুগ এই চির-প্রস্থতির ঘরে, 
ফিরেও আমিন! মরিন! না যে কতৃ! এ বিরাট কলেবরে 
জন্ম-মৃতু শ্বাস-গ্রশ্বান! আমি নহি একা আমি, 
মহামানবের অনস্ত আয়ু. বছিতেছি দিন্যাষী।” 
- তখন বৈদিক পুরুষ-যজ্ঞোক্ত অধ্যাআ্ববিশ্বীসই কবিক্ঠ অধিকার করে। 


কাব্য-আলোচন। ১৪৯ 
নিসর্গস্রীতির কবিতা 


“হেমস্ত-গোঁধুলি' কাব্যের প্ররূতি মুলত শাস্ত রসাশ্রিত। প্রকৃতিকে 
অবলম্বন ক'রে কৰি প্রধানত শান্তির বারিই পাঁন করেছেন। অবশ্য এ কাব্যে 
কবিমন স্থতিচারী হওয়ায় যৌবনের সেই ঘামাঁবর বেদুঈন জ'বনের স্ৃতিনর 
সুত্রে ভগঙ্কর-হুন্দর প্রকৃতির চিত্র 'কাল-বৈশাখী' কবি'গায় অঙ্কন করান বাসন। 
ণকবার মাক দেখ! দিয়েছে এবং বিগত ঘাম্পত্যজীবনের মধুর স্থৃহিকে স্মরণ 
করে 'বধৃ-বাণস্তী"র শৃঙ্গার রসাত্মক চিত্রও এসেছে । 'বালুক।-বাসর” গঙ্গ।তীরে? 
'প্রকাশ+, বধৃ-বাসস্তী', বাংলার ফুল” ও “কাঁল-বৈশাখী” কবিতায় মোহিতলালের 
প্রকৃতি-ভাবুকতাঁর পরিচদ্ধ আছে। কবিন্ন এক্ালের মানসিকতার ঘারাই থে 
তর প্রকুতিচেতন! মূলত মন্ধরঞ্জিত এতে কোনো সন্দেহ নেই । 

'বালুকা-বাগর+, গঙ্গাতীরে? ও প্রকাশ” এই তিনটি কবিতার মধ্যে প্রথমটিতে 
নদীর বালুচন্প জীবনেন্ন ঝাউবনের মাসাজ কবি গ্রাণে অশেষ শাস্তিলাভ 
করেছেন! পরক্তাঁ কবিতা ছৃ*টির প্রথমটিতে গঙ্গাতটের মনোরম মিগ্ধ সৌন্দর্য 
ও গঙ্গামদীর প্রাচীন এ্রত্তিহ তার মনকে অধ্যাত্বমুখী করেছে। শেষোক্ত 
কবিতাঁটিতে বিশাল হিমালয়ের প্রকাশ-মহিম! তাকে বিরাটের ধ্যানে নিমগ্ন 
করেছে। 'বালুকাঁ-বাঁদরে যে শাস্তরসের শ্ুচন।, তারই ঘনাভনন পরবর্তী 
দ্রঁটি কবিতার । তিনটি ক্।বতাধ প্রতি প্রধানত আলম্বন বিভাপরূপে কবি- 
প্রাণে শান্ত শ্রথবা ভক্কির্ম-উদ্রেকে সহায়ত করেছে। 

'বধৃ-বাঁসস্তী” ও বাংলার ফুল” কবিতায় কবির পুববন্থী গ্রকৃতিপ্রেমের 
অপ্তিপ্রিয় প্রবণতাটি শেষবারের মতো উকি দিয়েছে এবং এই সঙ্গে শেষোক্ত 
কবিতায় তাঁর দেশপ্রীতির প্রণণতাটিও অন্বিত হয়েছে। 'শ্বপনপসারী'ন্র ষে 
কবি একদা 'ণে" কবিতায় মনোরম। ভার্যার কলটাণীমূত্তির বূপসৌন্দর্যে বিভোর 
ছিলেন, শ্মরগরল'এ টাদ্দের বাসরের কণ৷ বলতে গিয়ে যে কবি একদ] প্রাণের 
তারে 'আরেক রজনীর স্ুরকে' রশিত হতে দেখেছিলেন, সেই কবিকে দাম্পতা 
জীবনের মধুময় স্বৃতি “হেমন্ত-গোঁধুলি'তেও উন্মন! করেছে। “বিস্মরণী'তেও 
বকুলফুলল বসস্তের মাধবীপুষ্পের ভ্রম জন্মিয়েছিল এবং বকুলকেই তিনি 
“মানপ-বনের মাধবী বলেই ভেবেছিলেন। বধৃ-বাঁদস্তী” কবিতায় বসন্তের 
মাধবী কুহ্ছমূকে বধৃরূপে চিত্রিত ক'রে কবি বরবেশে তার কৌমার্ধ হরণ 
করেছেন। স্থৃতি-স্থুর ভিত আনন্দকে পান্জান্তরিত ক'রে ভোগ নক্ব, উপভোগের 
বিষয্নটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যষোগ্য ৷ অনৃঢা কন্তার বিবাহ-পূর্ব আয়োজন 
ভূমিকাটি লম্পূর্ণভাবে এখানে গ্ররৃতি-জগতে আরোপিত । 


১৫৩ মোছিতলালের কাব্য  কবিমানস 


বিচিত্রপ্রকার ফুলের প্রতি মোছিতলালের আকর্ষণের কথ। পূর্বেই বল! 
হয়েছে । ঢাকায় নীলক্ষেত রমণায় বানকালে কবির স্বহস্তরচিত ফুল-বাগান 
একটি দর্শনীয় স্থান ছিল। মোহিতলালের সেই আশৈশব পুষ্পগ্রীতিই 
“বাংলার ফুল” কবিতায় গ্রকাশিত। আবার ফুলের সংসারের পরিচয় দিতে 
গিয়ে তিনি তার অতিপ্রিক়্ সেই পুরাতন সমাসোক্তি অলংকারের আশ্রয় 
নিয়েছেন। 
“হেরি যে হোথায় তোড়া-বীধ। যেন ফুটিয়াছে রন, 
উপরে তাহার শীখ। মেলিয়াছে নধর কনক-টাপ1; 
কোন্‌ উপাসিক! দৌপাটির বনে ছিটায়েছে চন্দন ! 
গীর্দ। হাসিতেছে আঙিনার কোণে-_হাসিখানি তার চাঁপ।।” 
(বাংলার ফুল ) 
“উষা” কবিতায় স্বতিচারী মোহিতলালের সমস্ত অস্ত উষার সৌন্দর্যে ভরে 
উঠেছে । উষার হ্বর্ধপ ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি স্থৃতির মায়া স্মরণ ন! কারে 
পারেন না। 
“পেলব কোমল, আর যাহা-কিছু নিমেষে মিলায়-__ 
মুহূর্তের সেই শোভা মনে!হর-_তারি নাম উয1) 
একব।র ধর] দিয়ে ভরি” রাখে স্মৃতির মগ্ডুষা_ 
সোনার সে দাঁগটুকু মানসের নিকষ-শিলায় !” ( উষ1) 
'কাল-টবশাখী" কবিতায় বৈশাধী গ্রলয়-ঝটিকার একটি বাস্তব ও অপরূপ-গভীর 
রূপ শব্চিত্রে বিধৃত হয়েছে । “নববর্ষের পুপ্যবাসরে' কাল-বৈশাখীর ভয়ঙ্কর 
চিত্র অঙ্কন করেও কবিচিত্ত “অভ্ভুত উল্লাসে” পুলকিত। কারণ 'নীল-অঞ্জন 
গিরিনিভকায়া” ও “নিশীথ-নীরব ঘনঘোর ছায়ার অন্তরালে কবি নববিধানের 
“ুদ্র্য' আশ্বাসও লাভ করেছেন। প্ররুতির যে ভীষণ-হুন্দর যূতি একদা 
স্বপনপসারী'র কবিকে বিহ্বল করেছিল, 'কুদ্রবোধন”এ যে-কবি ভয়ঙ্কর-মনোহর 
রুজেন্ন উদ্বোধনী সংগীত উচ্চারণ করেছেন, সেই কবির পক্ষে শ্বতি-হরভিত 
পুএাতন হুরেই প্রন্কৃতির প্রেক্ষাপটে ভীষণ-মধুরের শুব অতিশয় স্বাভাবিক । 
কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের বর্ষ শেষ” কবিতার প্রেরণা ও ভাবসাদৃশ্ত থাকলেও 
মোহিতলালের বঝটিকা-চিত্রাঙ্কনে আগ্রহই বেশী। কবির প্রকতিগ্রীতি 
আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে উজ্জল হয়েছে ঘনঘন পিনাকপাণির ছায়াসম্পাতে। 
নিপর্গপ্রীতিব্ষিয়ক কবিতাগুলির আলোচনায় আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য 
করি যে তিনি প্রকৃতিকে আত্মনিরপেক্ষসভাবে সম্পূর্ণ তদ্গতভাবে দর্শন 
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করেন নি। ইংরেজ কবি ম্যাথু আর্নন্ডের কাব্যের প্রকৃতি সম্পর্কে স্যার 
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প্রকৃতি ও মানবের ধার! বিভিন্ন । তাদের মধ্য পরস্পর যোগস্ুত্র স্থাপিত 
হলেও হতে পার--এই ধরনের সংশয় মোহিতলালের ছিল না। এই একটিমাত্র 
ক্ষেত্রেই অন্তত কাব্যে তীর চিস্তাধারার স্ম্পষ্ট বিবর্তন নেই ।৮০ বরং জীবনের 
অন্তান্ত ক্ষেত্রে যখনই তাঁর মূন অতিরিক্ত চিস্তাশীলতায় ছন্দরিষ্ট, তখন প্ররুতির 
আশ্রয়ে তিনি শ্বস্তিলাভ করেছেন। অম্পুর্ণ নিলিগুভীবে মানবজগতের সঙ্গে 
সম্পর্কহীনতার মাঝখানে তিনি কখনই প্রকৃতিকে গ্রতিষিত করেন নি। 
প্রকৃতির সঙ্গে তার আত্মসম্পর্কই বেশী। আধুনিক পাশ্চাত্য কবিদের এটিই 
একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ।৮১ তথাপি তীর প্রকৃতিচেতনার মূল আরও গভীরে । 


ব্যক্িপ্রশস্তি ও জাতির অবক্ষমবেদনা 


পূর্ববর্তী কাব্যে ব্যক্তিগ্রশসন্তিযুলক কয়েকটি কবিতায় জাতির দুর্গতি- 
বেদন। যুক্ত হয়ে কবিচিতে যে নৃতন ছন্দের সুষ্টি করেছিল, “হেমস্ত-গোধৃলি'র 
কতকগুলি কবিতায় সে ছন্বকে তীব্রতম হতে দেখা যায়। “মধু উদ্বোধন”, 
“বস্থিমচন্ত্র “ফেরদৌসী” 'রবির প্রতি” কবিতায় যেমন, “বনম্পততি' “আস্তিম? 
প্রভৃতি কবিতায় তেমনি. কবিমনের এ বিষাদকিষ্ট ভাবনাটি লক্ষ্য করা যায়। 
কিন্তু শুধুই এ ছন্দের তীব্রতা নয়, ঘন্দমুক্তির আভাসও এগুলোতে আছে । 
তৎকালীন রবীন্দ্-অন্নসারী এবং অতি আধুনিক কবি বা সাহিত্যিকদের 
কাব্য সাধনায় মোছিতলাল সন্তষ্ট হতে পারেন নি। উনিশ শতকীয় আশা ও 
বিশ্বামের দৃষ্টিতে সমকালীন সাহিত্যকে দেখে তার মন নৈরাশ্যপীড়িত হয়েছিল । 
মধু উদ্বোধন কবিতায় তিনি বলেছেন__ 
“নাহি সে জীবন-যজ্ঞে বাসন।র হবি: 
নিমেষে আপন-হা!রা আহুতি প্রেমের । 
কবিতা গিয়াছে মরি”, বাণীর শ্শানে 
দ্ধ অস্বি-কঙ্কালের কুৎগিত কলহ 
করিছে শ্শান-চন 1” (মধু-উদ্বোধন ) 
মৃতিকার পানপাত্রে দেহহীন ভাবের অস্তরস অথবা '“আর্ডম্বরে অর্থহীন 
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বাদীর বিকাঁরই তৎকালীন কাব্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল। লাহিত্যের এই 
শোচনীয় অবস্থায় ব্যথাহত কবি তীর প্রিয়তম উনিশ শতকের কবি 
জ্ীঘধুস্দনের প্রতি শ্রত্বা জানিয়ে তীর “কাব্যবে্দী হতে; 'এতটুকু প্রাণ 
অগ্নিকশ1” চয়ন করতে চেয়েছেন । সর্বশেষে কবিকে তিনি বলেছেন-_ 
জীয়াইয়া তোল নব বাণীমন্ত্রে তব, 
এ জাতির কুল-মান রাখ এ সঙ্কটে! ( মধু-উদ্বোধন ) 
“রবির প্রতি” কবিতায় মো ছিতলাল রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন ষে 
তার ন্েহচ্ছায়ায় অন্থকারী কবির দল সাহিত্যক্ষেত্রে কোলাহল শুরু করেছে। 
তিনি অপন্থত হলেই এরাও নিশ্চিহ্ন হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যক্তিগত 
আদ্ধাবশতই তিনি লিখেছিলেন-_ 
“তোমাৰ প্রথর তাপে কাননের ধত বৈতাঁলিক 
নিরুদ্দেশ) দুই চারি হেথ! হোণ। পল্পবের ছায় 
করিছে কৃ্ধন বটে. দুঃসাহসী কলকঠে পিক 1-__ 
কে শোনে তাঁদের গাঁন? মাছিদের কোলে হারায় ! 
এমনি ছুর্ভাগ্য দেশ !-_ তুমি রবি, তবুও হা! ধিক্‌' 
তোমার আলোকে হের, পাখী যুক, কীট নাচে গায়!” 
(রবির প্রতি) 
'মধু-উদ্বোধন' এবং “রবির প্রতি” ছুটি কবিতাতেই ব্যক্তিপ্রসঙ্গ। কিন্ত 
দুট্টিত্বেই ব্যক্তিকে উপলক্ষ ক'রে সমকালীন জাতীয় সাহিত্যের অবনতি 
বেদনায় তিনি বিধাঁদাচ্ছন্ন। 
ঠক অঙ্রূপ মনোভাবের পরিচয় সংবলিত কবিতা 'বঙ্কিমচন্ত্র' । প্রাণের 
সেই সঙ্গি! প্রী:ত” জীবনযজ্ঞের স্বাহ! মন্ত্র্ঘরূপ নারীরপ। প্রকৃতির বিচিত্রমৃতি 
প্রভৃতি যা মোছিতলালের ধারণায় বঙ্কিমসাছিত্যকে অনন্যতা দিয়েছে, 
সমকালীন সাহিত্যে তার প্রতিফলন কোথায়? বিষণ কবি তাই এ কবিভাক়্ 
বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-ধ্যানে আশ্বস্ত হতে চেয়েছেন । এই প্রসঙ্গে “ফেরদৌসী, 
কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য! শাশ্বত মানুষের পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে. মাঙষের শৌর্য, 
বীর্ষ গ পৌরুষেন জয়গান গেয়ে “হিংপা-গ্রেম-পাঁপ-পুণ্য'ফে নমভাবে বরণ 
ক'রে সহস্র বৎসর পূর্বে ঈরাপের যে মকাকবি ফেরদৌসী একদ। 'জাতির গৌরব 
গাথা” রচনা করেছিলেন; তার উদ্দেশে প্রাণের অর্ধ্য নিবেদিত হয়েছে এ 
কবিতায় । কবিতাটির শেষের দিকে হুতবীর্ধ বাঙালীর চিস্তা কবিকে হতাশ 
করেছে। 


কাব্য"আলোচন। ১৫৩ 


"ঈরাণের হে কবি প্রধান! 
তোমার কবরে আজ বাঙ্গালীও করে দীপ-্দান ! 
এ দুর্ভাগ। দেশ । 
অশেষ ছুর্গতি মাঝে লয় আজি তোমার ট্টদ্দেশ 1” 
(ফেরদৌসী ) 

এই ব্যক্তিপ্রদঙ্গমূলক কবিতাগুলি ছ'ড়াও আঁরও কয়েকটি কবিতায় এই 
ভাবনার পরিচয় আছে। “সস্তিম কতিভায় বাঙালী জাতির জীবনে তিনি 
বর্তমানে যে ষজ্ঞকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাতে এ-জাতির আত্মিক মৃতাচিহ্ৃই 
ফুটে উঠেছে। বিনস্পতি" কবিতায় বূপকের অন্তরালে জাতির আত্মহুনন- 
যুলক ভ্রমাত্মক জীবনচর্য-জনিত উল্লাসের মাঝধানে নৈরাশ্তপীভিত কৰি 
বনম্পতির মতো নির্বাক হয়ে গেছেন। “দারুণ মানস-নিগ্রহ'কে বুকে বহুম 
ক'রে বনম্পতির মতোই তিনি লক্ষ্য করলেন-__ 

প্ধ্বনিতেছে গগনে গগনে 

দগুডধারীদানবের জয় ।” ( বনম্পতি ) 
জাতি ও দেশের জন্তে মোহিতলালের এ-ভাবনা আন্তরিক হলেও এই 
ক্মতিরিক্ত মমত্বই তার কবিচেতনাকে ধীরে ধারে গ্রাম করছিল। জাতির 
অধোগতির জঙ্তকে তিনি নিরন্তর অশ্রপাত করছিলেন। তাঁর বিশ্বাস জাতিকে 
উদ্বোধিত কার নব আশ! এখনও নিযুল হয় নি। তাই এখনও বাওলাদেশের 
প্রকৃতির প্রসঙ্গ উঠলেই কবির লেখনী উচ্ছৃসিত হয়ে ওঠে। 
"এই বাংলার তুপে তুণে ফুল, কূলে কূলে মধুমতী, 
শ্তামলে সবুজে ধূলামাটি ঢাকা_আলোকের আলিপন1 !” 

(বাংলার ফুল) 
তাই এখনও তিনি মধুক্দন বক্কমচন্দ্র ও ফ্রেদৌসীর জীবনবাণীর উদ্জীবন 
কামনা করেন। স্মিরগরল'এর কালে জাতির অবক্ষয্বব্ধধন। কবির মনে 
যে নৃতন ছন্দের স্থষ্টি করেছিল এ কাব্যে সে ছন্দ তীব্রতম হয়ে উঠলেও কবি 
আশাবাদী_-তার বিশ্বাস মুমূ্ু জাতি আবার নৃত্তন আশা, বিশ্বান ও প্রাণমন্রে 
উজ্জীবিত হবে । এই বিশ্বাসের মধ্যেই কবির এই নবতম ছন্থ উত্তীর্ণ হুওয়ার 
সংকেত আছে। “হেমস্ত-গোধৃগির কাব্যপরিচয় এই পর্যস্ত। প্রশ্থ উঠতে 
পারে, এ “কাব্যের ফুল ও পাখী? 'গ্বপ্ননঙ্গিনী” “মিনতি ষাআাশেষ' 'অিশাস্ত? 
বাণীহারা” প্রভৃতি কবিতায় কবি মানমিক ভারসাম্য হারিয়ে অপগত 
যৌবনের জন্তে যে হাহাকার করেছেন, কিংবা নৃতন ক'রে যৌবনের মত্ততার 
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আবর্তে যে পতিত হতে চেয়েছেন_ তাঁর কারণ কি? কাব্যটি বদি 
কবির সকল প্রকার ছন্দমুক্ত গ্রসন্ধ মানসিকতারই পরিচায়ক হয়, তাহলে 
এ কবিতাগুলি সম্পর্কে কি বল! যায়? এর উত্তরে বল। যাকস যে এ কবিতাগুলি 
প্মরগরল” কাব্যের যৌবনাস্তিক কবির দীর্ঘশ্বাসের সুরে বাধা । এগুলি 
ন্মরগরল'এর এ শ্রেণীর কবিতা-রচনার কালেই লিখিত। গ্রন্থের ভূমিকায় 
কবি এ কাব্যের অনেকগুলি কবিতা যে পূর্বে রচিত বলেছেন, আমাদের 
মতে তা খুবই' যথার্থ। উর্বশীরূপী স্বপ্নলঙ্গিনী বিদায় নেওয়ায় তাই কৰি 
জীবনকে কখনে। মরুময় ভেবেছেন, (স্বপ্নসঙ্গিনী ) কখনে। নিজেকে বলস্তের 
ফুল মনে ক'রে “ফুটে” ঝরে গেছি তাই নীরম নিদাথ বলে তিনি আক্ষেপ 
করেছেন, (ফুল ও পাখী) আবার কখনে। চিব্ুন্ন্দরের রাজ্যে প্রবেশের 
অধিকার হারিয়েছেন বলে কবি দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন (মিনতি )। কিংবা 
যে কবি কত সন্ধ্যা উব্! মধ্যাহ্ন ও দিবালোকের উদয়-বিলয়ে অন্ধকারের ভয়ে 
কোনোদিন ভীত হন নি, সেই কবির যাত্রা থেমে যাওয়ায় কি গভীর 
অহ্থশোচন। ( যাত্রাশেষে )! আর সেই জন্তেই দেখা যাচ্ছে কবি যৌবনের 
অশাস্ত বিক্ষোভকে বরণ ক'রে নেবার জন্যে আবার কতো আগ্রহী ( অশান্ত ), 
চির অধরার অধরন্থধ। পানের জন্তে আবার কি অধীনতা। (বাণীহাঁর। )। মোট 
কথ! এসব কবিতার একটিও “হ্মস্ত-গোধুলি'র কবির নয়__স্মরগরল'এর 
কবির। কাব্মশেষে | 

আমাদের মতে তাই “হেমস্ত-গোধুলি'-কাব্য কবিচিত্তের পূর্ণ পরিণতির 
ও প্রশান্তির কাব্য। ভাবে ও ভাষায় কাব্যটি অগ্ত কাব্যগুলি থেকে স্বতস্ত্র। 
'বিস্মরণী” ও নম্মরগরল”এ স্টাইলের যে আভিজাত্য এবং মননের যে দীপ্তি, 
তা এখানে অঙ্কপস্থিত। “ম্বপনপসারী'র সহুজ-সাবলীলতা আবার এখানে দেখ। 
দিয়েছে। অবশ্ঠ স্বপনপমারীর উচ্ছলতার পরিবর্তে এসেছে সংযম ও সংহতি । 
গীতিকাবে)র স্বানুভবাত্মক ভঙ্গীটিও এখানে অধিক পরিন্ফুট। কাব্যলক্ষ্মীর 
নিকট থেকে শেববিদ্বায়ের কারণ্যভর! স্থরমাধূর্য ও ৫বরাগের নিলিগুতা 
কাব্যটিকে পরম রমণীয় ক'ন্নে তুলেছে। 

“হেমস্ত-গোধুলি'তে মোছিতলাল তাঁর কবিজীবনের সকল ছন্বসংকট থেকেই 
মুক্ত হয়েছেন দেখেছি । জাতিগত ভাবনার দ্বন্বটি একাব্যে তীব্রতম হলেও 
কবি অস্তরের অতিগ্রবল আশাবাদের ছার] তাকে জয় করার চেষ্ট। করেছেন । 
কিন্ত “হেমস্ত-গোধূলি'র পরে কবির চিত্তে এ আশাবাদ ক্ষীণ হতে থাকে । 
আর সেই জন্তেই কাব্যে সমন্বয়ের রাজ্যলাভ করলেও ধীরে ধীরে 
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তিনি রাজাটি থেকে নির্বাদিত হতে থাকেন। অতঃপর তিনি কাব্যসাধন! 
ত্যাগ ক'য়ে বাঙালীর সর্বাত্মক উন্নতির জন্যে রাজনীতির আবর্তে নেমে 
এপেছেন। দ্বিখ্ডত বাংলার দুর্গত, কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্ধনীতি, অহিংস 
ও সত্যাগ্রহের বিষময় ফল, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার সর্বনাশ পরিণতি, 
জাতি ও দেশের সঙ্গে সম্পর্কশৃন্ভ খধি অরবিন্দের সাধনা, নেতাজীর জীবন- 
মহাকাব্যের মহিমা--প্রভৃতি বিষয় আলোচনার জন্তে তিনি “বঙদর্শন'৮২ ও 
পরে “বঙ্গ ভারতাঁ?৮৩ পত্রিকাঁকে আশ্য় করেন। এ ছুটি পত্রিকার সর্বাঙে 
জাতিপ্রেমিক বাঙালী মোছিতলালের ছুর্গত সর্বহান্ন। জাতির জন্য অরস্থদ 
কানা “উদ্বেল-অন্ুধি' । উনিশ শতকের অপন্যত হ্বপ্নময় আদর্শকে গভীরভাবে 
আশ্রয় ক'রে তখন তিনি শ্রীবামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ রবীন্্রনাথ ও ক্ভাষচন্দ্রের 
কীতিগানে মুখর। আর সমকালীন বাঙালীর সর্ববিধ প্রস়্াসের মধ্যে 
আত্মহননের বীজ লক্ষ্য ক'রে অশ্রবর্ষণ। বলাবাহুল্য শেষ বয়সে মোহিতলাল 
'বাঙালী” 'বাঙালী' ক'রে একরূপ মানপিক অনুস্থতায় পীড়িত হয়েছিলেন । 
উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের সে কথ] অপ্রাসঙ্গিক। 

মোহিতলালের কাব্য-আলোচনার এইখানেই শেষ। এই কাব্যধারা 
সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেই এ আলোচনার 
উপসংহার । মোঁহিত্লালের কবিচিত্তে বিভিন্ন ভাব যে-ভাবে সমুদ্িত হয়ে 
ভাবনায় পরিণত হয়েছে এবং ছ্বন্বের মধ্য দিয়ে যেভাবে ছন্বমুক্ত সমন্বয়ের 
অবস্থায় পৌছেছে, তাতে তার কাব্যধারায় জার্মান দর্শনিক জর্জ ভিল্‌ হেল্ম 
ফ্রেডারিক হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) ছন্বপমন্তয়-রাঁতি প্রশ্রয় পেয়েছে বলে 
আমাদের বিশ্বাস ।৮৪ হেগেলের ঘন্বতত্ব অনুসারে মানুষের প্রত্যেকটি ধারণাই 
একটি অস্তনিহছিত গতির প্রভাবে এর বিপরীত ধারণায় পরিণত হয় এবং পরে 
উভয় ধারণাই একটি উচ্চতর ধারণার মধ্যে সমাহিত হয়। মানুষের চিন্তাধারার 
এবং জগতের অভিব্যক্তিতে এই হ্বন্ব ঘষে নিছিত--এ সত্য হেগেল লক্ষ্য 
করেছিলেন । এই হন্বের তিনটি শ্যরের কথাও ছেগেল স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ 
করেছেন। প্রতিষ্ঠা বা স্থাপনা (7:176515 ), বৈপরীত্য (40556156515 ) 
এবং সময় (95001)5515 )--এই তিনটি স্তরে মানুষের প্রত্যেকটি হুস্-গভীর 
চিন্তা বিবতিত হয়ে চলেছে । হেগেলের মতে আমর ঘীদিস বা প্রতিষ্ঠা 
বলতে কোনে। বস্ত ব। চিন্তার একদেশীয় জ্ঞান বুঝি। "যতক্ষণ পর্যস্ত এই 
একদেশীয় জ্ঞানের আধিপত্য, ততক্ষণ তাতে সাম্যের অবস্থা সেই জ্ঞান 
কোনোৌক্রমেই মাঞ্ছষের মনে ভাবনাকে উত্রিক্ত করবে না। সেই জ্ঞান একটা 


১৫৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


মাননিক প্রদন্নতার স্ি করে। কিন্ত এবস্ববাচিস্তার ভিন্নদেশীয় জ্ঞানের 
নাম বৈপরীত্য / 81705016518 )। অর্থাৎ এই একদেশীয় জ্ঞান নিয়ে অনুক্ষণ 
চিন্তা করতে থাকলে মনে ভিন্নদেঈয় জ্ঞানের উদ্ভব হু) তখনই দেখ! দেয় 
চিত্তে ঘন্ব। আর যে-জ্ঞানে এই ছুই পরম্পর-বিরোধী জ্ঞানের সাম্জশ্য ঘটে, 
তাকে সমন্বয় (55100156518) বলে। মোহিতললের কাব্যের উন্মেষ ও 
“বিকাশপবে' যে-সমন্ত ভাঁব তীর চিত্তে উদ্রিক্ত হয়েছে এবং ভাবজ্নিত যে-ক্ান 
তাঁর চিত্তে কোনোরূপ ঘন্ব বা! সংশয়ের স্ত্রী করছে না, আমাদের মতে তাই 
স্থাপন! বা! খীলিস্‌। “সমৃদ্ধিপর্বের কাব্য “বিম্মরূণী' থেকেই কবির চিত্তে ছন্দের 
সুচনা! এবং মৃত্া-ভাঁবন ছাড়া আর সকল ভাবগাই ছন্দের তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত । 
নৃত্যু-ভাবনা এখানে ছন্দের মধ্য দিয়েও ছবন্থোতীর্ণ। এই পর্বে পূর্ববর্তী 
বিভিন্ন ভাব, ভিন্ন দেশীয় জ্ঞানের উদ্দেকে বিপরীতমূখী চিন্তায় বৈপর্নীত্যোর 
(80766115519) স্ষ্টি করেছে। পিরিণতিপবের 'ম্মরগরল' ও “হেমস্ত- 
গোধূলিতে এ বৈপরীত্যের অবসান কিংব] কোথাও তার নৃতন ক'রে উদ্ভব ও 
অবসান। যথার্থ সমন্বয়ের হ্বত্রপাত 'ম্মরগরল' এবং তার পূর্ণতা “হ্মস্ত- 
গোধুলি'তে। 

আমরা মোঁহিতলালের সমগ্র কাণ্যধান্ন! বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি যে তিনি 
এই সমন্বয়ের রাজ্যে উপনীত হয়েও একটি সুদৃঢ় ও স্স্থির ভিত্তির ওপর 
বেশীদিন বাস করতে পাবেন নি। জাতর পর্বনাঁশ] পঙ্গিণতির দুশ্চিন্তা তাঁকে 
ছুঃন্বপ্রের মতো পেয়ে বমে, 'ছেমন্ত-গোঁধুলিতে যে-হাঁবনার অবগান ঘটল 
বলে আমরা স্বত্তির নিংশ্বাদ ফেলেছিলাম, তা ক্ষণিকের আত্মসাত্বন। ছাড়। 
আর কিছুই নয়। এ ঠিস্তাই “হেমস্ত-গোধূলির পরবর্তী মোহিতজালের 
মধো-প্রবমতম হয়ে দেখ দিয়েছে এবং কবিকে সমন্বয়ের রাজ্য থেকে টেনে 
এনে রাজনীতির রূঢ় রুক্ষ প্রান্তরে গন্যের গর্দ খোরাবার কাজে নিয়োজিত 
করেছে। ষথার্থ স্বৃত্যুর পূর্বেই মোহিতলালের কবিসতা মৃত্যুবরণ করেছে। 
তারপর সমালোচকনত্ত। ও জাতি-ভাবনার উদ্দগ্রতায় সঞ্জাত বাঙালীসভার 
সছযোগে আরও কিছুকাল তার সাহিত্যসাধনার জের চল্লেছে বটে, কিন্ত 
সেখানে কবি মোহিতল[ল নেই-_খাছে শুধু তার বিগত বৈভবের সেই 
মধু-ম্থতি। মোহিতলালের কবিজীবনের এইখানেই ট্রযাজিভি। 
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উল্লেখপজী 

১ ১৩৩১ সালের “শরিবারের চিঠি' মাঘ (সাপ্তাহিক) সংখ্যায় সজনীকান্ত দান ক্থ্তি 
হই(ৰক' গল্পে দেইকালে মোহিতলাল দারিগ্রের মধোও কিকপ অব্চলচিত্তে কাবাসাধন। করতেন, 
তার প্রমাণ আছে। গল্পটির কিমদংশ কবির জীবনকধায় আমর! বিবৃত করেছি। অনেক 
পরে অধ্যাপক শ্যামন্ুন্বর মাইতিকে লেখ! একটি পত্রের কিয়পংশ উদ্ধত করলেও এ-কথার আরও 
একবার প্রমাণ পাওয়া যাবে । “ আমার সাংসারিক দৈন্য চিরদিন আছে- তাতে আম কষ্ট গাই 
কিন্ত বিচলিত হই না। আমাগ মত মানুষ দরিদ্র না হয়ে পাবে না| কিন্তু ধিনি অ'মার 
জীৰনকে নিজের হা” 5 তুলে নিয়েছেন তিনি চিরদিনই মামার প্রাপধারণের ব্যবস্থাও করেছেন__ 
সে ভাবনা আমাকে করতে দেননি, কিন্ত আধি ক সচ্ছলত! ব। বৈষয়িক উন্নতি আমার জন্যে তিনি 
বাবস্থা করেন নি--স্মানি চিরদিনই লক্ষ্মীছাড়। হয়েই রইলাম ।” আজহারউদ্দিন খান লিখ্তি 
'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল'- গ্রন্থে উদ্ধত পত্র পৃঃ ১৭৫ 

২ ১৩১৪ সালের কাতিক (৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা) 'জ।হৃবী" পক্রিকীয় (গিরীন্্রমোহিনী দানী 
সম্পাদিত)। 'জীবশ” ও "মৃত্যু" শীর্ঘক মোহিতলালের ছুট চতুর্শপদী বের হয। এর পূর্বেও ইনি 
কৰ্িত। লিখছেন এবং বলাগডনিবাসী তার বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আত্মীয় 
রাধিকাপ্রদাদ মুমণারকে পাঠ ক'রে শোন'তেন। বাড়ির মেযেদেরও তিনি সে সব কবিতা 
গড়ে শুনিদেছিলেন কিন্তু অপরিণত সে-সৰ লেখা ছাপা হয়নি। এইজন্য এ কবিতা ছুটিকে 
আমর! প্রক শিত পথম কবিত1| বলেছি। এই ভথা মোঠিম্লালের নিকট আত্মীয় রাধিকাগ্রস।দ 
মধুদদার (৩ মন্দ গ্রনাদ মজুমদার লেন, হাওড়া)-এর নিকট দ্েলেছি। 

৩ রশীপ্্রন'থ ঠর 'মাননী" কাবাধস্থে হবরদাসের জবানীতে নিম সৌন্দর্যচেতনাব যে 
ইতিবৃন্ত দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় প্রকৃতিগ্রীতি থেকেই তার চিত্তে প্রথম পৌন্দ্যভৃষ্ধার জাগর*। 

৪. ১৩১৯ নালেব ১ল। কাতিক 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে মোট ফোলটি 
চতুর্দশপর্দী ছে ' পুণ্তিকার্টির ঘুল্য ছিঙগ এক আন| এবং এতে কবির নাম মোহিতমোহন 
মজুমদ/র | পুত চাটি দীর্ঘ দন হষ্পরাপা ছিল। সম্প্রণ্ত 'হিত্র ও ঘোষ+ প্রকাশিত “মোহিতগা'প 
কাব্য স্ভার' এন্থে এটি সন্িবি্ হয়েছে। 

« রি-পদক্ষিণ (রবীন্দ্রনাথ ) পৃঃ » 

৬ 'মানসী' গত্রকার ১৩১৬ দাপের জোট ৪র্থ মংখ্যয় চির-অধরার প্রতি হাহাকার স্ঘলিত 
তুমি" প্রবন্ধটি প্রক1শিত হয়। 

৭ 'মানসী' পত্রিকার ১৩১৭ সালের অগ্রঙ্কায়ণ সংখায় রণীজ্নাথের 'বিজয়িনী' কবিতার 
মোহিতলালকুত সমালোচন!। 

৮ রবি-প্রদ্থক্ষিণ ( শিঞাইদহে রবীন্দ্র-স্থৃতি ) পৃঃ ১৮০ 

» “শনিবারের চিঠি" ১৩৪৬ নাল মাথ সম্পাদকীয় অশে উদ্ধত কবির মন্তব্য। 

১* ১৩১৯ সালে রত কবির “চতুঃসপ্ধা প্রহন্ধ। এট তার “জীবন ভিজ্ঞাস।” (১ম সং ১৩৫৮ 
আধা) গ্রন্থের অন্তর্গত। পৃঃ২৯৮ 

১১ কবিশেখর কাল্দাস রায়, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কবিতা সংকলন গ্রন্থ 'শভনগী'র ভূমিকাঁয় কবির পরিচয় দান প্রসংগ তাকে ব্বপ্ররমের কবি' বলে 
আখাত করেছেন। 


১৫৮ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


১২.1]001088 [,05811 73900.098 লিখিত 10:68. 79181" কবিতার কিছু প্রভাব এ 
কবিতার আছে। কবিতাটির আরভ্ত এইরূপ," “[1 00625 ৪19 010877)8 60 86]] 18 
01৫ 00100 ?” 

১৩ কবির 'জীবন দিজ্ঞাদা' গ্রন্থের 'ব্যর্থজীবন' প্রবন্ধ পৃঃ ১৯২ 

১৪ 5২০, ৩, ৪২ তারিথে ঢাকা থেকে লিখিত একখানি চিঠিতে অধ্যাপক তারাচরণ বহ্থকে 
মেঠিতলাল লিখেছিলেন,_-বেদুঈন'-এর জীবন ও মরুভূমির চিত্র আমি নানাস্থান হইতে প্রায় 
বিন্দু বিন্দু আহরণ করিরাছি। তবে উহার প্রধান কল্পনা-উৎস ছিল [00197 ড/111197. 10088 
কৃত কয়েকটি আরবী কবিতার ইংরাজ অনুবাদ ।...মরু ভূমিকে প্রত্যক্ষ করিয়। তুলিতে আমি এক 
প্রনিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থের 11:09 7'3711019 9800915'র চিত্র কাজে লাগাইয়াছি-_ছুই একটি ইংরেজী 
কবিতার সাহাব) লইগাছি।' 

মে'হিভলাল একবার কবি করুণানিধানের সঙ্গে কবি সত্যেক্্নাথের গৃহে সাক্ষাতের অন্ত যান। 
দেখানে তিনি ডার ম্বরচিত কবিতা “শেবশ্যার নুরজাহান” আবৃত্তি ক'রে কবি সত্যেজ্রনাথকে 
শোনালে তিনি খুব খুশী হন। তখন তিনি আনন্দের আতিশয্যে তার অতি প্রিয় কবিতা! 'বেদুঈন'ও 
পাঠ করেন। কিন্তু কবিতাটি সত্যেন্্রনাথের তেমন ভাল লাগে নি। তিনি বলেন, 
_“নূরজাহানের সঙ্গে তুলনাই হয় না, অনেক নিকৃষ্ট ।' “কালিকলম' ১৩৩৪ শ্রাধণ সংখ্যায় 
“কবি সতোত্ত্রনাথ' প্রবন্ধে মোহিতলাল নিজেই এই তথ্য বিবৃত করেছেন। 

১৫ “জীবননিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'মনমন্্র' অংশে 'জীবনধন্ম' সম্পর্কে কবির দিনলিপি পৃঃ ২৩৭ 

১৬ এই কবিতাটির কিঞ্চিৎ পারচয় কবি নিজেই ভার “কাব্যমগ্রুষ। গ্রন্থের কৰিতাপাঠ 
অংশে দিয়েছেন। 

১৭ এই কবিত| দুটি সম্বন্ধে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ বলেছেন,_ম্বপনপমারীর নুপ্র সিদ্ধ 
নাদিরশাহ সম্বন্ধে কবিতাটির সঙ্গে কবির রুদ্রগোত্রীয়ত্বের যোগ আছে বলিয়! মনে হয়। আসলে 
এই গঞ্থ! বীর্ষের গন্থা, মানুষকে অভ্রতেদী করিষা তুলিবার প্রয়াস” ( কবি যতীন্ত্রনাথ ও 
আধুণিক বাংল! কবিতার প্রথম পর্যায়--১ম সং ১৩৬২ কাতিক।, পৃঃ ২৪৪ ) 

১৮ অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত *অভয়ের কথা” নামক বিখ্যাত গ্রন্থের 
পরিচয় দান প্রপর্জে মোহিতশাল অনেক গরে জানিয়েছেন--“কেবল ইহাই বলিব যে প্রথম 
যৌবনে এই খ্রস্থের সহিত যখন আমার পরিচয় হয়, তখন ইহার মধ্যে আমি যে এক নূতন চিন্ত। 
ও ভাবের জগৎ উদঘ।টিত হইতে দেখি, আমার ভাবজীবনে চিরদিন তাহ। আধিপত্য করিয়াছে।” 

( জীবন|জজ্ঞাসা-_অতয়ের কথা, পৃঃ ৮৩) 

১৯ বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহ।দ ( ৪র্থ খণ্ড )-_-ডঃ সুকুমার সেন। পৃঃ ২৪১-৪২ 

২০ &0. 10600068090 60 608 ৪৮০৫ 01 1/691%6816-- 01120017600 
1390801) ( 19919660 008701) 1990) গ্রন্থের “00 006 69086009105 01 10960:6 17) 
১0০৮5 প্রবন্ধ পৃঃ ৩৩৯) 

২১ বঙ্কিমচন্ত্রের অগ্রজ লেখক শ্রীদগ্লরীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'পালামৌ' ভ্রমণ বৃত্বান্তে 
বেলাশেষে পল্লীবধূর কলন-কাথে জল আনতে ষাওয়ার অনুরূপ একটি অপুর্ব চিত্র অঙ্কন করেছেন। 

২২ 'জীবনজিগ্।লা'--( বিচিত্রকথা ) পৃঃ ১৭৫তে কবি লিখেছেন--“বর্ধার রাত্রি আমার থুব 
ভালে। লাগে-_খুব অন্ধকার গভীর রাত্রি আর অবিশ্রান্ত সশব্দ বর্ষধণ। বাইরে থেকে আসছে 


কাব্য-মাজোচন। ১৫৪৯ 


বুই বেল ছেনার গন্ধ--ঘরে মিউমিট করছে প্রদীপের আলো। জেগে থাকব না, ঘুমের ফাকে 
ফাকে বর্ধারাত্রির অতিদার-সঙ্কেত শুনতে পাৰ ।” 


২৩ “জীবনজিজ্ঞাদ।' (ব্যর্থজীবন ) পৃঃ ১৯১ 


২৪ 'বঙ্গদর্শন' (বঞষ্ট-সপ্তম সংখা! পৌষ-মাঘ ) ১৩৫৪ জিকায় “মহাম্মার মুকতি' নামক প্রবন্ধে 
মোহিতলাল লিখেছেন__ ৃ 

“আজ এই বৎসরের এ দিনে আমর! ১২৯১ দালের নেই গান্ধীমুত্তি স্মরণ করিলাম--স্মরণ নয়, 
দেই আবির্ভাব আবার মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিলাম। ধাঁহার। আমাদের সমবয়দী তাহারাই 
বুবিতে পারিবেন, আমর| কোন্‌ ঘটনা কোন্‌ দৃগ্ের কথ! বলিতেছি। সেইকালে আমরা 
গর পর ছুইটি কবিতা লিখিয়াছিলাম, সেই কবিত। ছুইটি আজ একবার পড়িলাম।* পৃঃ৫৯১। 
“্বপনপনারী'র 'আবির্ভাব' ও "মহামানব" কবিতা দুটি যে মহাত্ম। গান্ধী সম্পর্কিত, উদ্ধতিটি 
তার প্রমাণ। 


২৫ মোহিভলাল সম্পান্িত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার 'সম্পাদকীয় স্তপ্তগুলি ও জয়তু নেতাজী 
গ্রন্থে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। এইকালে কবি, গান্ধীর প্রতি সকল শ্রন্ধা হারিয়েছিলেন। 


২৬ ১৩৭৩ সালের 'আনম্ববাজার পত্রিকা'র পূজ। সংখঠার একটি প্রবদ্ধ কবি নজরুলের 
যোশসাধন বিষয়ক ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়েছে। 


২৭ “জীৰনভিজ্ঞাস।, গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধটি পৃঃ ২*৮-১৩ 
২৮ 'অন্তয়ের কথা” _মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত ১ম সং ১৩৫৪ পৌব পৃঃ ১৫৪ 


২» প্রসিদ্ধ রবীন্দর-সমালোচক ডঃ ক্ষুদিরাম দাদ লিখেছেন,_“মৃত্যু সম্পর্কে অধিকাংশ 
ভারতীয় দর্শন যে ধারণা ব্যক্ত করেছে, রবীন্ত্রনাথও সেই সত্যে উপনীত হয়েছেন। তা৷ এই যে, 
দৃষ্ঠত মৃত্যু আছে কাধত নেই। আমরা রূপ-রূপাস্তর এবং জন্-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে চগেছি। 
মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একট। জীবনের পূর্ণতা এবং এইভাবে নানারীপের মধ্য দিয়ে আমরা পরিণামের 
পথে এগ্রিয়ে চলেছি।” ( রবীন্ত্রপ্রতিভার পরিচয়--১ম সং ১৩৬* আঙ্বন পৃঃ ২৭৯) 

৩* কবিতাটির মূল অর্থের ইঙ্গিত দিয়ে শ্বয়ং কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন “মানুষ 
কবিতাটিতে আমার কবি-জীবনের চিরস্তন হাহীকার-_যাহ1 শেষ পর্যস্ত রহিয়। গেল তাহাই 
আছে।”” (অধ্যাপক তারাচরণ ৰ্হ্থকে ঢাকা থেকে ১০৬.৪২ তারিখে লিখিত পত্র । ) 


৩১ 'জীবনঞ্জিজ্ঞাসা'--( মনমর্বর ) পৃঃ ২৩৮-১৯ 
৩২ 'জীবনজিজ্ঞাস।'--( চতুঃসন্ধ] ) পৃঃ ২১২ 


৩৩ প্রবন্ধটির নাষ সাহিত্যে 'সতাবাদ ও রবীন্দ্র-বিদ্রোহ'। এতে মোহিতলাল 
লিখেছিলেদ-_-'রবীন্ত্রনাথের বুগ শে হইয়াছে বা হইবে ইহা লইয়া এত আক্রোশ বা আশ্ষালনের 
ঘটা কেন? ঢাক্ষ বাজাইয়! রবীন্দ্রনাথকে “দুয়ো” দিবার এই প্রবৃত্তি কেন? প্রথমত, কোনো 
বুগশেষ হইলেই তৎক্ষণাৎ একটি নূতন যুগের জাবির্াব নাও হইতে পারে। হিতীয়ত, 
রৰীন্রনাথের যুগ শেষ হইলেই কি রবীন্দ্রনাথের আসন ভাঙিয়া পড়িবে? াহার প্রতিভার দেই 
অভ্রভেদী চূড়া পূর্ব ও গশ্চিষ তোর-নিধি পর্যন্ত বাঙল! সাহিত্যের মানদগুদ্বরূপ বিরাজ 
করিষে না?” 


১৬৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


৩৪ 'বিকাশপবেই কৰি মোহতলালের চিত্তে 090%06102-মুক্ত একটি কাব্]াদর্শ গড়ে 
তোলার সংকল্প জেগেছিল। ১৩২৬ সালের 'ভারতী'র প্গ্রহায়ণ সংখ্যা “মাসকাবারী'তে সতান্থন্দর 
দাসের বেনামীতে তিনি লিখেছিলেন 

«আমাদের কাব্যদাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর পর বিংশ শতাব্দী না এসে অষ্টাদশ শতাবী 
এদে হাজির হয়েছে। অর্থাৎ কাব/রচনায় কি ভাষা কি ছন্দ কি বস কি ছাচ সকল বিধয়েই 
0070590107, গ্রবল হয়ে উঠেছে ।” 

৩৫ ১৩৩৪ সালের জোট সংখার “মাননী ও মর্ধবাণী' পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনার “মানসলগ্দী। 
কবিতাটি সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল-__“কবিতাটি গড়ে রবীন্্রনাথের মানসী গড়ে । 

৩১ ১৩৩৪ জ্যেষ্ঠ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'র পুস্তক পরিচয়ে কবি বিজয়চক্্ মজুমদার “বিস্মরণী'র 
কতকগুলি কবিতার মূলে বিভিন্ন কবির প্রভাবের ইঙ্গিত ক'রে লিখেছিলেন__কবি (মোহিতলাল ) 
'শবসঙ্গীতে” 'যতীন্দ্রনাথের', 'দীপশিখা' ও 'কন্যাশরতে' সত্যেন্্রনাথের, “শিউলির বিয়ে" ও 
'মাধবী'তে যতীন্্রমোহনের, “সত্যেন্্র-বিয়োগে' করুণা নিধানের সতীর্থ ও সহযাত্রী । 

৩৭ '্প্রবাসী'র চৈত্র সংখ্যা ১৩৩২ সালে মোহিতঙ্গালের বিম্মরণী' কবিতা ৰের হলে মানসী ও 
মর্খবাণী'র ১৩৩৩ এর বৈশাখ সংখ্যায় মানিক সাহিত্য সমালোচনা গর্ধায়ে এর একটি বিরূপ 
সমালো5ন বের হয়। « বিস্মরণী'-_শ্রীমোহিতজাল মজুমদার । শোর মাধুধ ও ঝঙ্কার এবং 
ছন্দের স্বচ্ছন্দ অবাধ গতি উহাতে ৰেশ আছে কিন্তু ভাবের গভীরতা আদৌ ন!ই।"'*আমরা 
তাহাকে বলি 'হয়তো' কেন সত/ই ইহাতে সত্যের স্বধা নাই ।**'এই কবিতার অনুপ্রাসের ঘট 
দেখিয়। আমাদের ভারতচন্্র প্রভৃতি পূর্বতন কাঁধদের অলংকারপ্রিয়তার কথা মনে পড়িয়া যার।” 
হত্যা(দ। 

৩৮ ১৩৩3 ষ্ঠ সংখ্যায় “বঙগবাণী'র পুস্তক পরিচয়ে কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার কবিতাটি 
সম্বন্ধে বলেছিলেন-_-“বাধন দেবেন্দ্র-ভত্ত কবির লেখনী উপযুক্ত ।” 

৩৯ অনেকদিন পরে বাঙালার দ।ম্পত্য-জীবনের মাধুষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মোহিতলাল 
লিখেছিলেন--“বাঙালীর যেয়েকে দেখিলে সৌন্বধ্য-শরাহত হইয়। পদতলে লুটাইয়া গড়িতে হর না 
বটে, কিন্তু শ্েহভরে চুখন করিতে হচ্ছ! হয়; দাম্পত্যন্থথে বাঙালীর মত সৌভাগ্যবান কেহ 
নাই।” ( আবনজিজ্ঞাপা-মণমন্্রর, বাঙালীর মেয়ে পৃঃ ২৩২) 

৪* ভ।রতীগন কর্ধিদের প্রকাতচেতনার পরিচয় ডঃ শশিতৃষণ দাশগুণ্ড তার “তয়ী'- গ্রহ 
বিশদগাবে আলোচনা করেছেন। 

৪১ ১৩৪৬ সলের মাঘসংখ্যা শনিবারের চিঠি" সম্পাদক । 

৪২ কবিতাটি 'মো'হতলাল কাব্যসসার/- গ্রস্থের গর শিষ্টে উদ্ধ'ত। 

৪৩ এই কবিতাটি 'মো।হতলাল কাবা/সঞ্ার' গ্রন্থের পরি!শঙ্টে উদ্ধত। 

৪৪ এই কাঁবতাটি সম্পকে ১৩০৪ জোট সংখ্যা 'মানসী ও মর্দীবাণীতে লেখা হয়-_" অগ্নিবৈশ্বানরে 
বৈদিক শব্ধ গাসভীধ মৃদঙ্গের মত ধ্বনিত হইয়। উঠিয়াছে। এ বিষয়ে কাব সত্যেন্ত্রনাথের পদাঙ্ক 
অন্ুনরণ কারয়াছেন এবং তাহার রচনাও সাথক হইয়াছে।” 

৪৫ রোমাট্ট িসজমের জনক মহামতি রুশো যে ছটি খক্-জন্ত্রে এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
সেই “0009 0:01 ৪100 01800) 01 108) 98 2080 870 (006 [0দ€ঃ 01 
1086978] 80626 (0 [6870700 00 1988 06008, (00)৩ 4৪০ 0? ডা ০:৫৪ ০:6১-- 


কাব্য-আলোচনা ১৬১ 


[116:00006100, 2885 %51-0) 0. মূ. 9:18) পরব তাঁকালে উনিশ শতকে ইংরেজি 
সাহিত্যে “3508.88980015 10070091058] ০0 08160. 00. "71010 1067:00860 210100688 
900 ৪0961965 10 1791050610 00906:5.৮ (70806 55001 দা0:09 0:৮1 
10 :000০66010,) 

৪৬ ১৩২৯ ভাদ্রসংখ্যা “বঙ্গবাণী'তে লেখক পাকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তন্ত্র সম্পর্কে যে মুল্যবান 
আলোচন। করেন, পরবতীঁকালে মোহিতলাল তার 'বাওল। ও বাঙালী" (১ম সং ১৩৫৮) গ্রন্থের 
৬৭-৭১ পৃষ্ঠায় তা বহমাংশে উদ্ধত করেছেন। মোহিতলালের এ উদ্ংতি তন্ত্রের নরপুজা 
সম্পকিত। এখানে পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তবা উদ্্,ত হল- “যত জীব তত শিব'_এই 
মহাবাক্য বাংলাদেশেই উখিত হয় এই মহাবাকা অনুসার মনুযামাজে যতটা কাজ হওয়া 
সম্ভবপর তাহা বাওলাদেশেই বাঙালী জাতির মধ্যে হইয়াছিল।--* তন্ত্রের এই দেহতন্বই 
বাঙালীর &1700000007101017870 বা নরপুজার-_নরদেবগার পুজার বেদী ।” 

৪৭ ন্দীবন-জিজ্ঞাসামনমন্দ্রর সাধারণ মানুষ পৃঃ ২৪, 

৪৮ এ এ সাহস ও ভীরুতা-_ পৃঃ ২৪৬ 

৪৯ এ এ মানুষের বন্ধু--পৃঃ ২৬১ 

৫* “মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা'-গ্রস্থের (৯ম সং ১৯৩৬ জুগাই) মোহিতলালের 
ছাত্র-অধণপক দ্বিজেন্দলাল নাথ "্মতির পাত।” অংশে জানিয়েছেন-_-“কিস্ত মোহিতলাঙের সময়” 
জ্ঞান নেই। আবৃত্তির নেশায় বিশোর হয়ে গেছেন) বললেন; “মার একটি কবিতা শোন। এ 
কবিতাটির মধো আঁমাপ আাধ্যাক্সিক উপলবির পরিচয় আছে'বলেই আরভ করলেন 'মৃত্যু ও 
নচিকেতা'র আবৃত্তি। 

৫১ ১১৫৯ ভাজ শনিবারের চিঠিতে তারাশঙ্কর বন্দোোপাধায়ের আমার জীবন । 

২ “জীবনঞ্জিজ্ঞাস1'__মনমর্দদর-_পৃঃ * ৩৫-৯৩৬ 

৫৩ “গারদামঙ্গল কাব্য-_কবি বি্ারীলাল চক্রবর্ত]। 

৫৪ ১৩৩৪ সালের আবাঢ সংখ্যা! 'প্রবাপীতে কবিসম্ধু ডঃ সুশীপকুমার দে “বিস্মরণী' কাধ্য 
আলোচনায় এই কবিতাটি সম্বন্ধে লিখেছেন,ঘ্যম ও নচিকেতায় উপনিষদের ইতিহাসের 
ছায়াটুকু গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এতে মৃহ্াষজ্ঞের যে লুঙ্ম পরিকল্পন' আছে সেটি মোটেই 
দার্শনিক বিচার, বৈজ্ঞানিক বুক্তিবাদ বা পমস্তাল সমাধান নয়। কৰি বা বলতে -চয়েছেন, তা 
নিতা অনুদ্ূত সামান্য কথামাত্র। কিন্ত বৈদকদুগের পারিপািক অবস্থা! ৰা! মানসিক 99/৮07- 
এর ভেতর দিয়ে সেই শাহ্বত কথাটি বিচিত্র হয়ে ঢুটে উঠেছে। যার হৃদয় দুর্বল ও মলিন 
মৃহা তার মহাতয়, বুপবন্ধ পশুর মতে জীবধজ্ঞতূমে সে সহত্রবার মৃডাযস্্রণা। সহ করে; কিন্ত যে 
মহাপ্রাণ আপনার প্রাণধন বিশ্বের প্রাণে বিলিয়ে দেয়, আপনাকে আপনি জগতের হঙ্তরপে 
বলিদান করে, সেই মৃত্যুকে আত্মার আরাম বলে বুঝতে পারে, সেই নিঃশেষে মরে গিয়ে 
মৃতযাঞ্জয়ী হয় ।” 

৫৫ [1660 01 3510810716 [16685 8016 03090019010] ) 0354 &, 
115090.0706]1, 1১, 22. 

৫৬ 'হেসস্ত-গৌধুলি'তে কৰিতাটির নাম পরিবতিত করে “নিদালি' দেওয়। হয়েছে। 

৫৭ “রূপকথা, ( ২য় সংফান্তুন ১৯৫৩)--মোহিতলালের ভূঙ্গিক! 

১১ 


রি 


১৬২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


৫৮ ১৩৫৯ ভাদ্র শনিবারের চিঠি'তে কবি কালিদাস রায়ের প্রবন্ধ “চল্লিশ বছরের বন্ধু 
মোহিতলাল:। 

৫» কবিতাটি ১৩৩২ সালের “বার্ষিক মুকুল'এ প্রকাশিত হয়। 

৬* “রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ'--২য় খণ্ড প্রমথনাথ বিশী পৃঃ ৮ 

৬১ এ এ এ গ্রন্থে উদ্ধত অংশ। 

৬২ সমালোচক ডঃ শ্রীকুধার বন্দ্যোপাধ্যার ভার “বধপকথা' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে লিখেছেন_ 
শৈশবের প্রতি নিগুঢ় আকর্ষণ মানবমনের সনাতন প্রবৃত্তি .এবং এই প্রবৃত্ির বশে যখন আমর! 
দুর শৈশবের প্রতি উৎ্হক-ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেগ করি, তখন তাহার সমস্ত ত্রীড়া কৌতুক ও 
উচ্ছাাস-চাপল্যের মধ্যে সেই বর্ষারাত্রের রূপকথার নিবিড় মোহময় স্মৃতি আমাদের অন্তরে 
গুকতারার স্যার সমুজ্জল হইয়! উঠে ও আমাদের বৈচিত্রাহীন প্রৌঢ় জীবনের উপরও তাহার 
মায়াময় ইন্দ্রঙজাল সংক্রামিত করে ।” (দাহিত্যকথ।__রূপকথা-শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) 

৬৩ মোহিতলালের কন্তাদ্বয়ের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পুর্বে কৰি যতীন্দ্রমোহন বাগচীরও 
১৩৩* সালে যথাক্রমে ভাত্র ও আহিনে পর পর ছুটি কন্যা বিয়োগ হয়। সেই শোকের স্মৃতি 
কবিতা "থুগ অশ্র'। কবিতাটির অংশ বিশেষ উদ্ধ'ত করছি _ 

(১) 
অনামিক। 
সে আমার সে আমার সে আমার ছিল ছোট মেয়ে? 
বিধাতারও চেয়ে সত্য মে আমার এটুকু ইলা 
আত্মার আত্মীরতম। অন্তরের গৃঢ অস্তঃশিলা ।” 
(২) 
কালো 
“ধরেছিলাম সোনার হরিণ গলাটি তার 
জড়িয়ে মারার ফাসে, 
কোন্‌ বনে সে পালিয়ে গেল, ডাক এল তার 
কোথায় ঘষে আকাশে ।” 

৬৪ 'প্রগতি' পত্রিকা পৌষ ১৩১৪। মাগিকী॥-সম্পাক--অজিতকুমার দত্ব ও 
বুদ্ধদেব বহ। 

৬৫ 'বঙ্গবাণী' পত্রিক। জ্যেষ্ঠ ১৩৩৪ পুস্তক পরিচয়--“বিরণী'_-কৰি সম্পার্দক বিজয়চন্ত্র 
মভুমদার। 

৬৬ “জীবন জিজ্ঞাসা'--(বচিত্রকথ1--আমার কাব্যসাধনা পৃঃ ১৭৬ 

৬৭ বাংল। ও বাঙালী (১ম সং ১৩৪৫৮ ] গ্রন্থে বাঙালীর মাতৃপৃজা প্রবন্ধ পৃঃ ১৭ 

৬৮ “নিশি-ভোর' কবিতাটি সম্পর্কে সেকালের মাসিক পত্রিক1 'প্রধাদী'তে (১৩৩৬ এর 
অগ্র্থায়ণ ) বিরূপ মন্তব্য কর! হয়। 

৬* “এক আশা” কবিতাটি ১৩৩৪“বিচিত্রা'র ফাল্গুন সংখ্যায় “জীবনসন্ধ]|' নামে প্রকাশিত হয়। 

৭* এই কবিতাটি সম্পর্কে ১৩৩৮ সালে লিখিত “সাহিত্যের শ্বরাজ' প্রবন্ধ ( সাহত্য কথা) 
পৃঃ ৮৮ 


কাব্য'আলোচন। ১৬৩ 


৭১ ১৩৪ (প্রবাসীর শ্রাবণ সংখ্যায় “নিশান্তে' কবিতাটির নাম ছিল “ভোরের আলো?” । 

৭২ ১৩৩৪ 'প্রবাসী'র বণ সংখ্যায় “নিশুতি' কৰিভাটির নাম ছিল 'জ্যোতস। নিশুতি'। 

৭৩.» 4 *.:৮.. বিদায়' 2. এ+ 8 
'শেষবাসর' । 

৭৪ এর প্রমাণ আছে বাঙল। ও বাঙালী গ্রন্থের বাঙলার গ।' প্রবন্ধ, পৃঃ ২৩, 

৭৫. ১৩৩৪ “কালিকলম'-এর ভাদ্র সংখ্যায় কবিতাটির নাম ছিল 'শরৎচন্ত্রের গ্রাতি' | 

৭৬ শরতচন্ত্র সম্বন্ধে কবিও এ শ্রদ্ধ। পরে বিচলিত হয়েছিল । শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, ও 
শেবপ্রন্' সমালোচনা দ্রঃ | 

৭৭ “আহ্বান' কবিতাটি সম্পর্কে সজনীকাস্ত দান 'আত্মস্থ্রতি' (১ম সং ১৩৬১ তে নুতন তথ্য 
দিয়েছেন।--“বিচলিতকে আত্মস্থ করিবার জন্য তিনি (মোহিভলাল ) আমার উদ্দেশ্তটে ষে কবিতাটি 
এই ছুঃসময়ে লিখিয়াছিলেন, পৌষের “শনিবারের চিঠি'র একেবারে গোড়ায় তাহাই "শনিবারের 
চিঠির উদ্দেশে' এই নামে ছাপ! হইল ।” ( পৃঃ ২৭৮-৭৯ ] 

৭৮ 'মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা" (১ম সং জুলাই ১৯৬২) গ্রন্থের লেখক দ্বিজেক্রলাল 
নাথের মন্তব্য পৃঃ ১০৯ 

৭৯.1701181) 0116008] 1088855 (20061960006) 96190/60 161) 8 
10020000680 0 7051118 2. 79098) 18619281660 1089 গ্রন্থে বি হে 
01082010678-এর লিখিত 11509 40010 প্রবন্ধ পৃঃ 168 

৮* ১৩৫৫ সালের বঙ্গদর্শশ” বৈশাখ সম্পাদকীয় এবং বাংলা ও বাঙালী? গ্রন্থের 'শারদীয়' 
প্রাবন্ধ। 

৮১ ছেন্রি হাডসন লিখেছেন--1101996 0038 80111. (0 8৫৪. 8100. 0680131)6 80) 
108৮0081 0106000561)010 101)00% 26167010006 60 100780118] 106111) 19 ঘ9]ড 7910 112 
0201086 1166756176, 40 1100007100101) 60 616 ৪৮০৭ 01 14106196076, 1830 

৮২ ১৩৫৪ সালের শ্রাবণ মাসে যোহিতপালের সম্পাদনায় "বঙ্গদর্শন পত্রিকাটি বের হয়। 
অডুত সম্পাদন কৃতিত্বের সঙ্গে মোহিতলালের উৎকট বাঙালীপ্রীতি এ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য । 
ছু'বৎসর পর পত্রিকাটি আথিক কারণে বধ হয়। পৰ্রহ্চনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার 
আদর্শ-মনুস্তির গ্রতিশ্রতি আছে। 

৮৩ ১৩৫৯ সালের বৈশাখ মাসে মোহিঙলালের সম্পানায় 'বঙ্গঙারতী' পঞ্জিকা বের হয়। 
মাত্র তিনমাস সম্পাৰনা করার পর ১১৫৯ সালের আবণ মাসে মোহিতলালের মৃত্যু ঘটে। 
পত্রিকাটির উদ্দেগ্ঠা সম্পর্কে আমাদের কথা' অংশে প্রথম সংখ্যায় তিনি ধোষণ| করেছিলেন, 
বর্তমানে যে উদ্দেষ্তে মাসিক পত্রিক! প্রকাশিত হয়, ইহার উদ্দে্ তাহার বিপরীত বলিলেও হয়৷ 
***ইহার দুষ্টি থাকিবে মুখ্যত বাংল। ভাষা! ও বাংল সাহিত্যের প্রতি বিশ্ব বা ভারতের দিকে নয় ।” 

৮৪ জানান দার্শনিক হেগেেলের দার্শনিক মতবাদের ছন্ব-সমহ্থয় পদ্ধতিটি ব্যাখ্যার জন্টে 
13976550 25881]-এর "71860: 01 16৪৮6] 2101109010105 ৭৮৪ 61500 )-এর 
৩৪-৩৫ পৃঃ সভীশচন্্র চটোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় ও পাশ্চাত্াদর্শন' (কলকাতা বিখব্ষ্ালয় 
প্রকাশিত ১ম সং ১৯৬৩ )-এর একাদশ অধ্যায় এবং নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের “হেগেলের দ্রার্শনিক 
মতবাদ ও ষার্কসীয় দর্শন' (২য় সং ১৩৫৫)-প্রভৃতি দ্রষ্টব্য । 


তুতীন্ত্র অস্থাস্্ 


ভোগ্ভাবনা 


বলিষ্ঠ ভোগবার্দী কবিরূপে বাঙলা সাহিত্যে মোছিতলালের অসামান্ত খ্যাঁতি। 
তার লমন্ত কিছু মৌলিকতা বা কবি-শ্বাতস্্যের যূলেই আছে ভোগবাদ। 
রবীন্দ্রোত্তর যুগে কবিছিসাবে মোঁছিতলালের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান হেতুও এঁ ভোগ- 
বাদমূলক কবিতা । “কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দের তাকে “আধুনিকোত্ম”৯ 
আখ্যা দিয়ে গুরুরূপে বরণের কারণও এ ভোগবাদ। বলাবাহুল্য তার কাব্যে 
ভোগবাদ-প্রসঙ্গটি নিরতিশয় গুরুত্পূর্ণ। সেইজন্ত আমন একটি পৃথক অধ্যায়ে 
বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন মনে করেছি। 

ভোগ এবং ভোগবাদদ শব্ধ ছুটি সমার্থক নয়। আক্ষরিক অর্থে সুখ-ছু:খাদির 
অনুভবের নাম ভোগ। ভোগ দ্বিবিধ--মানসিক ও দৈহিক । মানসিক ভোগে 
অস্তরেক্জিয় বা মনের ক্রিয়ারই প্রাধান্ এবং দৈহিক €োগে স্পর্শ আাণাদি 
পঞ্চেন্িয়ের ক্রিয়াই মুখ্য । মানসিক ভোগে বস্তর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ 
অনুপস্থিত, কিন্তু দৈহিক ভোগে ইন্দ্িয়াির প্রত্যক্ষ সংঘোগ। এক হিসেবে 
তাই মানসিক ভোগকে উপভোগ বলাই সমীঠীন। বস্ত বা দেহকে সম্পূর্ণরূপে 
বাদ দিয়ে ভোগের কথ। অচিস্তনীয়। ভোগের সমথনবিষয়ক বক্তব্য শুঙ্খলাবদ্ধ- 
রূপে ভোগ-পরিশামী হলে তাকে ভোগবাদ বল! চলে । 

ধারা ভোগবাদী তারা জীবনে ভোগের সমর্থক বং তারা ভোগকেই 
পুরুষার্থ বলে ধারণ। করেন। কিন্তু একটি গভীরতর সত্যকে লাভের জন্যে 
ধার! ভোগকে উপায়রূপে গ্রহণ করেন, তারা খাটি ভোগবাদী নন। আমাদের 
দেশের তন্ত্রনাধকগণ, সহজিয়াগণ, বাউলসশ্রদায়- প্রভৃতি তাদের সাধনপস্থায় 
দে€কে অতিরিক্ত প্রাধান্ত দিয়ে ভোগকে অকুঠ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। কিন্তু 
ভোগ তাদের 'পত্যলাভের উপায়, উপেয় নয়। আর এইজন্তই এর! খাঁটি 
ভোগবাদী নন। ভারতীয় চার্ধাক বা চার্বাকপস্থীর' এবং পাশ্চাত্যের 
আযরিহিপপাস্‌, এপিক্যুর্স্‌্, লুক্রেসিয়াস- প্রভৃতি ষথার্থ ভ্োগবাদী। এর] 
সকলেই দার্শনিক। কিন্তু মোহিতলাল দার্শনিক নন, কবি। কাজেই তার 
কাব্যে ভোগভাবন। দার্শনিকের চিস্তাধারার মতো যুক্তিভিত্তিক ও নিশ্ছি্ 
হতে পারে না। তাই সাধারণভাবে তার ভোগ-সম্পকিত বক্তব্যের স্বরূপ- 
বিশ্লেষশই আমাদের উদ্দেশ্তু। 


ভোগভাবন। ১৬৫ 


মোহিতলালের কাব্যজীবনে ভোগবাদমূলক ভাবনার উদ্ভব থেকে শেষ 
পরিণতি পর্যস্ত ধারাটি সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ ক'রে এই পিদ্ধাস্তে আসতে 
হয় যে তিনিও আছ্যস্ত অবিমিগ্া ভোগবারন্দের কবি নন। ব্ষপনপসারী'র 
কবি গ্রচণ্ডভাবে ভোগবাদের সমর্থক এবং তার পরবর্তী কাব্য “বিম্বরণী: 
প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত তিনি খাটি ভোগবাদী। “বিন্মরণী'তেও তার ভোগবাদ- 
বিষয়ক অনেকগুলি কবিতা আছে। কিন্তু ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত এই 
কাব্য গ্রন্থেই দেখা (গল ষে ভোগের আনন্দ ও উল্লাসকে ব্যক্ত করতে গিষে 
তার কঠ মাঝে মাঝে দ্বন্বপীড়িত । ভোগে অতপ্িজনিত একটি অবসাদ বা 
রস্তির ভাব কবিচিত্তকে অধিকার করছে । 'ম্মরগরল+ ও “হেমস্ত-গোধূলি'তে 
ভোগকে অতিক্রম ক'ঞ্জে তিনি যে ভোগাঁতীত লোকের সন্ধান পেঞফজেছেন, 
তার বীজ কিন্ত এ 'বিম্বরণী'র ছন্দের মধ্যে । ন্মরগরল'এ যৌবনাপগমের 
বেদনায় কাতন্তার মধ্যে কবির স্থপ্ত ভোগলিপ্না অস্বীকার করা চলে না। 
কিন্তু এই কাব্যেই এ বেদনার ঘন্বকে যখন তিনি জয় করেছেন স্থতি, প্রকৃতি ও 
লোকাতীতের অন্ধ্যানে তখল সেখানে আর তাকে খাটি ভোগবাদী বল! 
সমীচীন হবে না। তাছাড়া মোহিতলাল খন ভোগবাদের প্রবল সমর্থক, 
তখনও তার এ চিন্তার মূলে একা পবিত্র াদর্শের অবস্থান- ফলে সেক্ষেত্রেও 
তার চোগছাবন। বিশিষ্টতায় সমুজ্জল। 

” কবির বহুকথিত দেহাত্মবার্দের প্রসঙ্গটি এই অধ্যায়ের অস্তর্গত করেই 
সালোচ্য। দেহবাদ ও বস্তবাদ শব্দ ছু'ট অতিন্প। প্রত্যেক বস্রই একটি দেহ 
আছে। মোঠিতপান এই কারাকে উপেক্ষা ক'রে ছারার মায়ায় আকৃষ্ট হন নি। 
ত'র জীবন, প্রকৃতি ও নারার রূপরদ-সভোগে এ কায়ার মূল্য খুব বেশী। 
তার নারী সম্পকিত ভোগবাদ দেহাপেক্ষিত। কিন্তু ত! কখনও নিছক দেহবাদ 
ময় -আত্মাকে বাদ দিয়ে সে ধেহ অর্থহীন। তাই এ হুল দেহাত্মবাদ। 
কিন্ত নারী ব্যতীত অন্ত ভোগ্যবস্্র ক্ষেত্রে দেহাত্মবাদ শব্ধটি যথোপযুক্ত 
নয় । সেখানে ভোগবাদ শবই বেশী সার্থক । প্রকৃতিকে খন প্রাণহীন জড় 
বস্ত বলে কবি মনে করতেন না-তখন সর্বপ্রকার ভোগবাদমূলক কবিতা- 
গুজিকেই ব্যঃপক ভাবে তার বিশিষ্ট জীবনবাদের কবিতাও বলী। যেতে পারে। 

তার কাব্যে দেহাত্মনির্ভর ভোগবাদের হৃলে যুদ্ধোত্বর-ইংয়েজি সাহিত্টি 
ডি এইচ লরেন্স, এইচ জি ওয়েলস্‌, অল্ডুস্‌ হাক্সলি, বানার্'শ- প্রভৃতির 
নরনারীর দৈহিক আকর্ষণ-সম্প্কিত সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির প্রভাব থাকা সম্ভব ।২ 
ফরাদী সাহিত্যের ভিক্টর হুগো, মোপান”, এমিলি জোলা, বদলেয়ার. ফাহ্সিস 
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ভিলে, মাকিন কবি হছুইট্‌ম্যান ও জর্জ সিল্চিস্টারের কথাও মনে আসবে। 
এই সমস্ত শিল্পী নরনারীর দ্বেহগত আকর্ষণকে কোনোরূপ আধ্যাত্মিকতার । 
আলোকে না দেখে তাকে ত্বাভাবিক জৈব ক্ষুধারূপে অনুভব ক'রে তার 
বিচিত্ররূপ তীদের উপন্তাস নাটক গল্প বা কাব্যে রূপ দিয়েছেন। আমাদের 
ধারণা, মোহিতলালের এই শ্রেণীর কবিতার মূলে তাঁর নিজস্ব জাতিগত বাঁঙালী 
সংস্কারের তান্ত্রিক গ্রেরণাই মৃখ্য। সমকালীন বাঁঙ্লাদেশের 'যুগপ্রেরণায়, 
পারমীক সাহিত্যে পণ্ডিত পিতার সাহিত্যিক ভাবাদর্শে এবং দেশী-বিদেশী 
্রস্থপাঠেন প্রতিক্রিয়ায় তার স্বকীয় প্রবণতাটি অবশ্বই পুষ্ট হয়েছিল তীর 
পড়াশোনার পরিধি ছিল বহু বিস্তৃত ও বহু শাখায়িত। সেক্সপীয়রের 'আয্টনি 
ও কিগপেট্রার অমর প্রেম, অথবা তীর ট্র্যাজিডিগুলিতে জীবনের তীমকান্ত 
রূপ, ভ্রাউনিঙের প্রেখ কবিতাগুলির বিচিত্-রহন্ত, স্বইনবানের ১06105 217 
3911905” কাব্যের উত্তপ্র পাশন, অন্যান্ত প্রি-র]াফেলাইট্‌ কবিগোঠীর দেহ ব 
বস্তঘচেতনতা, ভিক্ির হুগোর “দি টয়লার্স অব দি সী'তে প্রেমের সব-বিধ্বংসী 
মৃতি, ভিলে !র দেহবান্তবতা ও মৃত্যুচিত্র বদলেয়ারের নারী-সম্পকিত সত্যভাষণ, 
এমিলি জোলার প্রক্কৃতি-পস্থায় নরনারীর চরিত্রচিত্রশ, মাফিন কবি হুইট্ম্যন 
ও জর্জ (গল্ভিস্টারের দেহাসক্কি_- প্রভৃতির সঙ্গে মোহিতলাল যথেষ্ট পরিচিত 
ছিলেন। আবার আ্যারিহিপপাস, একিক্যুরস, লুক্রেসিয়াস প্রভৃতি গ্রীক 
দাশনিকদের জুখবাদ, এবং তাদের প্রভাবপুষ্ট পারস্তের জালালুদ্দিন রুমি, 
সার্দি, হাফিজ, ওমর --গ্রভৃতি কবিদের কাব্যের ভোগবাদ এবং আঁমাঁদের 
দেশের চার্বাক বা চার্বাক-মহ্ছবতীদদের অঙ্থরূপ মতবাদও তার জানা ছিল। 
এই সঙ্গে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কালিদাস, অমরু, ভর্তৃহরি, শ্রীমন্তগবদ- 
গীত গ্রভৃতিও যে তার পড়া ছিল তাও অন্বীকার করা যায় না। যেকবির 
পড়াশোনার পরিধি এইরূপ, তার কাব্যে বিশেষ কোনে। কবি বা! সাহিত্যিকের 
প্রভাব কল্পনা তাই ঠিক নয়। মে'ছিতলালের কাব্যের বহুকথিত দেছাতবাদের 
প্রবণতাটি তাই তার রক্তগত তারিক চেতনারই ফল। দ্বিজেন্দ্রলাল ও 
প্রমথ চৌধুরীর কাব্যে সংস্কার-মুক্তির প্রয়াস ও পৌরুষ-শক্তির উদ্বোধন, 
কবি সত্যেন্্রনাথের বপ্তনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, অক্ষয়কুমার বড়ালের নারীঘ্তি, দেবেন্র- 
নাথ সেনের বূপতাস্ত্রিকতা ও গোবিন্দদাসের দেহবাদ তরুণ যোছিতলালের 
দ্বেছচেতনা বা ভোগবাদকে নিশ্চয়ই উজ্জীবিত করেছিল। রবীন্দ্রমাথ ও তীর 
অনুবাদের কাব্যে দেহ-বান্তততার কতকটা অভাবও তাঁকে নিজস্ব পথে 
চলার শক্তি দিয়েছিল। আর এরই সঙ্গে বিদেশী কবি, লাহিত্যিক ও 
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দার্শনিকদের অঙ্গরূপ জীবনাদর্শ তাঁর দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও ভাবচিস্তাকে শ্বাধীন ক'রে 
থাকবে। মোহিতলাল নিজেও তার এই শ্রেণীর কবিতার মৌলপ্রেরশার 
কথা উল্লেখ ক'রে লিখেছেন-_-“কিস্ত কবিতার প্রেরণাও আমি যুরোপীয় কাব্য 
হইতে লাভ করিয়াছি, একথা সর্ব্বেষ সত্য নহে । বরং, যে কবিতাগুলিতে 
ভাববন্তর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তাহ! সম্পূর্ণ নিজন্ব, অর্থাৎ, আমার বাঙালী- 
সংস্কৃতি বা রক্তগত প্রেরণার ফল।. যেহেতু গত পাঁচশত বৎসর ধনিয়া বাংলা- 
কাব্যে এ বৈষ্ণব" হ্বরই প্রধান হইয়া আছে, এবং অপর স্থরটি ( দেহাত্ববাদ ব। 
ভোগবাঁদের স্থুরটি ) জীবন-রসে রলায়িত হইয়। খাটি কাব্যের স্থর হইয়া উঠে 
নাই, সেজন্ধ আমার কবিতা, ইংরাঁজীওয়াল। নীতিবাগীশের কাছেও যেমন, 
গ্লিতলবঙ্গদতা'-বিলাসীর্দের কাছে তেমনই, উপাদেয় হইতে পারে নাই ।৯৩ 

তার এই বিশ্লেষণ আমাদের নিকট বিশেষ যূল্যবান এবং এ-ম্বীরৃতি তার 
ভোগবা্দবিষয়ক কবিতার উতৎস-নির্ণয়ের প্রবোশক1। আর্দিরসের প্রতি 
আকর্ষণ এৰং সেই হেত দেহকে সাহিত্যে ম্বীকৃতি দান বাঙল। সাহিত্যের 
আদি ষুগ থেকেই লক্ষ্য কর! যায়। চর্যাগীতিকার তবে, নাথ ও সহজিয়া 
সম্প্রদায়ের সাধনায়, আউল-বাউলদের সাধনকর্ষে ও শ্রীরুষ্ণকীর্তনে দেহ বা 
কায়াদাধনার পরিচয় স্পষ্ট । পরে শ্রীচৈতন্থদেবের প্রভাবে ও আরও পরে 
ব্রাঙ্গধর্ম ও ইংরেজদের সংস্পর্শে বাঙালী তার সাহিত্যে দেহতত্রকে অনেকখানি 
এড়িয়ে চলতে থাকে । সেষাই হোক, এই কায়া-সাধনা৷ যে বাঙালীর অস্থি- 
মজ্জাগত একটি জাতীশস্প প্রকৃতি এতে কোনো সন্দেহ নেই ৪ 

ভোগের সমস্ত উপাদান মানবজগৎ ও নিসর্গ জগতেই প্রাপ্তব্য। নিসর্গ- 
জগতে রূপ-রস-শব্ব-গন্ধেন্ সৌন্দর্য-মাধূর্য যেমন নিরস্তর মানবচিত্তে সাড়া 
জাগাচ্ছে, তেমনই মানবজীবনের অসীমবৈচিত্র্য, অনস্তরহন্ত ও অশেষ আনন্দ 
ভোগোপকরপণরূপে নিত্যকাল বিদ্কমান। ৮ভোক্ত। মানুষের সন্গুখে ভোগের 
পাত্র নিত্য প্রসারিত | কিন্তু ভোগের সাম্য নকলের নেই । এই বন্বদ্ধর! 
বার ভোগ্যা। ছুর্বল বা শক্তিহীন কখনও প্রাণ ভরে গ্রহণ বা ভোগ করতে 
পারে না__নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ” | আবার জীবন ও জগতের ভোগ্যবস্তর 
ঘনীভূত নির্যান মানবজ্জগতে নারীতে এসে পূর্ণতালাভ করেছে। "এক অর্থে 
বাহ্ঞ্জগতের ধন, মান, প্রতৃত্ব, গ্রতিপত্তি__সমস্ত কিছুই প্রকৃতির অধীন। এ 
সকলে মত্ত হওয়ার অর্থই হুল প্রকৃতির উপাসনা । আঙ্নপ্মারীই হল এ 
প্রকৃতির সাকার বিগ্রহ । “উন্মেষপর্বের কবি মোছিতলাল রূপ ও সৌন্দর্যের 
ভক্ত হলেও ঠিক ভোগবার্দী নন, কারণ তখন গ্রকতির রূপ-রস ও সৌন্দর্যের গ্রতি 
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তাঁর আকর্ষণ দেখা দিলেও নারীর প্রতি আসক্তি স্পষ্ট নয়। “বিকাশপর্বে' 
স্বপনপদারী'তে কবির ভোগবিষয়ক ধারণ! অতিশয় হ্বচ্ছ। ভোঁগই যে 
জীবনের সর্বস্ব এ বোধ এইকালের কবিতায় প্রত্যক্ষ । ঠিক সময়েই লিখিত 
তার ভায়েরী জাতীয় গ্রন্থ 'জীবনজিজ্ঞাসা'র “মনমর্ষর” অংশেও তার প্রমাণ 
মিলবে। জীবনের অর্থ কি, কিভাবে জীবনের পুরোমূলা আদায় করা যায়, 
প্রবৃতিমার্গে জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা কেমন-_ এই সব চিন্তায় তখন তিনি 
ময়। ভোগের পথেই ঘে জ'বনের পূর্ণতা এই সিদ্ধান্তে তখন তিনি পুরোমাজ্ায় 
বিশ্বাী। ভোগের সামর্থ্য যার নেই, সে স্বত তার আর নৃতন ক'রে মরবার 
দরকার নেই_-এই ছিল তার বিশ্বাস। কবি এই ভোগানন্দে উল্সিত হয়ে 
এইকালে “প্রবৃত্তির বেগ'৫ গু “লুটিবান শক্তি'রঙ৬ জয়গানে মত হয়েছিজেন। 
কাব/সাধনার এই পথে কবি অনুভব করেছিলেন জীবন ক্ষণস্থায়ী, যৌবন আরও 
ক্ষধজীবী_আরও অঙ্ির। সেইজন্ো ক্ষণক্ালীন জ্রীবনসীমায় ধরণীর স্বখ- 
সৌন্দর্যের মদির। জীবনেয় আনন্দাপব আক পান ক'রে নিতে হবে। চতুদিকে 
বংশীধ্বনি, লক্ষ্যাকাঁশে আবীর কুস্কুম পৃথিবী ফুলে ফুলময়-_চরাচরব্যাপী এক 
অথণ্ড সৌন্দর্যের রাগিণী। এমন রূপ-হুন্দর মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে হবে। 
দুর্বার কাঘনার নেশায় সবাশ শিহরিত । কাজেই ন্নাযুতে শোণিতে জীবনাসব 
ভরে নিতে হবে। নারীর দেহ, তান রূপ, তার লাবণ্য প্রা ভরে আস্বাদন 
করতে হবে। মোহুতপালের দুম ভোগালপ্পার পরিচয় “ম্বপন পসারী” কাব্যের 
অনেকগুলি কবিতায় লক্ষণীয় । “অধোর-পন্থী, “পাপ' “কামনা” "মৃত্যু' “দিল্দার,' 
“গজল্গান” '“শ-তস্ত্র “হাঞ্জের অন্থসরণে ভ্রাস্তি-বিলান' প্রভৃতি কবিতা 
বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হুবে। পাপ” কবিতায় বল হয়েছে যে 
কাম বা কামনা মানুষের সহজাত একটি দুবার প্রবৃত্বি। যৌবনের মধুমাদে 
মানবচিত্তে তার পুর্ণ বিকাশ ও স্ফৃতি। এই কামনার লৌরভে অবশ গ্রাণের 
কখনও হাসি আবার কখনও ক্রন্দন । শোকতাপ আধিব্যাধিতেও এই প্রবৃত্তি 
মধুহীন হয় না। চিররোগী, চিরছুংথী ও অতি বুদ্ধ_সকলেই কামরূসের জন্ত 
লালায়িত। এই কামনার সঙ্গে অবিচ্ছেগ্যভাবে জড়িরে আছে বাসন। আর 
আশা । কামন! বা কাম কি কখনও পাপ হতে পারে? ভারতীয় ঝষিরাও 
একে পাপ বলতে পারেন নি। সমস্ত পৃথবী-প্ূপ পুম্পের রূপ-রস-সৌন্দর্যে 
মানুষের যে প্রবৃতিটি পুষ্ট ও নন্দিত হচ্ছে তাকে কি পাপ বলা যায়? প্রেম 
দিয়ে যে কামনার সোমরসকে মানুষ শোধন ক'রে নিয়েছে । এই প্রেমকে ভোগ 
করার সামর্থ্য নেই বলে তাকে মাঙ্্ষ পাপ মনে করে। প্রেষশোধিত কামই 
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'মাঙ্ষের সবচেয়ে বড় গৌরব । বাসনার বহ্ছিমুখে বার বার দগ্ধ হয়েই মান্য 
্ব্গয় সখ ও অমরতা লাভ করতে পারে। কামনার সঙ্গে বেদনা ও তথাকথিত 
এই পাপের সঙ্গে তাপও যুক্ত হয়ে তাঁর গৌরব ও মৃল্যকে বৃদ্ধি করেছে । এই 
কামানুশীলনে যাঁদের কুঠ', তাদ্দের জন্ত আক্ষেপ ক'রে কবি লিখেছেন__ 
“কামনার মণি, বাসনার সোন!, আশার রতন-খনি-- 

জানেনা _জীবন কল্পলতিক', ধবণী কি ধনে ধন) । 

বেদনার মূলে বিকাইছে ত।ই নাম হ'ল ভার পাপ! 

ওইটুকু দিতে তবুও কপণ, হায় একি অভিশাপ!” (পাপ) 

শ্রেমশোধিত কামন। নিয়ে বীর্যবানের ভোগাধিকারকে “পাপ” কবিতায় 
স্বীতি জানিয়ে মোছিতলাল “অঘোরপস্থী” কবিতায় জীবনের রপে মাতান 
হওয়ান্ধ জন্য সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন । বাসনার রঙে রাঙা 
মড়ার মাথার খুপিতে নীরহীন অতিতীত্র জীবনাসব | এই জীবনরসের স্থর! 
পান ক'রে মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে হবে; অঘোরপন্থীদের বীভৎ্স সাধনার সপকে 
কবি এখানে জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছেন। কবিতার দ্বিতীয় শুবকে 
অদ্বোরপন্থীদের দৃষ্টিতে কিশাবে শব-শিবে একাকার হয় ও কিভাবে তাদের 
চিত্তে মিরার গ্রতিক্রিয়। চিত হয় তারই পরি৯য়। তৃতীয় শুবকে জীবন- 
মদ্দির। পান করতে গিয়ে বুক জালা করলেও তা বার বার ঢেলে খাওয়ার কথা । 
চতুর্থ স্তবকে ধরণীর শেয়ালায় মধুর জীবনমছ্য পান ক'রে মরণকে পদদ্নেক্ন 
কথা। আর পঞ্চম স্তবকে এ স্থরার প্রভাবে দেহের সকল রঞ্কণিকার উতরে1ল 
হওয়ার গ্রপঙ্গ ! জীবনপ্রেমিকের চোঁখে জগৎ এখানে সুন্দর । অপরূপ নেশায় 
রাত্রিও বূপময় এবং রূপও সীমাহীন হয়ে দেখা দিয়েছে। এই অবস্থাক্ মৃত্যুকে 
টিটকারা দিক্পে জীবনাসবে বুদ হতে হবে। 
তিনটি স্ভবকে রচিত “কামনা” কবিতাতেও কবির গভীর জীবনপ্রেম ও 

পৃথিবীগ্রীতি চমৎকার অভিব্যক্ত । প্রথম ছুটি স্তবকে তিনি জীবনসাগণ্ের বুকে 
পদ্মফুপ হয়ে ফুটে উঠতে চেয়েছেন । একটিকে সেই পদ্ম মাটির পৃথিবী বিদীর্ণ 
ক'রে তার সমন্ত রগ স্নাযুতে শোপণিতে শুষে নিতে চায়, অস্টদ্দিকে সে শতদদল 
মেলে তার সমগ্ত কামনাকে বিকশিত করতে উদসত্রীব। তৃতীয় স্তবকে কবি 
স্বীয় তারকার অমৃত-দীপ্তি থেকে দৃহি ফিরিয়ে আধারে আলোকে ভর পৃথিবীর 
ফুলগুলিকে বরণ করতে চেয়েছেন্ব। জাগতিক রূপ-সৌন্দর্যধ্নোপভোগের 
আকুতিও ঘধেমন, জীবনদায়রের রপানের আগ্রহও তেম্নিই কবিকে উল্লদিত 
করেছে। 
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“'রূপ-তন্্' কবিতায় বূপতৃষ্ণ প্রবল হওয়ায় দপোপভোগে কবির কাঙালপন]। 

ভোগের পান্টি পরিপূর্ণ না হলে তিনি ভোগ করতে অনিচ্ছুক-_- 

“ফুলের হিয়ার মধু, 

চাছিন] চাহিনা, বধু! 

রেশ মী-রডীন্‌ পাপড়ি ষদি না 

চারিধারে পড়ে লুটে” । ( রূপ-তন্ত্র) 

উন্মেষপর্ে কবি হ্থিন্দর দেবতার পৃজায় মেতে উঠেছিলেন । এখন কিন্ত 
আর পু] নয়, তাকে ভালবাসার জন্তই তিনি কাঙাল। পতঙ্গের মতে হন্দর 
রূপানলে দগ্ধ হতেই তিনি অভিলাধী । 

“গজল্গান? “দিলদার” ও হাফিজের অন্গসরণে' কবিতায় ওমর খৈয়ামী সুরে 
ক্ষপিক জীবনসীমায় 'সাঁকী ও স্থরার” আশ্রয়ে জীবনরসামূত পান করার কথ। 
আছে। প্রথষটিতে-- 

“বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালায় ভরু সাকী! 
হর্দম্‌ দাও !_-আঁজ বাদে কাঁল ভরসা কি?” ( গজলগান ) 
এই গ্ুরটিই জীবনমদ্িরামত্ত কবিকে বেহ'শ করেছে এবং অন্ত দুটিতেও প্রায় 
একই সুর তাকে ভরপুর পেয়ালার দিকে আকৃষ্ট করেছে। 
“বড় মিঠ। শরবৎ। 
_ফেবু ভর পেয়ালি, 
কানে বাজে নওবৎ, 
চোখে লাগে দেয়ালি 1” ( দিল্দার ) 

“মৃত্যু” কবিতায় মৃত্যুর ভয়াবহ মৃতির চিত্রই প্রধান। তথাপি এ কবিতায় 
গভীর জীবনপ্রেম থেকেই কবির মৃত্যুন্ডাবন! জাগ্রত। আর সেইজন্তই 
জীবনপ্রেমিক কবি জীবন ও জগৎকে পুর্ণর্ূপে ভোগশেষে স্বাভাবিক সৃত্যুকামন। 
করেছেন। এই জীবনরসান্বাদনের অতিতীব্র কামনায় তিনি বলেছেন-__ 

“আমি চাই এই জীবনেরে জুড়ে? 
বুকে করি” ল'ব সব, 
জীবনের হাসি জীবনের কলরব । 
জীবনের শোক, জীবনের ছুখ, 
জীবনের আশা, জীবনের স্থখ-_ 
পরাণ আমার চির-উৎস্থক 
লইতে পাত্র ভরি; । 
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উচ্ছল-ফেন মদদিরার মত 
কানায় কানায় বুদ শত 
অধরে তুলিব ধরি” 
ধরণীর রস জীবনের রন যত।” (মৃত্যু) 
এইকালে কবির ভোগকামনার স্বরূপ উপলব্ধির জন্তে পূর্বোক্ত কবিতাগুলির 
বিঙ্ঠেষণই যথেষ্ট । কবির আবেগ বা 'প্যাশন' তাঁকে কিরূপ উদ্ভ্রান্ত করেছে 
এবং তা নারী-আশ্রিত হওয়ায় কিরূপ হাহাকারে ফেটে পড়েছে, তার পরিচয় 
এই সময়ের একটি প্রবন্ধেও লক্ষণীয় । “তোমার নেত্র-পলবের এ পক্মরাজি, 
এবং তাহারই অস্তরালে ঘে কটাক্ষ-বহি লুকায়িত রহিয়াছে, তাহাক় যোহিনী 
মায়ায় আমি আত্মহার! হইয়াছি। আমি আমার সকল জীবন, জন্ম-জন্াস্তরের 
স্থুকৃতি, তব্বজ্ঞানজনিত পরমানন্দ --সকলই ভগবাঁন্‌ অথবা শয়তানের হাতে 
ছাড়িয়া দিব, তুমি প্রসন্ন হও! ওই অন্ধকার কেশ-রাঁশিতে আমাকে আবৃত 
আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে অন্ধ করিয়া দাও, আমার ছুই চক্ষের জর-জালা 
নির্বাপিত কর' সারা দেহ হইতে বিছ্যুন্য্ী জীবনী-শক্তি শোষণ করিয়া 
আমার হৃৎপিণ্ড শীতল করিয়। দাও ।”? 
ঠিক এই কালেই বিরহ নয়, মিলনের আনন্দকে চিরস্থায়ী করবার কামনায় 
তিনি কল্পন। করেছেন-- 
“একে-দুই কাজ নাই, ছু'ক়ে-এক ভালো, 
_তুমি-মামি বাধা র'ব নিত্য-আলিঙ্গনে ! 
নিবে যাক রাধিকার নয়নের আলো 
রাধার মরণ হোক তোমার জীবনে 1» 
(ভ্রাস্তি-বিলান ) 
বিস্মরণী” কাব্যের কবিতাগুলি লেখবার কালে মোহিতলাল অনেকগুলি 
পারসীক কবিতার বঙ্গাঙ্থবা্দ করেছিলেন । 'প্রেমাপ্তলি ও “ফারসী-ফরাস, 
নামে গেগুলি ১৩২৯ সালের “ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ ও আশ্বিন সংখ্যায় 
প্রকাশিত হত্ম। এই সব কবিতার মাত্র কয়েকটি পরবর্তীকালে “হেমস্ত- 
গোধূলি, কাব্যের অচ্বাদ অংশে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বাকী কবিতা- 
গুলির অন্থবার্ধ প্রবণত। থেকে একালে কবির ভোগপ্রিক্স মনটিকে চিনতে 
অন্থবিধে হয় না। এইরপ গ্রস্থবহিত্্ত কয়েকটি কবিতা থেকে কিছু উদ্ধৃতি 
দেওয়। গেল। 
(ক) “সকল ভাবন! দূর করি দাও, বোলাও পেক়ালী 


১৭২ মোহিতলালের কাবা ও কবিমানস 


রূপসী সাকী ! 
জীবনের রোদ পড়ে” এল ওই মহা-নিশ। সব 
দিবে গে ঢাকি |” 


( প্রেমাধলি ) 
(খ) *শুধু যৌবন ফিরে দাও দেব। 
ফিরে দাও ফিরে দাও 
তাই পেলে .মার1 চাহিন। কিছুই 
আর যাহ। আছে নাও!” 
! ফার্সী ফরাস্‌ 


(গ) “এস এস বধু, শুধু ক্ষণতরে 
বসি একাসনে তোমার দনে, 
এস প্রাপস্ম।, এপ প্রিয়তম], 

কু্ম তু'লিব কালের বনে ।” 
( ফাসঁ ফরাস্‌) 
গ্পনপপারী”র পর “বিল্মরণী' কাব্যেও ভোগবাদ্ণ মোহিতজাজের পরিচস়্ 
লক্ষ্য কর। যেতে পারে । ভোগ-কাযনার অীব্রতাধুক্ত কিছু সংখাক কবিতা 
“বিম্মরূণীতে আছে । “দহ ভরে? কবাঞ্জ প্রাণের মিয়া” পান করার ব্যাকুলতা 
এবং ধেরনীর শ্তনযুগ'কে “শন আঘাতে" 'ববছের" মতো জর্জ” করার কথা 
বিম্বরণীতে'ও আছে । “জীবনের স্বখ ছুঃখ বার বার ভুগুন' করবার বাসনায় 
দেছে কামানলের শিখা জালিঙ্জে “রমণী জায়াপ্ূপ'-এর আরতি করতে কবি 
এখানেও অতুযুৎ্সাহী । এই শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা হিসেবে 
“বিশ্মরণী'র ম্পির্শরপিক' “মোহমুদগর্' “পাস্থ। পথিক" 'মৃতুশোক' ও ব্যখার 

আরতি'র নামোলেখ করিতে হয়। ূ 
স্পর্শ-রুসিক কবিতায় কেবলমাত্র স্পর্শেক্জ্িয়-তীস্ষ এক আন্ধের জবানীতে 
কবি নিদ্েরই দেহাসক্কি ও স্পর্শ-ব্যাকুলতা৷ প্রকাশ করেছেন। দেছ-ধৃপাধারের 
গন্ধে ও ধূমে স্পর্শরসিক অদ্ধ। নয়ন ইন্দ্রিয় তার বিনষ্ট বলে অন্ান্ত ইন্দ্িয়গুলি 
অত্যন্ত সঙ্গাগ। আবার তার স্পর্শেজ্দিয়টি সবাপেক্ষা! বেশী অন্ভব-গ্রথর | 
এই অন্ধ দেহগন্ধে দিশেহার। হয়ে কখনো কখনো ভূলভ্রান্তি ক'রেও কসে-__ 
তুলের কাটায় তখন তার করাঙ্গুলি ক্ষত হয়। দৃষ্টিহীন বলে লোকে গঞ্জনা 
দেয়। কিন্ত তাতে সে ক্ষুন্ধনয়_-বরং অশ্রুনিষেকে তার জীবনমরু সিক্ত 
হয় ও প্রাণের প্রীতি নিরগযা হয়। অন্ধম্পর্শরসিক নারীসঙ্গমের চরম মূহুর্তে 


ভোগভাবন। ১৭৬ 


নিজেকে মরণ-অধিপ মনে করে । নিশ্রদীপ শয়ন শিয়রে গ্রিয়াকে সে দেখতে 
পায় না, কিপ্ত অঙ্গে অঙ্গে তার লক্ষ নীপের রোমাঞ্চ জাগে--অন্ধকারেও তখন 
তার অন্ধ নয়নে বিছ্যতের বিভা। স্পর্শরসিক নিস্তরজ অমৃতসরোবরের 
প্রত্যাশী নয়, সে মৃত্যুই চায়-__-আর চায় নবজম্মেন আশ্বাস। নারীদেহ- 
তুপ্ধনকালের আনন্দে তার হৃষ্টিকেও স্ন্দর মনে হয়। স্পর্শকাঙাল স্পর্শরসিক 
দেবতাকে স্পর্শ ক'ণ্েই প্রণাত জানায়। ধরণীর অস্তরেই সে দেখতে পেয়েছে 
স্পর্শমণি। আর তারই স্পশে জড ও “চতনে এমন মেশামিশি | পর্দতলে যে 
পৃথিবী চারদিকে এমন আলিঙ্গন বিস্তার ক'রে আছে, তারই প্রতিচ্ছায়া তে। এ 
নারী। কাজেই নারীসভোগে ছিধা ব। কুঠার কোনে! কারণ নেই। 
মোহিতলালের এইকালের জীবনাদর্শ “মোহুমুদগর” কবিতাঁটিতেও কতকটা 
তর্ক ও চিন্তা-পরিশীলিত হয়ে রূপ পেয়েছে । মায়াবদ্ধ ও সংসারাসক্ত জীবের 
মোহভজের জন্কে শঙ্করাচার্ধ রচনা করেছিলেন 'মোহমুদগর'। আর বিশ 
শতকের কবি মোচিতলাল জীবনবিমূখ কবি, সাধক ও সন্নাপীদের সাধন- 
মোহ্ভঙ্গের জন্ত রচনা! করেছেন অভিনব ঘমোহুমুদগর। দশটি ত্বকে রচিত 
কাঁবতাটির প্রথম হই গুধকে “চিরমৃত্যু মোক্ষ-অভিলাযা” “নিত্য উপবাপী' 
'কুদ্ধ-অএ্” শুফ-মক্ষি তাপস এবং “প্রেক্পপী নারীর মুখে' “ৰিভীঘিকা” দর্শনে 
সংসারত্য।গী মন্ত্রজপরত বামমাগণ নাস্তিক তাস্ত্রিক কাপালিকদেক্স প্রতি 
স্থতীত্র কট!ক্ষ। তৃতীয় স্তবকে ধরণীর পুরপয়োধরের ছুপ্ধধারায় উদাসীন, 
রজোহীন 'রজনীর মন্লিকা-মাধবী"র ধ্যানে মগ্ন এবং কল্পনার ইন্দ্রজালবয়নে 
উরধ্বমুখ কবিশ্রেষ্টকে (নম্তবত রবীন্দ্রনাথকে) আক্রমণ । চতুর্থ স্তবকে ক্ষপকালীন 
জীবনবৃত্তকে পূর্ণরূপে সদ্ধ্যবহারে মানুষের ঘিধা ও কার্পণ্যে ক্ষোভ। 
পঞ্চম স্তবকে এই মিথ্যানুন্দর পারাবারে এবং মৃত্যু-কারাগারে মানুষের সীমিত 
জীবনকেই একমাত্র সভ্যরপে ধারণা এবং 'শ্রক্তিগর্ভে স্ুূর্পভ+ মুক্তা-পঞ্ান্নের 
মতো! দেঁহবৃক্ষে কামমন্দারের উদয়কে অভ্যর্থনা । যষ্ঠ ্তবকে বিষুতর নাভি- 
পন্মপায়ী অ্কা প্রঙ্জাপতি ও তার যুবতী বধূর আল্লিঙ্গনাবদ্ধ যুতির ফলন্বরূপ 
এই প্রত্যক্ষ ভূবনকে মাতৃ-অঙ্করণপে ধারণা । সপ্তম শ্ববকে “কোটি জীব- 
কল্পেলিত” জীবনসমুদ্রের তটদেশে দাড়িয়ে কবির নয়ন উদ্গত-অশ্র। এই 
চিরহুন্দপ্ন রূপজগতে তিনি সাবার ফিরে আদতে পারবেন কিনা! সেই সংশয়, 
অষ্টম স্তবকে একবারের জদ্ত বিধিদত্ত এই দুর্লভ মানব্জীবনকে মানুষ ভোগ 
করতে কেন 'দ্বধাগ্রন্ত -তার জন্ত পুনরায় ক্ষোভ । নবম ও দশম স্তভবকে বীর 
সাধক ও তাপস সকলকেই কবোঞ্চ প্রাণের মদিরা পানের জন্যে আহ্বান | 


১৭৪ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


ধরধীমাতার মর্ষে সম্ভতান পিপাসা রেখে ধেতেই হবে-_-আর তাহলেই বৃতবৎসা 
জননীর বেদনার টানে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আস সভব হবে বলে তার 
ধারণা । কবিতাঁটিতে জীবনবিমুখ ও ভোগভীরু ব্যক্তিদের গতি কবির আক্রমণ 
অনেকস্থলে উগ্র হয়ে দেখ! দিয়েছে । কবির বক্তব্য প্রতিষ্ঠার অতি উৎসাহে 
কবিতাটির প্রথম বষ্ঠ ম্তবকে প্রচার-ধমিতার লক্ষণ অনেকখানি গ্রকাশমান। 
অবশ্ট শেষের দিকে কবিকণ্ঠ অনেকখানি সংযত হওয়ায় এবং পুনর্জন্মের সংশয়- 
বেদনায় কতকট। কারুণ্যের সঞ্চার হওয়ায় শেষ রক্ষা] হয়েছে । 

পান্থ, কৰি মোহিতলালের এক অতিগ্রসিদ্ধ কবিত1। ১৩৩২ সালের 
“কলোলন'এর ভাঙ্জ সংখ্যায় দার্শনিক সন্ধ্যাসী সোপেনহাওয়ারকে উদ্দেশ্ট ক'রে 
লিখিত এই কবিতায় ভোগবাদী কবির জীবনদর্শন পর্ণভাবে প্রাতিফলিত। 
অতিশয় দীর্ঘ এই গুড. টিতে তিনি জার্মান দাশনিক সোপেনহাওয়ারের জগজ্জীবন 
ও নারী সম্পর্কিত নিরগীন] দৃষ্টিকে গ্রহণ করেছেন যথার্থ প্রেমিকের মতো। 
কিন্তু ভিন্ন ভাবে। জীবন, মৃত্যু, স্হি ও নারীঘটিত দার্শনিকের বক্তব্যকে তিনি 
অস্বীকার করেন নি, কিন্ত দার্শনিক যেখানে এ সত্যের বীভৎ্স সৃতি দেখে 
বেদনাবাদী ব। নৈরাশ্তবাঁদী, সেখানে মোছিতলাল জীবনপ্রেমিক | নৈরাশ্ঠবাদী 
দার্শনিক সন্ধ্যানী জগৎ ও জীবনে কোথাও কোনে সৌন্দর্য দেখতে পান নি। জন্ম- 
জরা-মৃত্যু-ভর ধরণী তার কাছে বিবর্ঁ বিষাক্ত । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন 
যে মানুষের জীবনে ছুঃখের শেষ লেই। হষ্টিমূলে আছে “দুর্জয়-ছুর্ববার” কাম । 
এই কাম হুল জীবধর্ম তা “দেছের নিয়তি”--“মোহের মণ্তরী ঝর। ব্ষবীজ ধরার 
অঞ্চলে'। কামরূপ! গ্রকৃতিই হল নারী। তারই ছলনায় মোহাভিভূত পুরুষ 
নির্বোধের মতো। তার কাছে আত্মলমর্পণ করে। ফলে ত্যষ্িধারার গতি 
অব্যাহত । মৃত্যুতেও জীবনের ছুঃখকষ্টরের শেষ হয় না। পুনর্জন্মের ভিতর 
দিয়ে দেহ-জীবনের চক্র ঘূর্ণায়মান । মোহিনী নারীর কুহকে বন্দী পুরুষের ছুর্গতি 
এবং মরণের সমুত্রশ্বাসে জীবনেষ কম্পমান অগহায় অবস্থা] জ্ঞানযোগে দার্শনিক 
সন্গযাশী নিরীক্ষণ করেছেন। অথচ জীবনবিবিক্ত এই সন্গ্যাসীর প্রতি কবির 
গভীর অস্রাগ । “জন্নযানী যে-সত্য উদ্ধাটন ক'রে মানুষকে সংসার-মায়।-হ্বপ্রের ' 
আবেশমুক্ত করতে চান, কবি সেই সত্য স্বীকার ক'রেও আরও বেশী ক'রে সেই 
স্বপ্ন মায়ারই জালে জড়িত হতে চান । প্ররুতিকে মিথ্য। সনাতনী জেনেও তিনি 
নারীরূপ। প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছুক। নারীর “কটাক্ষ ঈক্ষণ' কবির 
কাছে “হৃদয়ের বিশল্যকরণী'। “এ ভব ভবনে” তিনি নানীরূপ। প্ররুতি প্রিয়ারই 
অতিথি। অমৃতের কামন৷ তার নেই। কামনার শেষ কোথায় ত৷ জানবার 
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জন্যও তিনি ব্যস্ত নন--আকঠ পিপাসাঁয় তিনি নারীর অধরে কালকৃট পান 
করেই প্রাণের নির্বৃতি লা করবেন। এই অবস্থার মৃত্যুও তার কাছে তুচ্ছ। 
ঘর্দি এই নংসাঁরে কবি আর ফিরে না আসেন, তাহলে তার ক্ষুধার সবধাকে তিনি 
নবধেহী সম্তানদের মধ্যে রেখেও তৃপ্তি পাবেন । দেহরথে আনাগোনা করতে 
তার এতটুকু ক্ষোভ নেই-_সুম্দর মধুর জীবনজাহৃবীর কৃলে বিচরণ করতে 
করতে কবির স্বপ্ন আরও গাঢ় হয়-_নিব্রায় নয়ন নিমীলিত হয়ে আসে | তার 
একমাত্র ভক়্ চিরমৃত্যুকে । তাই অশ্রপিক্ত নয়নে প্রশ্ন-_বল বল হে সন্ন্যাসী এ 
চেতনা চিরতরে হবে না তো হার। 1”। সন্গ্যাপীকে কটাক্ষ ক'রে কবি আরও 
বলেছেন যে এত করেও কি তিনি জন্ম-জরার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেকেছেন ? 
জগৎ্-জীবন সম্পর্কে তার এ-বিরূপতা কেন? এমন বেদনার ভোর যে 
সন্ন্যাসী বুনেছেন, তারও কি প্রাণের মমতা! কিছু কম? কার ওপর তার এমন 
অভিমান? নিঃসঙ্গ হিমান্দ্ি-চুড়ে হরকোপানলে একছা মদন ভন্মীভৃত হলে 
ম্লান চোখে অশ্রু ছলছল" উমাকে ফিরে আসতে হয়েছিল, কিন্তু অন্ত একদিন 
কি “ছিন্ন দুকৃলের টানে? উমার মায়ায় পলাতক যোগীকে ধর] দিতে হয় নি? 
সংসারে যে কামনাই সত্য । এখানে দুঃখ আছে, কিন্ত-_ 
'জানি শুধু, গ্রাণের খেলায় 
ছুঃখেরে ভরে না কেহ, দুঃখে তবু হাসিছে সংসার 1, 

“মোহমুদগর” কবিতার আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গী এ কবিতায় একেবারেই নেই । 
কবির জীবনগ্রেম, নারীপ্রীতি, হ্থ্টিধারার প্রয়োজনে পুরুষের গৌরবময় নারী- 
পারবশ্তা এবং পুনর্জন্মে সংশয়্াচ্ছন্ন মনোভাব-_মমন্তই এখানে চমৎকার 
অভিব্যক্তি লাভ করেছে । তথাপি এই দীর্ঘ কবিতাটি অতিকথন দোষ থেকে 
মুক্ত নয়। কবির বক্তব্যের পোনঃপুনিকত' কবিতাঁপাঠে মাঝে মাঝে ক্লাস্তি 
আনে।) 

দেহ-বিয়োগের বেদনায় ভীত কবির দেহারতি অপবূপ হয়ে দেখা দিয়েছে 
'মৃভ্যুশোক" কবিতায় । ভাষার গাড়বন্ধে, ছন্দের ললিতমধুর হিল্লোলে এখানে 
কবির বক্তব্য বড়ই করুণ ও মর্মম্পর্শা। দ্নেহী মানুষের দেহমাধূর্য ও দেহললামের 
এমন মছিয় স্তব বাঙলা সাহিত্যেও অভিনব । দেহীর দেহগঠন ঘেমনই হোক, 
ত্রিত্বনে সে অনন্ত--তার অন্বপ আর একটিও নেই। মাহ্বের হাঁসি 
কানা, প্রেম, আনন্দ--সকল কিছুই এ দেহেরই দান। দেছ নখুর হতে পারে, 
কিন্ত তার মূল্য ভূবনেশ্বরের চেয়েও বেশী। কেন ন! সাধনার বলে যোগী 
সাধকের দল ভূবনেশ্বরকে অপরোক্ষ করতে: পারেন, কিন্ত ঘে দেহ একবার 


১৭৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


গত হয়েছে কোনোদিনই তাকে আর খুঁজে পাওয়। যাবে না। অচল ও নিত্য 
মহাদেবের বক্ষে নৃত্যশীল! অনিত্য মহামায়ার যে চিত্র তাতে শিব-জীবের 
সম্পর্কই স্থচিত। অনিতোর বিয়োগেই সতীহার1। শিবের বিষাণ হাহাকার 
ক'রে ওঠে, আর তারই নখকণ!। তীর্থমন্দিরে অমৃতের আশ্বাস নিয়ে আসে। 
কবিতাটির শেষাংশে এই অনিত্য দ্েহাবসানের বেদনায় কবিক রুদ্ধপ্রায়। 
“শ্বপনপসারী' ও “বিন্মরণী'র কবি বিশিষ্ট জীবনবাদ-মূলক কবিতাওলির 
পরিচয় এই পর্যস্ত। এখন এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয়ের আলোচন। 
প্রয়োজন। এতক্ষণ দেখেছি ধে কবি ভোগপ্রবৃত্তির যুূলদেশেই কামকে প্রত্যক্ষ 
করেছেন। বস্তত কাম স্মভাবজ। বিশ্বস্থট্টির যূলেই যে এ কামের গ্ররোঁচন 
নিত্য বিছ্যমান- একথা উপনিষ্দ ও গীতায় স্পষ্টভাবে বণিত। আমাদের 
ধারণা, ভারতীয় সংস্কত খধি-কবিদ্ের মতো! মোহিতলালও এক উদার দৃঠির 
সাহায্যে কামকে উপলব্ধি করেছিলেন। যে কাম স্বভাবজ, যার জন্যে এই 
সৃষ্ট তা তখনই নিন্দনীয় হতে পারে না। বর্তমানে কামেরই পরিক্রত বূপ 
হল প্রেম। কাম ও প্রেমের এই ভেদ সংস্কত-সাহিত্যে কালিদাস, ভবভূতি, 
অমরু ভর্তৃহরি প্রভৃতির রচনায় কোথাও লক্ষ্য কর যায় না। ধর্ম, অর্থ, কাম 
ও যোক্ষ_এই চতুর্বরের মধ্যে তৃতীয় বর্গরূপে কামের গুরুত্ব-স্বাকতি বনু 
পুরাতন ব্যাপার | “খকৃবেদ” ও “অথর্বববেদ্এ কাম৮ শব্খটি ইচ্ছার্থে প্রযুক্ত হয়ে 
পরে তৃতীয়বর্গের অন্তর্গত হয়েছে । “ম্বপনপসারী'তে মোহিতলাল “কামনার . 
সোমরস'কে প্রেমরসে শোধন ক'রে ছুই-কে এক করেছিলেন। বিন্মরণী'তে 
ঝিঞ্জ কাম ও প্রেমের মধ্যে কোনে! ভেদই কর! হয় নি। “কাম-মুগ্ধ পশু অগণন' 
'স্টিযলে আছে কাম» 'দেহক্রমে বিকশ্িল মনোজ-মন্দার” “প্রেম আর 
পরমায়ু-এর লাগ যত ব্যথা” ইত্যাদি অংশে নানাভাবে তিনি প্রয়োজনমতো 
শব্ধ ছুটির প্রয়োগ করেছেন । এ.ছু/য়ের স্থশ্্-ভে্দের কথ! তখন তার মনে 
জাগ্রত হয় নি। সেষাই হোক, এ কালের কবির কাম ও দ্নেহচেতনার মূলে 
উপনিষদ্দের স্গ্টিতত্ব এবং গীতার 'বিভৃতিযোগ”-এ অজুবনের প্রতি শ্রীকষের 
এই সম্পকিত উক্তির আদর্শ অনেকখ|নি সক্রিয়। যে কামাণ্থি গ্রথম পুরুষষজ্ে 
উৎস্থষ্ট এবং য1] থেকে নিখিল বিশ্বেন্ন সমস্ত কিছুর উদ্ভব, হ্ষ্টির সেই আদিরস 
যে কতে৷ পবিজ্র তা' তিনি ভালভাবেই জানতেন। শ্রীভগবান অজজুনকে 
বলেছেন, _“প্রজনশ্চামি কম্দপঃ৯। প্রজাস্থষ্টির জন্তই তিনি কন্দপ-_ প্রজাঙ্তির 
জন্টেই কাম পীভগবানের 'চিদানন্দবিভৃতি'। নিছক সভোগের প্রয়োজনে কাম 
নিরুষ্ট, কিন্ত গ্রজাস্হির কারণে তা ভাগব্তী-লীলার অঙ্জ। কাম জম্পর্কে 
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কবির এই উদার সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টিমলে একদিকে উপনিষদ, গীতা। ও সংস্কৃত 
কবিদের আদর্শ অন্তাদকে লোপেনহাওয়ারের চিস্তাধার1-_ছুয়েরই প্রতাব 
আছে। আর আছে বলেই তিনি লিখতে পেরেছেন--- 
পাপ কোথা নাই-_গাছিয়াছে খষি, অন্বৃতের অস্তান' 
(পাপ ) 
অথবা তুমি খমি মন্্রষ্ট। 1 বলিয়াছ, এ দেহ অমর! 
স্বপ্রিযুলে আছে কাম, সেই কাম ছুর্জয় ছুর্ববার। 
যুপবদ্ধ পশ্ত আমি--ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর 
তগ্ড শোণিতের ধারে ? না, না, সে যে মধুর উতৎ্সার 
দুই হাতে শৃন্ঠ করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পৃণিমাঁর 1 (পান্থ) 
এখানে প্রথম উদ্ধৃতির িষি” হলেন ভারতীয় উপনিষর্ধকার এবং দ্বিতীয় 
উদ্ধৃতির 'খধি' জার্ধান দার্শানক সোপেনহাওয়াজ। 
স্্টমত্যে্র অন্থগতরূপেই কামকে ষে শুধু তিনি অন্ুতব করেছিলেন তাই 
নয়, তার কাছে নারাও হ্ষ্টি-দপ! প্রকৃতির ব। ক!মন্ধপা গ্ররুতিপ্ন শ্রতীকরূপে 
এইকালে প্রতিভাত হয়েছিল। তাই নারীর প্রত্যেকটি অঙ্গগ্রত্টঙ, তার 
তন্ুশ্ী ও তন্সৌর'ভ তাঁর কাছে পরম পবিজ্ঞ বস্ত। 
আরু একটি কথাও মনে রাখ। দরকার যে “বিস্মরণী'র কাল খেকে তন্ত্রের পেহ 
মহাকাব্য প্রন্ষাণ্ডে ষে গুপাঃ সম্তি তে তিষ্ঠস্তি কলেবরে”১০ ধীরে ধীরে কবির 
চিন্তকে অধিকার করেছে। সমস্ত বিশ্বত্রন্ষাণ্ডে যা কিছু বর্তমান, মানবদেহ- 
ভণ্ডে বা নরবপুতে তার সমক্ঞই বিদ্যমান । দেহকে ভালভাবে জানলে বিশ্ব- 
প্চস্ত ব। বিশ্বসত্য হস্তামলকবৎ বোধ হবে। অমতে বৃত্তির পথে কুগুলিন”- 
শ:ক্তকে জাগ্রত করে ক্রমশ এঁ পথ অতিক্রম ক'রে চলতে হয় এবং সাধককে 
পহম্রারে শিব-শক্তির সামরশ্য-সভূত মিলনানন্দ লাভ করতে হয়। সাংখ্- 
দশনেও পুরুষ-প্ররুতি তত্বে অসঙ্গ পুরুষের অনিবার্ধ গ্রকৃতি-পারধশ্ের কথ! 
আছে। উপনিষদ, গীতা ও পুরাণাদিতে প্রঙ্গান্ষির কামনায় ণর-নারার 
পবিত্র ও স্বাভাবিক আকর্ষণ ও মিলনপ্রসঙ্গ আছে। আমরা মনে করি 
নর-নারীর আকধণ ব্যাপারে অস্ত্রের শিবশক্তির কথা “বিস্মরণীর কবির 
মনে উদ্দিত হুংয়ছিল। বাঙাপীর দীর্ঘকালীন তান্ত্রিক প্রকৃতি বাঙালী 
কবির রক্তের সঙ্গে যে অবশ্তই মিশ্রিত ছিল, একথা পূর্বেই বর্োছি। কবির 
জীবনীর যতটুকু খবর জানি, তাতে “ম্বপনপনারী' রচনার অময়ে তার 


তন্বশাস্্ব অধ্যয়নের কোনে! প্রমাণ নেই। আর সেই স্বপন-পসারী'তে 
২ 
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তন্্রশান্ত্ের সাক্ষাৎ যোগ লক্ষণীয় নয়। কিন্তু “বিশ্বরণী'র কালে তিনি 
যে তগ্জশাস্ব অধ্যয়ন করতেন, তার প্রমাণ আছে।৯১ একদিকে এই ভন্ 
অন্ত'দকে এ সংংখ্যদর্শন বা সহজিয়া-দর্শনের সম্পর্ক --সকলই শেষপর্যস্ত পুরুষ- 
প্রকৃতিতত্বে এসে পৌছেছে । নানাশান্ত্রে নিষ্াত কবি তীর নারী-কেন্দ্রিক 
দেহাত্মপাদে এখন থেকে তাই পৃর্বোক্ত সংস্কৃত সাহিত্য বা দর্শনের কাম- 
ভাবনার সঙ্গে আধুনিক যুগোপযোগী তন্ত্রতত্বকে১২ যুক্ত ক'রে নিলেন । 
চগেগবাদমূলক ধারণাকে সথগারু্পে ব্যক্ত করার প্রষ্ধোজনে তিনি ভারতীয় 
পৌরাপিক চিত্র, বিশেষত হুরগৌরীর পবিত্র মিলনাদর্শের যে চিত্রকে আশ্রয় 
করলেন, তাতে তঙ্রের প্রভাব থাকা কিছু বিচিত্র নয়। তন্ত্রশাস্্র পুরুষজীবকে 
শিবন্ূপে এবং নারীযুতিকে গৌর।রূপে ভাবতে উপদেশ দিয়েছে | “ষজ্জ জীব- 
স্তর শিবো। ত্র নারী তত্র গৌরী” । কয়েকটি উদ্দাহয়ণ দ্দিলেই বিষয়টি 
পরিস্ফুট হবে। 
(ক) “নিঃসঙ্গ হিমাপ্রি'চুড়ে জলিয়াছে হর-কোপানল, 
মদন হয়েছে ভন্ম, রতি কাদে গুমরি? গুমরি? ! 
উম| সে গিয়েছে ফিরে, অশ্র-চোখ মান ছল-ছল-_ 
ফুলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন-উপরি ; 
আখিতে আফিয়া গেছে অধরোষ্ট পক বিষ্বফল ! 
শ্বশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি”__ 
বধূর দুকৃলে তবু বাধ প'ল- আছা, মরি মরি !' (পান্থ) 
(খ) দেবতা-দোনর বীর, তারি পরাজয়-কথা 
সে হর্দয়-সাগর-মন্থন; 
নীলাকাশে উষাসম গরলে অমৃত-রাঁগ, 
মৃত্যুজয়ী জীবন কাহিনী__ 
যুগাস্তের নিশিভোরে নিকষে সোনার দাগ 
কষি” দিল, হে মনোমোহিনি 1 
( অকাল-সন্ধ্য।) 
এখানে প্রথম উদ্ধৃতি কাগ্িদাদের 'কুমারসভব কাব্যের একটি অতি 
পরিচিত ঘটনা আ.লাকে কাঁব প্রথমত এহা.দব কুক উমার গ্রাত্যাখ্যানদৃষ্থ 
ও মদনভস্মের কথ। স্মরণ করেছেন ও শেষে এঁ উম বা পার্বতীর আকধণে 
মহাদেবের পরাভবের কথ! বর্ণিত হয়েছে । কবির কল্পনায় চিআ্রটিও অপরূপ 
ব্যঞ্রনাঢ্য। কিন্তু এখানে একদিকে ঘেমন পার্ধতীর চুনিবার আকর্ষণে 
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মহাদেবের ধর! দেবার প্রসজ--অন্তদিকে এই চিত্র পুকুষ-প্রক্ৃতি-তবের 
আধারেই যে হ্ুষ্ট--এতে কোনো সন্দেহ নেই। 
দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে মানসসন্দিনীকে সগ্ধোধন ক'রে তারই আকর্ষণে দেবড- 
-দাঁণর পুরুষের পরাভব-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। সেই আপাত-পরাজয় যে 
মৃত্যুজয়ী জীবনফাছিনী-_-“নীলাঁকাঁণে উধাঘম গরলে অমৃতরাগ” এই কথা বলে 
কবি প্রকারাস্তরে সেই পুরুষ-প্রকতি-তত্বেরই আভাপ দিয়েছেন । 
তাছাড়। আমর] “বিশ্মরণী'র প্নৃূরজজহান ও জহাঙ্জীর” নামক অতিদী'রঘ 
নাট্য কবিতার যূলদেশেও এ তঙ্থ-্তবের প্ররোদন' লঙ্গ্য করেছি। মৃহাবৎ খ' 
নূরক্গহানের এক্র ঠায় ভীত হয়ে সম্রাটের কানুন্দ যাত্জাকালে একদা তীকে বন্দী 
করেন ও সম্রাট জহাঙ্গীরের নিকট তাঁর প্রাণদপ্তাজ্ঞ] স্বাক্ষর করিয়ে নেন। 
কিপ্ত এ আদেপপত্র নিয়ে অনিন্দাস্বন্দরী রূপসী নুনজহান যখন সম্রাটের গঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলেন, তখন সেই রূপের আকর্ষণে পমাটের স্টায়-বিচারের সকল 
অভিমান কিরূপ ধূলিসা হয়েছে__তা। জহাঙ্গীরের মনোরাজ্যের চিত্রে ন্দরভাবে 
ধর পড়েছে__ 
ভালে! করে'কাদো! ঢাকিওনা মুখ--এত শোভ', মরি মরি ! 
হা হু! করে প্রাণ, তবু মনে হয় দেখে লই আখি ভরি? । 
ওই মূখ যবে জলে ভেসে ঘাবে আলার দব্ধারে, 
“রোজ-কিয়ামত্,-ভেবীর আওয়াজ থেমে যবে একেবারে ! 
ঘত পাপ, 'গোন'_ছুনিয়ার যত বান্দার বেইমানি-_ 
মাফ. হয়ে যাবে! শয়তান এপে দড়াইবে ষোড়পাণি 1." 
মহাবৎ তুমি পাথর বনেছ! কোনে! কথ! নাই মুখে ! 
এত বে-দরদ !_কলিজার দোল দেয় নাকি ওই বুকে? 
এখনো! দ্রাড়ায়ে কি দেখিছ বীর? আরো! কি বিচার চাও? 
বলিওন। কিছু _আর বলিওনা 1__-ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! 
(নৃরজহান ও জহাজীর ) 
“বিস্মরণী'র কালে তন্বশান্ম অধ্যয়ন এবং তন্ত্রতত্বে শিশির সম্পর্কস্জে 
বাস্তব-জীবনের যুলা-দ্বীকৃতিতে কবি বড়ই আশ্বস্ত হন। এরই ফলে তার 
ভোগবাদ্বযূলক কবিতার বৃস্থজে সেই তত্বের আদর্শ ঘে উকি দিয়েছে--একথ 
অশ্বীকার -কর| চলে না। কিন্তু তাই বলে তাঁর এ কবিভাগুর্পি তঙ্্ুতত্বের 
ভাষ্যমাজ একথ! আদৌ মত্য নয়। 
মোহিতলালের ভোগবাদসম্বলিত কবিতাগুলিতে আরও একটি বিষন্ন 
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লক্ষণীয়। সাধারণত এ জাতের কবিতায় বিশেষত নারীর দ্বেহসম্পকিত 
বর্ণনায় এবং নারী-পুরুষের মিলন-মুহূর্তের চিন্রাঙ্কনে কবিরা অনেক লময় সংযস- 
শালীনতা রক্ষা করতে পারেন না। কিন্তু তাঁর এ-শ্রেণীর কবিতার গভীরে 
একটি পবিত্র আধর্শবাদ নিহিত থাকায় বক্তব্য ব] চিত্র সাধারণত অসংযমের 
শ্রোতে আবিল হয় নি। ভাষার ইঙ্গিতময়তা অথব। গাস্ভীর্ষের ম্ধয দিকে 
তাই চিত্রগুলি সহঙ্জর-স্বা চাবিকতাঁয় একটি সর্বতোভভ্র শিষ্টরূপ লাভ করতে 
পেরেছে। 'শ্বপনপসারী* ও “বিন্মরণী” উদয় কাব্য থেকেই কয়েকটি দৃষটাস্ত 
দ্বেওয়! হল। 
(ক) “মনে হয় চিনি যেন--এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী! 
নেত্র তার মৃত্যু-শীল 1 অধরের হাদির বিথ।রে 
বিশ্মরণী রশ্মিরাগ ! কটিতলে জন্ম-রাঁজধানী ! 
উন্নসের অগ্রিগিরি হুষ্টির উত্তাপ-উতৎস !_ জানি তাহা জানি) 
( পাস্থ) 
(খ) “হেরি নাই মুখ তার, বুক শুধু বাধি বাহুপাশে, 
অঙে অঙ্গে শহরিয়া ফাটে লক্ষনীপ ! 
(মলন-রজনী মোর আধার শ্রাং*-__ 
ছুই দেহতটে লেক দুরস্তপ্ল বন। 
অন্ধ হয় অন্ককার! -অন্ধ আখি বহ্যৎ বক'শে। 
সে মুহ্তে আম যে গো মরণ-অধিপ !, 
(ম্পশ-রমিক ) 
(গ) “যে-দ্প নেছারি' আমি রৌদ্রদীপ্ত নীলান্বরে 
ফুকারিব স্যঞ্জদের গান, 
সর্বদেহে সঞ্চারিবে আদিম আহ্লাদ ভরে 
বিধাতার প্রয়াল মহান 1 ( অকাল-সন্ধ)1) 
প্রথম উদ্ব'তিতে “যৌ নের পুরোহিত প্রেম্দেবতার পৌরোহিত্যে নারীরপা 
প্রকৃতিকে ভালবেসে কাছে টানান্স কথা । অনন্ত রহস্তময়ী) নারীর অঙ্গপ্রত্যঙের 
বিচিত্র বূপ তো। ুষ্টিধারাকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রয্নোজনেই । এই শাদর্শের বঈীতূত 
কবির লেখনী তাই নারীর অধর, কটিতট, নেত্র ও উরসের ইঙ্গিতময়্ বর্ণনায় 
কতে। লহজ অথচ লতর্ক। 
দ্িতীয়টিতে দৃষ্টিশক্তিহীন অতিশয় ম্পর্শদচেতন এক অন্ধের জবানীতে 
মিলনমুহতে নারীদেহ-স্পর্শের তীব্র আনন্দের প্রকাশ। মিলনের পরমক্ষণে 
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অন্ধের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চের লক্ষ নীপের প্রশ্ফুটন এবং ছুই দেহতটে ছুরস্ত- 
শিহরপ-প্রাবন। স্যগ্রিতত্বমত সত্যারশের স্পর্শে এ ব্র্ণনাও কতো সংঘত- 
শোডন। 
কিন্তু এ-ব্যাপাঁরে কবি ষে সদ সতর্ক খাকতে পেরেছেন-_এমন বলা চলে 
ন1। মাঝে মাঝে দু'একটি স্থানে তার বর্ণনায় রসাঁভাস ঘটেছে। ইরাণী-বাঁলার 
বন্দর হৃডৌল অ্তনদ্বয়ের বর্ণনাক্স কবি যখন লেখেন -- 
উটপাখী তার ভিম-জৌড়া কি লুকিয়েছে এ বুকে ? 
নাচতে গেলে পলার মাল! ছুই দিকে যায় ঠুকে" ॥ (গান) 
তখন এ এক “কে শব্দটি সমস্ত চিআ্টির সৌন্দর্যকে স্থুনতার দিকে টেনে আনে 
নাকি? কিংবা যখন পর্তি__ 
, 'লাজে মরে যাই তোমার চরিত ম্মরি' 
লোভে পড়ে? ভাল বালি ডোমারে, হরি? 
তুমি করে” দিলে মদের দারুণ নেশা, 
তা” লাগি ধরিলে আপনি শ্ুড়ির পেশা! (লীল]) 
তধন এ “মদের দারুপ নেশার" সঙ্গে "শুঁড়ির পেশায় কারবারী কবির সমস্ত 
চিত্রটি কাবের কমলবন থেকে একেবারে শরবনেই নিক্ষিপ্ত হয়। শ্থিপনপসারী'র 
কবির চিন্তা-টেতন।র অশরিপক্ষ তই এ ক্রটির প্রধান কারণ। 
অতঃপর 'বিস্মনীর কবির ভোগবাদ্‌যুূপক ভাণনা ছুঃখবাদের সঙ্গে অদ্থিত 
হয়ে তাঁকে কিরূপ ধারে ধীরে উন্মনা করছে, চিত্তে ঘন্দ-সংশয়ের হুষ্টি ক'রে 
কিরূপে তাকে ভোগাতীত লোকে আকর্ধণ করছে-__কবিহ্ৃদয়ের ধারণ! একট! 
পরিবর্তনের মুখে কিরূপ অস্বঘ্তি অঙ্গভব করছে_সে শ্ালোচনায় প্রবেশ 
করছি। 
মোহিভলালের ভোগ্বাদ কাঘার্তের উল্লানময় ইন্দ্রয়-বিলাস নয়। তার 
ভে?গবাদের মর্মে বেদনার মঞ্জুমষধুর রক্তরাগ। ভোগমূলে যে কাম বা কামনা 
তা একটা কিছু চায়। যতক্ষণ সেই ঈপ্দিত বস্ত লভ্য না হয়ঃ ততক্ষণ 
বেদনার অন্তিত্ব। ভোগ্যবস্থকে পাওয়ার আশ! যত বিরাট, যত স্থনিশ্চিত, 
ভোক্তার এ বেদনাও তত মধুর । “শ্বপনপলারী'র কবির নিকট এই বেদনার 
মূল্য আরও কিছু বেশী। চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক, শিশুর হাসিতে যেমন চোখের 
জ্বল, তেমনই ভোগের আনন্দেও বেদনায় রক্তিম।। বেদনা-রধিত্ত না হলে 
তেগের আনন্দ মর্তোর বন্ধ না হয়ে শ্বগাঁয় অবাস্তব বন্ধ হত। মানসলক্ীকে 
মছোধন ক'রে প্রথম যৌবনে একটি প্রবন্ধেও কবি একদা বলেছিলেন_- 


১৮২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


“আমি এ রূপ চাই, কিন্তু ধবল মরু-বালু-বিচ্ছুরিত ওই তীব্র প্রভা চাই ন1; 
অধরে কু্ধুম ভাঙ্গিও-_ক্ষতি নাই, কিন্তু নয়ন-পল্জবে শিশিরচ্ছলে ছুই ফট 
অশ্রু লাগিয়া থাক্‌ ।”১৩ 

কিন্তু বেদনা আগুন। তাকে একবার প্রশ্রয় দিলে তার মৃছু-উত্তাপ ঘনীভূত 
হয়ে শিখারূপে জলতে চায়। “ম্বপনপসারী'র কবির মুছু ব্যথা-স্পৃষ্ট ভোগবাদের 
উষ্ণত। “বিম্মন্রণী'তে শিখারপে মাঝে মাঝে জলে উঠেছে । আর সেই সঙ্গে 
কবিচিত্তে দ্বেগেছে কখনে। উল্লান, সংশয় বা ভীতি। “স্বপনপসারী"র “পাপ; 
কবিতায় “কামনার মণি' ও “বাসনার সোনাকে' বেদনার মূল্যে ক্রয় করার 
ইঙ্গিত আছে । এ বেদন। 'বিস্মরণী'তে ঘনীভূত হওয়ায় কবি বলেছেন-_ 

ঞ্সিযাঁমা যাঁমিনী খুঁজে-খুঁজে ফিরি” 
মণি সে বিম্মরণী! 
কামনার ফুলে গাথিলাম মালা 
বেদনার বন্ধনী । (বিল্মরণী ) ূ 
কামনার ফুলে মাপ্যরচনার নিরতিশয় আনন্দের মধোও তিনি বেদনার বন্ধনন্সে 
যুক্ত না ক'রে পারছেন না। 'শব সঙ্গীতে”এ শিব অপেক্ষা শবের শোভায় 
অধিকতর আরুষ্ট হয়ে এবং ব্দলেয়ারী ঢঙে 'কলঙ্গে খানাকে কাবাব ক'রে? 
শবসাঁধনায় মত্ত তিনি বলেছেন --- 
মুখের সোয়াদ পাইনে মোটে দুখের নেশায় ঘুর লেগেছে |, 
শুধু কি তাই? 'বাথার আরতি” কবিতায় পথকভাবে এই “বেদনাকে? খিপ্সে 
ঘিরেই কবির সানন্দ আরতি । বেধনাত কবির নয়নে 'নীল কাজলের জাল।?। 
পৃথিবীতে এত ছৃঃখ, এত কষ্ট, এত ভয়__-তবুও বেদনভর1 রজনীর তিনি 
ভোর চান না। প্রিক্মজনের বিয়োগ বেদনার মর্মাস্তিক দাহও তাঁকে মুষভে 
ফেলে না। স্মতি-হখের আনন্দে সে ব্যথার নিশাতেও জ্যোত্স্ার আলো! 
ফোটে। গ্ররুতির ভয়াবহ অসীম শুন্যত। অন্তরে ছায়াপাত করলেও মেরু- 
দ্ামিনীর ভাতি তিনি দেখতে পান। তাই তিনি বলে ওঠেন__ 
'যত বাথ! পাই-__-তত গান গাই, গাখি যে সুরের মালা» 

(ব্যথার আরতি ) 
শ্ব৬াঁবতই মনে প্রশ্ন জাগে কবির চিত্তে এই দুঃখ ব1 বেদনার জাগরণ কেন? 
কেনই বা! তিনি দুঃখের নেশায় মত্ত হওয়ার অভিলাধী? কেনই বাঁতিনি 
ভোগচিস্তার মর্মে দুঃখের অস্তিত্ব অনুভব করছেন? একথা ঠিক যে অভাব 
বা অপরিতৃপ্তিই ছুঃখের মুলীতৃত কারণ। দুঃখ বা বেদনার তীব্রতা মাঙ্গষকে 


ভোগভারনা ১৮৩ 


অনেক সময় ঘোরতর নৈরাশ্বাদী করে। কবিকে এই ছুঃখ চিস্তাগ্রস্ত করলেও 
তিনি তার একটি সদর্থ নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেইজন্ত দুঃখ তাকে 
বেদনাবাদী করুতে পারে নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, শত দুঃখ-কষ্ট-জালা- 
ষন্ত্রণ। থাক। সত্বেও জীবন মধুমান| জীবনপ্রেমিক মানুষকে দুঃখের লঙ্গে 
মিতালি করতেই হবে। “যাতনার হাহারবে গান" গাইতে গাইতেও তাই তিনি 
জীবনের উগ্র সোমরস-সৃধ] পান করেছেন। তার অন্ধ স্পর্শরসিকও বজেছে-_ 
“করাহগুলি ক্ষত হয়--হেরি ন1 যে কাটার পাহারা”, ( স্পর্শরসিক ) 

বস্তত কবি বুঝেছিলেন ঘে জীবন অবিচ্ছিন্ন সখের বাঁসররাত্রি নয়। 
ুঃখকষ্ট, অভাব-অনটন, আধিব্যাধি_-গ্রভৃতি মানবজীবনের নিত্য সহচর । 
বিষয়টি কবিকে চিন্তাগ্রস্ত না করলেও অতি অল্প বয়সে যে এর বীজ তাঁর মনের 
যধ্যে অন্কুরিত হয়েছিল, ভার প্রমাণ “মানসী” পঞ্জিকার একটি প্রবন্ধে লক্ষ্য 
করা যায় ।১৪ 

একথ। সত্য যে যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশে অর্থ নৈতিক ছুর্দশা-পীড়িত মধ্যবিত্ত 
শিক্ষিত তরুণদের নৈরাশ্ঠট ও হতাশাই মোহিতলালের মনে সর্বপ্রথম এই 
ভাবনাটি উদ্দিকত করে। পরে তার প্রিয়কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের কাবে;গ 
ছুঃখবাদ, চার্বাকদর্শনে জীবনের মাধুর্ষ-বিঘোষণের অঙ্জরালেও দুঃখ জাল।, 
জার্মান দার্শনিক সোপনহাওয়ারের ছুঃখবান, সাংখ্য দ্বশনের দুঃখ--তার 
হুখ ভাবনাকে গভীরতার দিকে ঠেলে দেয়। জীবন্প্রিয় কবি জগৎজোড়। দুঃখের 
অস্তিত্ব লক্ষ্য ক'রে ছুঃগের গভীরতর অর্থ সন্ধানে মনোনিবেশ করেন । বন্ধু 
ষতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতো! “ছুখবাদা বৈরাগী” হওয়ার প্রকৃতি তার নয়। 
৩৩৫ সালের প্প্রবাসী'র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'দুঃখের কুবি শীধক' 
কবিতায় তিনি ছুঃখ-তত্ব ব্যাখ্য। করার চেষ্টা করেন। 'ছুঃখের কবি? শব্ধ দুটিকে 
'সোনার পাথরবাটি' বলে পরিহাস করে তিনি জেখেন_- 

“মিথ্যার মূলে ছুংখই আছে -স্থুখ ষে দুখেরি ফুল 
ফুল ছিড়ে ফেলে মূল হেরি” তার কেন হেন শোকাঝুল ? 

ৃ ( ছুঃখের কবি) 
£সাপেনহাওয়ারের ভক্ত ১৫ হওয়া! সত্বেও তিনি সোপেনহাওয়ার বা হার্টম্যানের 
মতো বলতে পারলেন না- “জীবন মুলেই ুঃ*ময়ু, অভাবময়। অভাবময়ণ্। 
না থাকিলে কাঁমন। থাঁকিত না, জীবনের প্রয়োজন খাঁকিজ্ন1 1" যেখানে 
অভাবের শেষ, সেইখানে জীবন প্রবাহও রুদ্ধ; অভাবের পরম্পরাতেই 
জীবলীল[। বাঁচিবার ইচ্ছ! স্থথের ইচ্ছা নছে, ইহা ছুঃখ হুইতে নিষ্কৃতির 


১৮৪ মোছিতলাঁলের কাব্য ও কবিমানস 


ইচ্ছ, তবে নিষ্কৃতি ঘটে না1”১৬ কিংবা তিনি এও ক্ষীকার করজেন 
না যে__ 
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বড়াল-কবির ছুংখবাদের সঙ্গে তিনি গভীরভাবেই পরিচিত ছিলেন। 
বড়াস-কবিন ছুংখবাদ তার ছুঃখভাবনাকে উৎসাহিত করলেও দুজনের পার্থক্যও 
লক্ষণীয় । “সাহিত), পত্রিকার সম্পাদক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি একদা বড়াল- 
কবিত্র ছুঃববাদের পরিচন্র প্রসঙ্শে লিখেছিলেন_-“বড়ালের বিষাদ-গ[থা 
নিরাশান গ।ন, হিন্দুর দুংখবা ।-..ছুঃখব।দে তাঁহাদের কুচনা, সুখবাদে তাহাদেক 
সমাধি । বড়াণপ-কবি ছুঃখের গান গাহিয়াছেন-_কিন্ত ছুঃখের হলাহলে 
স্থথের স্ধা ঢালিয়া দিয়াছেন ।-''বড়ালের কাব্যে ছুঃখবাদের বিষও অমৃত 
পরিণ্ হইয়াছে ৮১৮ মোহিতলালের কাব্যেও ছুংখবার্দের বিষ অমৃতে 
পরিণত হয়েছে কিন্ত তার কাব্যে ছুঃখবাদ স্চিত হয়ে ধীরে ধীরে স্থখবাদছে 
পরিপতি লাগ করে নি। তিনি ঘখন থেকে জীবনের যূলে দুঃখের অস্তিত্ব 
অবঙ্কভব করেছিলেন, তখন থেকেই তার একটি সদর্থ নির্ণয় করে নিয়েছিলেন । 
এ সম্পকিত তার মনের মধ্যবতাঁ ভাখনার শ্রগুলি নেপথ্যেই রয়ে গেছে। 
সেইজন্তই তর ছুঃখবাদ প্রথম থেকেই পরিণত ঠিস্তার ম্মারক। যুগগ্ুরোচনায় 
যে দুঃখ বাঁওলাদেশের শিক্ষিচ ওরুণদের হতাশ করেছিল--মেই ছুঃখকে 
ব্যক্তিগত জেনেও নিবিশেন জীবনগত্তরূপে তিনি অস্কুভব করেছিলেন। কবির 
এই দুঃখবার্দকে সাংখ্যের ভাষায় ত্রিতাপ-ছুঃখের মধে) আধ্যাত্মিক বা আত্মিক 
ছুংখই খল। ধায় । তিনি মন করতেন, জীবনে যত দু'খই থাক, তা বহন করবার 
শক্তি মানুষই রাখে । যে-মানষের শক্তি যত অধিক, তার ছুংখকে অগ্রাহ 
করার লামর্থ্যও তত বেশী এবং সেই-ই জীবনে শেষ পর্যন্ত অমৃতের আস্বাদন 
লাগ করে। এই কারণেই তিনি দাশনিক সন্যাসী সোপেন1গুয়ারকে 
অগমানের ছলে বলতে পেরেছিলেন-_ 

“ওষ্টে হাসি নেত্রে জল-_বুঝিলে না অপরূপ জালার হরষ” (পান্থ) 

দুঃখের শ্বর্ূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের ্র্যাজিডি- 
বলদ বিশেষঙ সেক্সপীরীয় ট্রযাজিডি-রসের তিনি ছিলেন পরম ভক্ত । 
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শাক্ততাস্রিক কবি জীবনের অনুধ্যানে ছুঃখের কথা বিস্বাত হন নি। তিনি 
বিশ্বান করতেন ছুংখই মানুষের মনুত্ত্ব, আত্মশক্তি ও পৌরুষকে জাগ্রত 
করে। বলিষ্ঠ পৌরুষধর্মী ব্যক্তিরাই ষথার্থভাবে ভোগ-সামর্থ্যের অধিকারী-_ 
নারী-সভোগে পুরো আনন্দ এরাই লাভ করতে পারে। তাই মানবজীবনে 
নিত্বতির মতো। ঘে-ছুঃখ চিরস্তন, তাঁকে সকল সৌন্দর্য ও সকল ভোগাননের 
সঙ্গে তিনি যুক্ত না ক'রে পারেন নি। কিন্তু আমর! মনে করি, “শ্বপনপনার, 
কাব্য পর্যন্ত কবির এই ছুঃখ ব! বেদন। ঠিক ভাবনার পর্যায়ে উন্নীত হয় নি-- 
ভার মন সেখানে নিথ্ন্দ ছিল। কিন্তু বিন্মরণী'তে এসে দেখা গেল ষে 
হঃখবারদ তিনটি বিভিন্পথে তার চিত্রকে অধিকার করেছে। প্রথমত, 
'স্থপনপদারী'তে যে মরণানুভব ম্থুগভীর জীবনগ্রীতির নিবিড়তায় হৃদয়কে 
পীড়িত করতে গিয়েও বার্থ হয়েছিল, এ কাব্যে মেই অনুভব প্রবলতর হয়ে 
টার মর্মমূলকে আলোড়িত করেছে । সেইজন্ই জীবনের আনন্দ ও ভোগের 
উল্লদকে ব্যক্ত করতে গিয়েও কবিকঠ এখানে হয়ে উঠেছে ব্যথাতুর ৷ মৃত্যুভয়- 
পীড়িত প্রাণে দেখা দিয়েছে সংশয়ের মেঘ। মৃত্যুচেতনার স্বরূপ আলোচনায় 
তার বিস্তুত পরিচয় দেওয়। হয়েছে । দ্বিতীয়ত, জীবনের আধিব্যাঁধি, অভাঁব- 
অনটন, ক্ষয়-ক্ষতি ও জালা-যঙ্জণাঁজনিত ষে যূল ছুঃখ, তা “বিম্মরণী'তে ঘনীত্ৃ 
চলে কবি তার প্ররুত যুল্যনির্ণয় করতে যে গেরেছেন-_-একথা পূর্বে বলেছি । 
ভতীয়ত, ভোগের মধ্যে পরম| শাস্তি, পরমা তৃথ্থি না পেয়ে একট! কিছুর 
অভাবঘটিত নৃতনতর ছন্দের আভাস 'বিশ্মরণী” কাব্যেই প্রথম লক্ষ্য করা 
গেল। ছুঃখের ত্রিমুখী স্পর্শে বিস্মধ্ণী'র কবি বিশ্রিষ্টতা লাভ করেছেন। 
অবশ্য নশ্বরতা-বেদনা ও ভোগের অতথ্িবেদনাই মুলত তীর হদয়- 
ছন্দের হেতু । “বিন্মরণী'র ভোগবার্দী কবির পরিচয় আমর! বিস্তৃতভাবেই 
দিয়েছি । কিন্ত এ ভোগবাদযূলক কবিতাগুলি সতর্কতার সঙ্গে অনুত্ডব 
ঝুলে দেখ। যাবে সেখানে অনেকস্থলে একটি অতৃপ্তি ব! বেদনার স্থরও 
প্রকাশমান। এ-কাব্যে এই শ্রেণীর কবিতার বাইরেও এর একেবারে 
প্রমাণাভাব নেই। কবির এই মনোভাব-গ্োতক কিছু কিছু কবিতাংশ উদ্ধৃত 
করছি। 

(ক) "আখি মনিমিখ, মেটেন। পিপাপা, এ দেহ দহিতে চাই !' 

(বাথার আরতি ) 
(খ) ধিরিয়াছ নানা! ভোগ সম্মুখে আমার__ 
আছে সুখ, তৃপ্তি কোথা? এই মোর দেহ 


১৮৬ মোহিতলালের কাব্য ও কাবমানস 


জরিবেন। গুধচর জরা সে তোমার ? 


কহ তবে, 
কতকাল ভৃপ্জিব সে ভোগ হ্থছুলভ? 
সহত্র-শরৎ আয়ু? তাঁর বেশী নয়?' (মৃত্যু ও নচিকেতা) 
(গ) “এই জন্ম-মানিকার মৃত্যু-স্থচী ভোর ভালবাসা, 
প্রকৃতি যোগায় ফুল, নারী গাথে করিয়। চয়ন-_ 
পুরুষ পরিয়। গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃ্ধ নয়ন |” (পা 
(ঘ) “হৃদয়ে হৃদয় রাখি? ওঠে শুষি' সব রস 
_ কঠ সিক্ত গীত-রসায়নে, 
গুরূপ-দীপক-রাগে দাহ করি” অপষশ, 
দেহদীপ জালাহগ ষতনে। 


প্রাণভর পেই গানে লেগেছে হিমেল হাওয়া, 
আজি এদিনাস্ত বরষায় 
নেমেছে অকাঁল-সক্ক্য , বুথ। মুখপানে চাওয়া, 
ছন্দ নাই, ভাষ। ন। যুয়ায় !, 

( অকাল-সন্ধ্য? 
'পাস্থ' কবিতার নির্জন হিমাপ্রিচুড়ে মহাদেব কর্তৃক উমাঁকে প্রত্যাখ্যান ও 
পরে তার পরাজজ্ধ এবং “অকাল-সন্ধয1” কবিতায় 'দেবতা-দোসর বীর'এর 
পরাভব কথায় পুরুষ-নান্দীর সম্পর্কে একটি ছন্দের অস্তিতবও প্রচ্ছন্ন আছে : 
আবার এখানে প্রথম তিনটি উদ্ধৃতিতে ষে অতৃঞ্চির আভাস, চতুর্থ উদ্ধৃদিতে 
তারই ঘনীতৃত রূপ। তাই “দহাত্ম-নির্ভর ভো'গবাদের গানে ছিমাক্ত ভাওয়াত 
স্পর্ণ ও কবিটিত্তে অবসাদ। কিন্তু এই অতৃপ্তির কারণ কি? ভোগানন্দের 
মধ্যেও এই অসস্থোষ কেন? একে কি আমরা রোমান্টিক কথ্ষিনের মধু 
ও অনির্দেশ্ত বেদনা বলব? বৈষ্ণব অলংকার খাস্ধে তে' এইরূপ বেদনার 
নাম “প্রেমবৈচিত্ত'_রাধাকফ্জের গভীরতম প্রেমের ক্ষেত্রে এ একটি অনিবার্ষ 
ও অপূর্ধ মানদিক অবস্থ।। “লাখ লাখ যুগ হয়ে হিয়ে রাখলু, তবু হিয়া! জুড়ন 
না গেল। মোহিতলালের এই অহ্প্রিকে সেইডাবে দেখতে পারলে খুবই সহজ 
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সমাধান হতে পারত । কিন্তু তা হবার নয়। এ অতৃপ্থির বেদন। বা ছন্দ তার 
হুদয়ে গভীরতর প্রতিক্রিয়া এবং তঙ্জনিত কবি-ভাবনায় রূপাস্তর ন। আনলে 
হয়তো তাই বল। ঘেত। এইজন্ত ভোগভাবনার এ অসস্তোষকে রোমার্টিক 
কবিমনের আতি বা বৈষ্বীর “৫গ্রমবৈচিত্ত্য'__কোনোটাই বলা সমীচীন নয়। 
এর মূল রয়েছে আরও গন্ভীরে। এইকালে তঅন্চর্চায় মনোষোগী কবির এ 
অনস্তোষের জবাব বাঙালীর তন্ত্পাধনাতেই মিলবে । কবির অভিগ্রিয় 
প্রাবন্ধিকের রচনা থেকে কিয়্দংশ উদ্ধৃত করছি। 

“এই দেহতত্বের অন্তরালে একট প্রকাণ্ড ঢ1)119500)% ব। দর্শনশান্ত 
নিহিত আছে ।'*“দেহস্থ এই পুরুষ এবং প্রকৃতির পণ্রচয় পাইতে হইলে 
ব্রহ্মা গুব্যাপী পুরুষ-প্ররূতির পরিচয় পাইবে । ভাব ও রলের সাহাযো ইছাদের 
পরিচয় পাইতে হয়। রল মন্ুযাদেহঞ্ক একাদশ প্রকারের আসক্তি হইতে 
নির্গলিত। ভাব জীবের মিলন আকাজ্ষ। হইতে উন্মেষ লাভ করিয়াছে । 
একটা অজ্ঞেয় অতৃপ্তিই ক্দীবত্বেত্র লক্ষণ । কি ষেন নাই, কি ষেন ভারাইয়াছি। 
কি যেন পাইলে পরমানন্দ লাঁভ করিতে পারি_এই অতপ্পি এ লালসা 
ভাবের জননী 1”১৯ 

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে লেখক পাচক্ি বন্দোপাধ্যায় অতপ্থিকে জীবত্বের 
লক্ষণরূপে নির্দেশ ক'রে দেহতত্ব তথা তস্ত্রতব্বের আলোকে 'অতপ্ির ষে বাধ্য 
দিয়েছেন কবির পূর্বোক্ত অতপ্রি-বেদনার ব্যাখ্যায় তা প্রযোজ্য বলে আমর! 
মনে করি। বিস্মরণীর কালে এ. আযঙালল সাছেখের 7010০ 56176. 
ঢ০/.1”১ প্রমোদকুমার চট্ে।পাধ্যায় “ত্স্ত্রাভিলাষার সাধুসঙ্গ' ভূ তি গ্রন্থ এবং 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধায়ের তন্ত্র ও দেহতত্ব সম্পর্িত নান। প্রবন্ধ তিনি মনোষোগ 
সহকারে পাঠ করতেন 1২০ তাছাড়া এই সময়েই তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধ 
দুঃখের হ্বরূপ'এ এ অতৃতপ্তির স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছিলেন । 

“মানুষের সকল ক্ষধার অস্তরালে একট] গভীরতর ক্ষুধা! আছে__সেইখানে 
আমল অভাব, আনল দুঃখ । এই ছুঃখ মনুষ্যত্বের নিদাঁল ।*২১ 

কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভঃ সশীলকুমার দেও “বিম্মরণ” গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পুশ্তক- 
সমালোচনায় তীর ছুঃখবাদের স্বরূপ নির্ণয়-প্রসঙলে লিখেছিলেন--“€ মোহিত- 
লালের ) এই গেহবাদ প্রকৃতপক্ষে ছুঃখবাদ ; কারণ যেখানে সসামের অত, 
সেখানে বেদনার অন্থুততি।”২২ কবিবন্ধু সাধারণভাবে ছুঃওল্পদের মূলীতত 
কারণ ব্যাখ্যায় ধা বলেছেন, এক হিসাবে তাও আমাদের উপরি-উদ্ক 
অতৃপ্থির' দেছতত্বোজ ব্যাখ্যার পরিপোষক। ভঃদ্বের মন্তব্যে বুঝি ষে মানুষ 


১৮৮ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


সসীম-নিদ্গের সীমিত সত্তান্ন সে পূর্ণ নয়। পূর্ণতার লাধনাই তার হদ্গত 
কামন1। সীমাবদ্ধ মানবসতভায় তাই নিত্য অতৃপ্থির বেদনা । ভঃ দের 
“বেদনার অশ্ভূতি” ও উদ্ধৃতির “কি যেন নাই ' কি ষেন পাইলে পরমানন্দ 
ল!ভ করিতে পারা'র অতৃপ্তি যলত একই । 

এই অতৃপ্তি, এই অনস্তোষ যতই সান্দ্রীভৃত হল কবির মানসিক ঘম্বও 
তত প্রবলতর হতে থাকে- পরিশেষে ছন্দমুক্তির প্রয়াসে তিনি ভোগে ক্লান্তি 
ও ভোগভবনে প্েহ-মনে অনসার্দ অন্গভব করতে থাকেন । তখন ভোগের 
অতাীতলোঁকে যাবার জন্যে তার মন মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে উঠেছে। 
'বিশ্মরণী'র “অকাল সন্ধ্যা কবিতায় ভোগ-বৈফলে/র জন্তে অন্ুশোচন। থাকলেও 
ভার ভোগে অবদন্নতা ও অক্ষমতার মনোভাব এসেছে হৃদয়ে গোপন নেপথ্য- 
প্রতিক্রিয়া থেকেই! ১৩২৯ সালের “ভাকতী'র মাঘ সংখ্যায় গ্রকাশিভ এ 
কবিতাটির প্রায় তিন বছর পরে 'প্রেতপুরী” এবং আরও ছ"মাস পরে 'নাগাজ্জুনি, 
প্রকাশিত হর। ছুটি কবিতাই ভিরেকের কবিতার অগ্বাদ। কিন্ত অনূদিত কবিত1 
ছুটিতে অন্গবাদকের হনোরহৃম্ত কতকট। উদঘাটিত হতে পারে। সুন্দরী নারী! 
নিকট সা্সিধ্য ও নিখিড় আগ্রেষ-বন্ধনে কবির অবসাদ দেখ! দিয়েছে 'প্রেতপুরী' 
কাবতাম়্। তার 'অনিন্দিত কান্তির প্রশংসা ক'রেও তিনি বন্েছেন-_ 

'তবু মনে হয় 

ও সুন্দণ শ্বর্গথানি প্রেতের আলয়। ( প্রেতপুরী ) 

'নাগাজ্জন+-এ মত্যনারীর আনদঙগ-লিপ্ার কথা যথেষ্টই আছে। তথাপি 
ভে(গৈকসবন্থ “নিশিপন্প বপস্ত সেনা"ই তাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। শুভ্র-যুখী 
যশোধনরা,কেও চাই একরূপে দু'জনকে ভূগ্তনের অভিল।ষই প্রবল। কবিতা 
ছুটিতে ভোগে অবদন্ন বাঁ উদ্দাস'ন কবিমনই প্রতিবিদ্বিত। এই প্রসঙ্গে মৃত্যু ও 
নচিকেতা” এবং “নবতীধ্স্কর” কবিত। ছুটির কথাও মনে রাখা দরকার । “মৃত্যু ও 
নচিকেতা"য় বিশ্বপ্রাণের মধ্যে আত্মপ্রাপকে বিলিয়ে দেওয়ার যে সর্বব্যাপী 
্লীতিদপ্রাত ত্যাগসাধন। £কংব। "নবতীন্ক়'এ স্বার্থত্যাগ ক'রে নিভাকচিতে 
আত্মবলিদানের ষে আদর্শ তা বিশ্মরণী'র ভোগবাদী কবিকে যখন আকুই করছে, 
তখন বুঝতে হবে শ্বপনপদারী;র সেই 'ত্যাগ নহে, ভোগ তারি লাগি ষেইজন 
বলীয়ান্‌” এর আদর্শে বিশ্বাসী কবির মনে এখন ভাবাস্তরের তরঙ্গ উঠেছে। 

“বিম্মরণী'র পর ন্মরগরল+ কাব্যের ভোগবাদযূলক কবিতাগুলির পরিচয় । 
এ কাব্যে এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে “নারীন্যোক “দেবদানী” “বুদ্ধ, 
শ্মরগরল' ও 'রূপমোহ'ই প্রধান। 'নারীস্তোত্র” (১৩৩৪, কালিকলম, শ্রাবণ ) 


ভোগভাবন। ১৮৪ 


দ্বেবদার্পা (১৩৩৪ বিচিত্রা, পৌষ ) এবং বৃদ্ধ (১৩৩৪ বিচি, চৈত্র ) এই তিনটি 
কবিত৷ “বিম্মরণী' কাব্য গ্রকাশের গ্রায় এক বংসরের মধ্যেই লিখিত। সেইজন্ 
বিশ্বরণী'র ভোগবাদী কবির মন এই তিনটি কবিতায় অনেকখানি লভ্য | 'নারী- 
স্তোত্র' ও 'বুদ্ধ' ছুটি কবিতাই গভীর মনম্থিতার স্থাক্ষরাক্কিত। স্ট্টির আদিকাল 
“থকে বিভিন্ন যুগে পুরাণে, দর্শনে ও সাহিত্যে অঙ্কিত নারীর পরস্পর বিরোধী 
বিভিন্ন, বিচিত্র ও রহশ্যময় যৃতিসমূহ কবি পাণ্ডিতা ও কবিত্বের সঙ্গে বর্ণনা 
করেছেন এবং সর্বশেষে নারীকে দেবী নয়, মানবীরূপে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেছেন “নারীন্তোত্র' কবিতায় । খষি, দার্শনিক ও কবিরু চক্ষে নারী এক চিরস্তন 
প্রহেলিক। | কারে চক্ষে সে শয়তানের সহজনাধিক1,__ তার তে “নরকের 
ছার" এবং ভারই শ্দন্তে মান্তষের দ্বর্গ থেকে চির-নর্বাসন। সে ছলনাময়।-- 
পুরুষের পুরুষার্থ সে-ই 'অপহরণ করে। অথচ সে 155 উদাসন- চিরঙ্গন 
রহস্য । আবার কারো! দৃষ্টিতে নার মধ্যে অদ্ভুত বপরীভোর সমন্বয় । একদিকে 
মে যেমন 'তৃগর্ভের অগ্নি, ধরণীবক্ষেন্ন “ভূমিকম্প জলোচ্্াম', বনের দাবানল 
এবং বন্ধ্যা বানাপন।? অন্যদিকে সে তেমনই গৃহকোণের দাপ? “হোম ধৃমারণ- 
আখি “বধূ ত্রীড়া মৃ্তিমতী' এবং ত্বারই 'অলক্ষ্য তাপে খতৃৎম্্মী পুষ্পফলবত"। 
একদিকে সে 'দশমহাবিদ্যাকূপাধৃম/বতী যোজশী কমলা”, “অস্থরমাশিনী 
চণ্ডী” কিংবা কপালকু ৭ল। কালা “মায় মাহেশ্বরী' অন্যদিকে সে 'খেঃম-বৃন্দাবনে 
হদয় রাধিকা রুত্রের ঘরণী' “সতী দক্ষের ঝিয়।রী” | একদিকে সে নব ধু 
'দেহপহচরী” 'অ+।ছাকপিশী মোছিনী অপ্ররা অন্যদিকে সে দেবা রম! 
াধফুন্বয়ন্বর]' | চিরকাল এই মারীকে নিক মাচ্ষের মনে “অন্তহীন কলছ- 
লংশয়'। “কিন্ত যোহিতলালের বক্তব্য হল নাবী সতীও নয় অসতীও নয়--৮স 
"ত্বতস্ফে্ঠ আহ্লাধিন) রতি স্বচ্ছন্দ শ্বৈরিণ”_ আননমত ধরিহীর লে মশ্বের 
উচ্ছাস” তার একছাতে স্ধাভাণ্ড ও অন্যহাতে বিষাম্ও নেই । নিখিল 
শ্যধারাঁকে সচল রাখার প্রয়োজনেই তার আগমন । মাহষের গৃহে সে ধরা দেয় 
গৃলন্ত্রী প্পে__জায়। ও জননীমৃতিতে। তার আবির্ভাবেই সংসারের সমস্ত 
ছুখ-বেদনার অবসান। তার কাছে পাপ-পুণ্যের ভাবনা নিরর্থক । অন্ধ 
কামই তাকে তাগ ও আত্মবলিদানের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে | কিন্তু কবিএ 
দুখ যে এই সহ্জ দৃষ্টিতে মাহুষ নারীকে দেখতে পারে ন1। আর পারে ন 
বলেই তাকে বুঝতে ন। পেরে ভাবের ঘোরে অযথা তাঁকে বম্র্গের দেবীরূপে 
কল্পনা করে। নারীকে তার দেহসীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তার বার্থ 
স্বত্ধশ যার! উপলব্ধি করতে পারে নি, তাদের প্রতি কবির বিব্ূপতা এ কবিতান্ 


১৯০ মোহিতলানলের কাব্য ও কবিমানস 


দুর্লক্ষ্য নয় । তথাপি মনে হয় নারীকে নিছক দেহ স'মানায় অধিঠিত ক'রে 
এব তার উদ্দেশে প্রণতি জ্ঞাপন করতে গিয়ে কবিকণ ধেন কেঁপে কেঁপে 
উঠেছে । আর দেইজন্ত প্রিয়তম) বিয়াত্রিচকে অবলম্বন করে দ্াস্তে্র অপীম 
প্রেমের (িব্যগীত এ!ং সাঁজাগানের মম চাঁরকে আশ্রর় ক'রে তাজমহল রচনাকে 
'সাকমণ করতে গিয়েও ছিনি যেন লক্ষচ্যুত। আক্রমণের জাল। কবিরই 
অলক্ষ্যে প্রশংসার মাল] রচন| করে ফেলে নি কি? এই কনার পঞ্চদশ শু কে 
নারী-তন্গুকে তুচ্ছ ক'রে যাঁর। বৃথাই আমার সন্ধানে প্রলয়পথে বিচরণ করে 
তদের প্রতি তার বিদ্বেষের অন্ত নেই স্বীকার করি, কিন্তু চতুর্দশ ভ্তবকে কবি 
মারীপন “দেছ মণিপন্মে যে আলোকের উচ্দ্রাস লক্ষ্য করেছেন ও] কি একান্ত 
ভাবেই দেছগত? নারীর বরাঙ্গে অধিঠিত ষে-হ্ন্দর দেব্ত!কে প্রাণের গহনে 
করবি অপরোক্ষ করেছেন, মে-দেবততাও কি একাম্ত-ভাবেই দেহধুত? আমাদে4 
ধাক্রণা। দেহের সোপানে দাড়িয়েই এ দেহাতীতি আলে। গ এ দেহাতীত 
দেবতাকে অনুভব করতে হয়। দেহের সঙে সঙ্গে দেছাতীতকেও ন্বীকুতিদান 
এটুকুই এ কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষ্যাযোগ্য। 

“দেবদাসী' কবিতায় পুঙ্জারিণী দেবদাপী নিবিকার ও উদাসীন নটনাথের 
দেউলপ্রাঙ্গণে নৃত্য ক'রে চলেছে । রূশ-ষৌবনের পনর! নিয়ে সকলের মানস 
মোহিনী দেব্দালী বিশিষ্ট তাল-জয়ে দেবতার মনোরঞ্জন ক'রে আপছে। কিন্ত 
এই অভিনয়ে তার সমস্ত অস্তর।ত্মা। বিদ্রোহ ক'রে উঠেছে । নটনাথকে সে প্রশ্ন 
করেছে_ওগে। দেব! তুমি চাহনা আমারে 

চাহ মোর বরতন্থ ? 
তার দেছের রূপ ও দেহের লাবণ্য কি দেবতার একমাত্র কাম্য? কিন্ত 
দেহটাই তো তার “আমি'টার সব নয়। আর দেহটারই বা যুল্য কতটুকু? 
“দিবে কি মামারে চিরযৌবন-- 
হরিকে কি হোর জরা? 
কে আমার ফুরাঁবে না সর? 
পড়িবে না খসি' পায়ের নৃপুর ? 
র'বে কি রুপের মোহ-মঞ্জরী 


চিরদিন মধুভর ? 
( দেবদাসী ) 


দেহের সমস্ত কিছুই ধখন অনিত্য, তখন দেবত| দেবদানীর পুরে “আমি” 
ট(কে গ্রহণ ক'রে তার এই নিয়তি-পীড়িত করুণ জীবনধারার অবসান করুন-_ 
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এই তার কামনা । দেখ! যাচ্ছে “ম্মরগবল'এর কবি “দেহ'এর কথায় মার 
পূরের মতো মত হতে পারছেন না। 
বিস্মরণীতে যিনি জীবনপ্রেমের গভীরতাষ ছুঃখের বিষকেও অমৃতে 
পরিণত করে নিয়েছিলেন _-সেই কধিমনই ধব দিয়েছে “বুদ্ধ' কবিতা । 
মাস্ুষের চ:খকষ্ট ও মৃঠ্যভাবনাকে পৃর করার জগ্ঠে মারজযপী বুদ্ধ প্রবৃতি বিরোধী 
শৃম্ঠতানাধনার আত্মনিযোগ কবেন। সাধনায মিদ্ধিলা৬ করলে অগণিঞ 
ভক্ত বুদ্ধের বাণী ও উপল্শে 1লনে অগন্নন হয়। কিভাবে মানুষের ছুখেকষ্ 
বুদ্ধ দখকে চঞ্চল করল, কভাবে একদা এই বাজপুঞ্ঞ গৃহত্যাগ ক'রে দীর্ঘকালীন 
কঠোর সাধনাক্ পিদ্িম্ধা অর্জন কল্পলেন এবং কিতাবে & র প্রভাবে দেশে 
বিদেশে মঠ মন্দিব তৈরি হল_-তাব একটি চমত্কার চিঞ এ কবিতায় আছে 
কিন্ত কবর প্রশ্ন, ব্যক্তিগত সাধনায় ভগবান বুদ্ধ সিদ্ধিলা$ করেও কি নিখিল 
মান্ষের ছুর্গতি দূর করতে পেবেছেন ? তার অহি"স] ও মৈআপ বাণী জগত্বাস ব 
প্রাণের ইষ্টম হলেও তার প্রবৃত্তি বোধী কামন! বাঁসন। জয়ী মন্ত্রের উপাসক 
মাছে কি? 
“মাব' কি মেনেছে বশ? ঘথুট্য়াছে ধারআ|র ব/৭? 
তোমার সে আত্মজয়ে ফুরায়েছে মৃ্র সথল 1 
ফোটে না কি রাধা পদ্ম $ফ-এশ্রনায়রের মাঝ ?? 
( বুদ্ধ ) 
বুদ্ধের এই ইন্দ্রিযবৃত্তি্ নিরোধলাধনাকে কবি তৈমুরের জক্ষ দীবননাশ 
অপেক্ষাও ভয়াবহ মনে করেছেন। তার বিশ্বাম, একমাত্র প্রেমই মানুষের 
পকল হুংখ, কল ভাবনা এমনকি মৃও্র ছু্বপ-ভীতি দূর করতে পারে । এই 
প্রেমের শ্ববপকি? 
“অমৃত-বলরী €স ষে, সঞ্জীবনী বিশ্মরণী সধা। 
কামেন্ই সে ভিন্ন রূপ- নাম তার জানে বটে সবে 
প্রাণের রহস্ত তবু এক সেই! জন্মাস্ত অবধি- 
তাঁছারি বিহনে কারো। মিটে না য মরণের সুধা । 
সেই ঘ্রেম। জন্ম জন্ম তা।র লাগ? করিছে সবাই । 
এই দেহ-পাঁআ পি) ঘেই দিন উ'ঠবে উচ্ছলি”-- 
ঘুচিবে দুরূহ ছুঃখ, মৃত্যুভয় রবে না যে আর" (ধুদ্ধ) 
আলোচ্য কবিতায় এ প্রেমের স্বরূপ বিস্ততভাবে আলোচনা কব 
হয় নি বটে, কিন্ত এ প্রেম ষে নর-নারীর পারস্পরিক ধৈহিক আকর্ষণগত 
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প্রবৃত্তির এক লীলামাত্র, একথ] মনে কর যাঁয় না । কবি বলেছেন এ প্রবৃদ্ধি 
কাম হলেও ত৷ কামেরই ভিন্নরূপ। বিশ্মরণী'তে যে কবি কাঁম ও প্রেমের মধ্যে 
কোনে। ভেদ স্বীকার করেন নি-_-তিনিই এখানে প্রেমকে কামেরই অপর মৃতি 
বলেছেন। কিন্ত কথার এখানেই শেষ নয়। এর কয়েক বৎসর পরে লিখিত্ব 
একটি গ্রবন্ধে তিনি যা বলেছেন, তাতে এই প্রেমের শ্বরূপ অনেকখানি স্পষ্ট 
হয়েছে । তিনি বলেছেন, “মানুষ দুঃখকে বরণ করে স্থখের জন্ত এবং সেই 
সুখের কতখানি যে ছুঃখ তাহা তাহার মনেই হয়না--ইহাই “সিক্রেট অব 
লাইফ। এইযে রহশ্য ইহার কি নাম দিব? নাম দিতে গেজেই তক 
উঠিবে।  আমর। সচরাচর যাহাকে প্রেম বলি তাহা এবং তাহার উচ্চতর 
অভিব্যক্তি ইহার অন্তর্গত বটে, কিন্ত ইহা জীবনের কোনও একটি বিশেষ 
প্রবৃতিযুলক নয়, পরস্ত সর্ববপ্রবৃত্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া) আছে ।*' জীবনের দেই 
প্রবৃত্তিকে প্রেম নামে অভিছিত করিতে [দ্ধধাবোঁধ করিয়াছি সত্য * তথাপি 
যখনই তাহাকে ধ্যান করি, তখনই তাহার হ্ুম্পষ্ট সাকার যুত্তি আমার 
মানসপটে গ্রেমক্পেই প্রকাশিত হয়, নে হয় উচ্বাই 'জীবনের সন্তীবনী 
অমৃতবল্লরী”২৩।” পরধতকালের আর একটি গ্রাবন্ধেও ছিনি এই প্রেমকে 
বলেছেন “অপার কাকুণ)”২৪ | “ধু কবিতায় নি:সীম জীবনাহুরাগের অন্তরালে 
কবির দেহগত প্রেম সম্পর্কে ধারণার বূপাস্তরও লঙ্গ্য করতে হবে। 

তৎকালীন আধুনিক কাঁবৃ্ধ মোহিতলালের ভে! বাঁদমূলক কবিতার 
দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে নগ্ন দেহবাদাখ্য কাবতা রচনায় অগ্রসর হলে তা 
অত্যন্ত ক্ষ হন। মু কবির '্মরগরল' নামক বিখ্যাত কবিতায় নিজ কাব্যের 
ভোগ্বাদ-ব্যাখা। করার তাই সমালোচকহুলন্ গ্রায়।স। মগ্তনকলার আতশষা 
এবং বক্তব্যকে বাঞনা-সমৃদ্ধ “করার অত্যুতৎসাহে তার তাববস্ত এ কবিতা 
তেমন শ্বচ্ছতালাভ করতে পারে নি। কবিতার ছন্দ, ধবনি মাধুর্য ও অস্ংকরণেও 
প্রশংসা ক'রেও্ড বলনে হবে এ কবিতায় মমালোচক মোহিতলাল ক্র ওপর 
অনেকখানি উপদ্রব করেছেন। মে যাই হোক, কবির বক্তবা যেটুকু ধর! 
যায় তা হল মোটামুটি এইরূপ : কবি দেছের দেহলীর উপরেই যদ্নের 
দেউল নির্মাণ ক'রে মদনের প্রিয় পাচফুল থরে থরে সাঁজিয়েছেন। দুয়ারে তার 
প্রাণের পূর্ণ-কুভ”, “পল্পবে অধীর চুম্বন” এবং “রূপের আবীরে ন্বম্তিক'-চিহ্। 
কিন্তু তার মদন ভম্মীভৃত হওয়ার পর নববেশধারী। তার বুকে দাহন-শেষের 
বিভূতির রেখা । বিভূতিভূষণ মদনের যোগী-বেশই তীর আরাধ্য । তাই তাঁর 
“কেলি কাদন্বমূলে উদ্দাসীর বারাণলী।* মদনের এই রূপ-কে বরণ করতে গেলে 
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স্থখের সে হুঃখ, আনন্দের সঙ্গে জালাকেও্ড একসঙ্গে গ্রহণ করতে হস্ব। তাই 
ছুখেহীন স্থখ-লম্পটের হুরত-কৌতুকে মত্ত হওয়! চলে না। তার কামকল। 
মিলনের মিথুন-বিলাস নয়--বধৃকে কোলে ক'রে তার মুখের দিকে চেক়্ে চেয়ে 
কবির চোখে জল আমে । দেহ-অরণিকে মন্থন ক'রে যে অগ্রিকপার উদ্ভব-- 
তারই দহন-জনিত ঘিঠ!-বিষে তার ম্দন-প্রশন্তি ৮ কবির পীরিতি ঠিক 
দেহরীতি নয়। 
“আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু পে ষে বিপরীত-_ 
ভম্মভূষণ কামের কৃহকে ধর! দিল ম্মরজিৎ ! 
ভোগের ভবনে কাদ্দিছে কামনা-_ 
লাখ' লাখ” যুগে আখি জুড়াল না ! 
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত 1", 


( স্মরগরল ) 
ভোগের ভবনে বাস ক'রেও তার আত্ম! তৃধ নয়। তার নয়নের অতি 
মেটে না। আর সেইজন্ই দেঁহবাপী অথচ দেহাতিরিক্ত আত্মা দেহের 
মধো অতৃপ্তিতে ক্রন্দন ক'রে ওঠে । ধবিম্মরণী” কাব্যে ভোগ-রাজ্যে তার 
যে অতৃপ্তি, ঘে বেদন। লক্ষ্য কর। গেছে, এখানে তাই আরে ঘনীভূভ। 

'নারীস্তোত্রঁ কবিতায় নারীকে যার! দেহ-সীমার বাইরে এনে দেবীরূপে 
বন্দন। করতে প্রয্লাসী তাদের প্রতি কবির কটাক্ষ লক্ষ্য কর] গিয়েছিল, কিন্তু 
কূপমোহ” কবিতায় তিনি নারীর এক অদ্ভুত উদাসিনী যতি দেখে দেবীরূপেই 
তাকে উপলব্ধি করেছেন। অস্তরলক্ষ্ী 'দেহ-আত্ম!। মানসের' শেষতীর্থে 
শুচিন্নাতা হয়ে সর্বরাগহার]1 ও লজ্জামুক্ত অবস্থায় সিক্তকেশে যখন তার সম্মুখে 
দাড়ালেন, তখন তার সঙ্গে এতকালের প্রেমকে কবির মন্বীচিকা বলে মনে 
হল। আর মনে হল-_ 

“দেবী সে, প্রেয়সী নয় !--এ যে তাই আরে। রূপ! 
একি মোহ ম্মেহ-অবসানে ?” 

(ব্বপমোহ ) 
নারীকে তিনি এখানে দ্রেছ-সীমানার বাইরে আনেন নি বটে, কিন্ধু কায়াকপিণী 
নারীও ষে আজ ঠীার কাছে দেবীর পদবীতে উন্নীত-_-এ কথাটি বিস্বৃত হওয়া 
চলে কি? 

নিশুতি' নামক আর একটি কবিতায় রূপ ও যৌবন সম্পর্কে কেমন একটি 
বিরূপ মনোভাব সহস! এক জ্যোৎ্ল্স-রজনীতে কবির মনে উদ্দিত হয়েছে! 


১৩ 


১৯৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


কৃষ্ণ দ্বিতীয়ার চন্দ্রালোকে ধরণীর ধিকে চেয়ে তার মনে হয়েছে যে সে 'প্ররান্বর। 
বিধবা রূপসী” | তার সেই ভয়ঙ্কর বূপকাস্তি দর্শনে অনিচ্ছুক কবিমন ভেবেছে-_ 

«যৌবন- দেহের ব্যাধি, রূপ যেন তাহারি বিকার 1, (নিশুতি ) 

স্মরগরল'র কবিতাগুলি আলোচনা! ক'রে দেখ! গেল যে কবি ভোগকেই 
চূড়ান্ত ক'রে দেখতে গিয়ে কোথায় যেন একটি বাধ! পাচ্ছেন। তার 
অন্তরাত্বা ভোগে মত্ত হতে গিয়েও কেদে উঠছে-__নারী দেবীরূপে বা নংসারচক্রে 
আত্মনিবেদিতা গৃহলক্মীরূপে জায়! ও জননীমৃতিতে তাঁকে আকর্ষণ করছে । 
প্রেমও এখন আর কামের যৃতিতে নয় একটি ব্যাপক সর্বভূতে প্রীতির 
রূপে ত্বাকে আহ্বান করেছে । বূপ ও যৌবনেণ্ড কেমন একট] বিতৃষ্ণা যাঁঝে 
মাঝে লক্ষণীয় হয়ে উঠছে । বোঝা! যাচ্ছে, তিনি ঠিক শাস্তি বা তৃপ্তি পাচ্ছেন 
না। ভোগের অতীত-লোকের অন্প্ই একটি সংকেতধ্বনি তার কানেও এসে 
পৌছচ্ছে। কিন্ত সেরাজ্যের স্পষ্ট চিত্র এখনও তিনি পাচ্ছেন ন1। এ- 
কাব্যেরই 'নৃতন আলো” শীর্ষক কবিতাটিতে কবি এই মর্তজীবনের কূলে 
বসেই সেই দেহাতীত, ভোগাতীত অধ্যাআ্মজগতের আলোকাভাস পেয়েছেন । 
কবির কাব্যধারার পরিচয়কালে আমরা কবির সেই প্রবণতার বিস্তৃত 
আলোচনা করেছি । কিন্তু তার ইহুজীবনের চৌহ্দির মধ্যে সেই অধ্যাত্ম- 
জীবনের অন্ভব তাঁকে কতখানি আশ্বস্ত করেছে তা বলা শক্ত । কেননা 
'স্মরলগরল”'এর অনেকগুলি কবিতায় ভোগে অতৃপ্ত কবিই আবার অপগৃতযৌবন- 
বেদনায় কাতরও হয়েছেন, এই কাতরতার মধ্যে তার £গ ভোগনিপ্মা ৪ 
প্রকাশমান। আবার যৌবন-হারানোর বেদনাকে জয় করে স্বৃতি ও প্রক্কতি- 
আশ্রয়ে পুনরায় শ্ঘাত্স্থ হওয়ার গ্রমাণ 'ম্মরগরল'এ আছে। এই সমস্তের 
ভিতর দিয়ে কবিচিত্ত ষে বার বার ছন্দাবর্তে পতিত-_তা বোঝা ষায়। 
স্পষ্ট অন্থমান করতে পারি-_স্থৃতি, প্রকৃতি ও ঈশ্বরই এখন সেই হুন্দের অতীত- 
লোঁকে তাকে নিয়ে যাওয়ার প্রবতার! | 

স্বপনপসারী”, “বিন্বব্রণী” ও ন্মরগরল” কাব্যের মধ্য দিয়ে মোহিঙলালের 
ভোগবাদযূলক ধারণাঁকে বিস্তৃতভাবেই অনুসরণ কর! হল। এখন এ কাব্যের 
আরও কয়েকটি প্রাসজিক বিষয়ের আলোচনা! আবশ্বক। “বিদ্মর্ণী'তে 
কবি 'কাম” ও “প্রম' শব্ধ ছুটি প্রয়োগে কোনে! পার্থক্য করেন নি! কিন্তু 
স্মর্গরল'এর “বুদ্ধ' ও 'নারীন্তোন্' কবিতাস্ত ছুয়ের মধ্যে পার্থক্য কর। হয়েছে । 
'বুহ্' কবিতার আলোচনায় একথা পূর্বেই বলেছি। “নারীস্তোত্র'্খ কবি 
নারীর প্রেমকে বোঝাতে গিষ্সে লিখেছেন-_- 


ভোগভাবন! ১১৫ 


“জর্বত্যাগী অন্ধ কাম-_সেই তার প্রেমের প্রমাণ । 

অর্থাৎ যে-কাম নারীকে পর্বন্থ ত্যাগ ক'রে আত্মবলিদ্ণানের মন্ত্রে দীক্ষ। দেয়, সেই 
কামেরই নাম প্রেম। দেখছি, কবি এখানে কামকে আর নিছক ভোগ 
নয়, ত্যাগেব মন্ত্রে শোঁধিত কারে কাম ও প্রেমকে অভিন্ন করেছেন। 
ভে।গন্বস্থ কাম আর প্রেমের মধ্যে সে অভিম্নতা কবি আর লক্ষ্য করছেন ন1। 
শ্মপ্লগবল” কবিতায় তার 'কামকল।' যে নিছক মিলনের মিথুন উল্লাস নয়, 
“হরনয়নের বহ্িকণ', “বিভূতি?, “বেদনা”, “কামনার কান্না” প্রভৃতির সংস্পর্শে 
শেষ পর্যস্ত তা যে এক বিশিষ্ট প্রেমকল1”_-একথাই যেন তিনি আমাদের 
বোঝাতে চেয়েছেন। 

“বিন্ররণী'র অত্ত্তত্বও ন্মরগরল'্এর কবি বিশ্বত হণ নি। এখানেও 
কতকগুলি কবিতায় তন্ত্রতত্বের আলোকে চিত্ত কষ্ট হয়েছে । নারীস্ডোত্ত'এ 
নারীকে “হ্ত্বিব মানসলক্ী কালআোতে কমল-আসন|” বলে তার যে বিশ্বধাত্রী 
যৃতি প্রত্যক্ষ করা হরেছে এবং তাকে প্ররুতির প্রাণবপা, ম্বতংক্ফষৃত 
আহ্লাদিনী রতি'_ বলে যে ক্ণাবে অন্পতব করা হয়েছে--তাতে মনে হয়, 
এই সময থেকে কবি তার নাক্রীভাবনাকে একটি তত্বের মধো প্রতিষিত করে 
নিক্েচিলেন। তন্ত্রের সেই শিব-শক্তি ত্বকে (সাদৃশ্তহত্ধে সাংখ্যের পুরুষ-_ 
প্রকাততত্ব) তিনি দ্ীবণের সবব্যাপারে ও সর্ঘঘটে এ্রযোজ্য বলে ক্রমশ 
অস্গদ্দব করেহিলেন। তখন কাম, কামরূপা প্রক্কতি, প্রকুতিবূপা কাঁমনী, 
পুরুষ পকলেই সে শ্রষ্টাব সঙ্গে “ষাগযুক্ত হয়ে পড়েছে । ননারী্তোত্র কবিতাষ 
বিশ্মরবী'র “পাস্থ' কবিতাব দেই লোপেনগাণ্ফাবের নাকী সম্পকিত ধারণাও 
আছে, *কন্ত সই শঙ্জে কির চিতা তত্ব ভাতকপ হায় উঠছে-একথা 
ন্বীকাব কর] যাঁর না। পরবর্খকালে তিনি 'তার এই তত্বকে এইভাবে 
বিশ্লেষণ করেছেন-_ 

-০য নিবঙ্্র শাত্বোসর্গের ্হেতৃক (অভএব পুরুষের অবোধগম্য ) 
উল্লাসে মহাশূন্ত অফুরস্ত ্থষ্টিণাবায় পুর্ণ হইয় উঠিতেছে-_সেই স্বত:প্ৃতত 
হল[ধিনী- শক্ষিব না কাম।.' এই হ্ট্টি খদি নারী"পা হয়, তবে সেই 
নাপ্াও ব্রন্মেব অপর প্ররুতি, যে-গ্রককৃতির বশে সেই “এক? পুরুষ যজ্ঞে 
আপনাকে উত্পর্গ করিয়া! নিজেকে “বত” বিভভ্ত করিয়। ্থ্িরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছেন ।--*নাঁরীগ ব্রদ্ধের সেই অপর প্রকৃতি, অর্থাৎ সেই যঙ্ত্রের কর্তা-_ 
& আহুতির হোতা ধিনি, আহতির ব্রবাও ভিনি; হোঁঘকর্তাও যিনি, 
হোমকর্মও তিনি। ইহাও লেই ০176 ও $426:£28এর কথা, পুরুষ যদি 


১৪৬ মোহিতঙালের কাব্য ও কবিমানস 


30874এর অধিকারী হয় এবং নানী যর্দি 5467108এর পাত্রী হয়, তবে এ 
পুরুষ ও প্ররূতি সেই একই ব্রদ্ষের ছুই রূপ বুঝিতে হইবে । একেরই ম্বগত 
বিরোধের এই যে লীলারহুন্য, তাহাই রস, মানুষের জীবনে ইহার যে অনন্ত 
নাট্যরূপ তাহাই সকল কাব্যের একমাত্র উপজীব্য ।”২৫ এখানে মোহিতলালের 
পুরুষ-প্ররূতি সংক্রান্ত ভাবনা বৈদিক 'পুরুষ-হ্ক্ত'"এ বশিত পুরুষ-যজ্জের সঙ্গে 
অভিন্ন হয়ে উঠেছে । তাঁর নারী-সম্পকিত ভাবন। “ম্বরগরল” কাব্যে এই পর্যন্ত | 

কিন্ত এ-ভাবনা আরও পরে পরিবতিত হয়ে নারীর কল্যাণিময়ী জননী- 
যূতিতে শেষ পরিণতি লাভ করেছে ।২৬ কিন্তু কাব্যে তার প্রমাণ নেই 
বলে আপাতত সে শ্রসঙ্গের অবতারণা করছি না। মনে রাখ। উচিত যে 
নারীর মাতৃমৃতির প্রতি কবির শেষ পস্ত আকর্ষণের যূলে “মা-পাগল"-বাঁঙালী 
জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্যই প্রধান। আর 'ম্মরগরল+এর সময় থেকে জাতির 
অবক্ষয়-ভাবন! তাঁকে পীড়িত করেছে এবং পরবতাঁ কাব্যে ও পরবতাঁ 
গছ্যরচনায় উত্তরোত্তর মেই ভাবন। বৃদ্ধি পেয়ে কবিকে একরূপ মানসিক অসুস্থ 
ক'রে তুলেছে। এই মাননিকতারই ফল হিসেবে তাঁর নারী সম্পকিত সেই 
শেষ-পরিণত ধারণাটিকে বুঝে নিতে হবে। 

কবির বিশিষ্ট জীবনবাদযূলক কবিতার আলোচনা-শেষে আরও কয়েকটি 
বিষয় পৃথক ভাবে 'মালোচিতব্য । প্রথমত, প্রেম-কবিতায় সংস্কৃত কবিদের 
প্রেমাদর্শের সঙ্গে তান সাদৃখা ও বৈসাদৃশ্ঠ। সংস্কৃত সাহিত্য ষে বেশ 
ভালভাবেই তার পড় ছিল, তাঁর কাব্যই তার বড প্রমাণপ। এ- 
সাহিত্যের প্রতি তার স্বভাবগত আকর্ষণ তো। ছিলই , পরম্ত এই আকর্ষণ 
সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ সুশীলকুমার দে-র সঙ্গে নিবিড় ও 
আজীবন ঘনিষ্ঠ সাহচর্ষে বধিত হয়েছিল । সংস্কৃত সাহিত্যে কাম ও প্রেমের 
ভেদ ষে অস্বীরুত একথ। পূর্বে উল্লেখ করেছি। সেখানকার “কাম'এর 
আদর্শ ষে 'বিম্মরণী'তে অনেকখানি প্রতিফলিত, তাও বলেছি। সংস্কৃত 
কবিরা কামকে বা বর্তমানের ভাষায় প্রেমকে কখনও অবাশ্তব বস্ত বলে 
ভাবতে পারেন নি। বাম্তবদেহেরই শ্বাভাবিক ক্ষধারূপে কামকে উপলব্ধি 
ক'রে তার! কামের প্রতিটি বৈচিত্র্য, প্রতিটি স্গ্ম স্তরকে নিঃসংঝোচে বিশ্লেষণ 
করেছেন। কিন্ধু এও জানা উচিত যে তারা দেহের ক্ষেত্রে ষে-কামের 
অস্কুরোদগম তার সঙ্গে একটা আদর্শবাদকেও মিশ্রিত ক'রে নিয়েছিলেন। 
কেননা তাঁরা জানতেন থাটি দেহবাস্তবত] কাব্যহ্গ্ির প্রতিকুল। এ-বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ সমালোচক লিখেছে ন-- 
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কবির প্রেম-চিস্তার মূলে হর-গৌরীর পবিত্র মিলনাদর্শ, মদনের ষোঁগীবেশ, 
তন্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ব_ প্রভৃতি যে আদর্শবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার 
সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যে কখিত এ “16811577এর সাদৃখ তে! স্পষ্ট 
তার দেহ দব্বদ্ধে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী যে সংস্কত প্রম-কবির দৃষ্টিভঙ্গী 
সঙ্গে সগোত্র এণ্তে কোনো সন্দেহ নেই। এই শ্রেণীর সংস্কত কবিদের 
সঙ্গে তার আরও একটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষণীয্ব। প্রেমের প্রসঙ্গে তারা 
দেহকে গুরুত্ব দিলেও আত্মাকে কখনই অশ্বীকার করেন নি। তার! 
দেহ ও আত্মার সমন্বিত রূপেরই পুজার । ত্ার। আত্যস্তিক প্যাশনের 
ক্বভাঁবধর্মে দেহকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন বটে এবং প্রেম তাদের কাছে 
আত্মবঞ্চনা অপেক্ষা আত্মতৃপ্তিরই হেতুরূপে দেখা দিলেও তীরা আত্মাকে 
কখনও বিশ্ব হন নি । /মোহিতলালও তার কাব্যে দেহ-আত্মার প্রসঙ নিয়ে 
যথেষ্ট চিন্তা করেছেন এবং তিনিও তার ভোগবাদসম্ঘলিত কবিতায় দেছের 
দিকটিতে গুরুত্ব দিলেও তা কখনই অবিমিশ্র দেহবাদ নয়। দেহ-আত্মার 
সম্মিলিত রূপের তিনি উপাসক । তৎকালীন বঙগদেশে দেহ বা বস্তকে পরিহার 
ক'রে অবস্ত বা বিদেহের সাঁধন। কাব্যে প্রবল হুয়ে উঠছিল বলে তিনি মাঝে 
মাঝে আত্মাকে কটাঞ্চ ক'রে দের কথায় জোর দিয়েছেন । কিন্তু তাই বলে 
তার দেহ আত্মাবিহীন মনে করার কোনো কারণ নেই। কতকগুলি উদ্ধৃতির 
সাহাষে; আমাদের বক্তব্য বিশর্দ করছি। 
(ক) “দেহের মাঝে আত্মা রাজে-- 
তুঙ্গ সে কথা, হয় প্রমাণ; 
আত্ম-দেহ ভিন্ন কেহ 
নয় সে কতু--এক সমান !” 
( পরমক্ষণ : শ্বপনপলারী ) 
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(খ) “প্রেম যে আত্মার আযু!-ক্ষয়না্হ তার; 
জন্মে জন্মে তাই মোর। একই বধূ-বর !” 
( জন্মাস্তরে : ত্বপনপমারী ) 
(গ) “দেহের দেউলে দেবত! নিবসে--তার অপমান ছুবিবষহ* 
( কালাপাহাড় : বিস্মরণী) 
(ঘ) “'দেহে-দেহে তৃমি এত অভিনব! 
দেহের বাহিরে কোথ! বাস তব? 
হাঁসি-ক্রন্দন--তব-উৎসব ! 
পিরশতির পারাবার 1” 

(মৃতাশোক : বিন্মরণী ) 
এখানে প্রথম উদ্ধৃতিতে মিলনের 'পরমক্ষণেও কবি আত্মাকে শ্বীকার 
করেছেন, তবে আত্মাকে দেহ-ব্যতিরিক্ত হ্বতন্ত্র কোনে পদার্থ বলতে তিনি 
কুন্তিত। দেহ-আত্মা ষে অভিন্ন, তাদের যে পৃথক অস্তিত্ব নেই-_মিলনানন্দে 
কতকট! চাবাকীয় এই বিশ্বাপ ধর! পড়েছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক । 
কিন্ত দ্বিতীর উদ্ধাতিটিতে বোঝা যাঁয় যে তার বিশ্বাস চার্বাক-অনুবতখ নয়! 
এখানে প্রেমের অমরত্ব ঘোষণার উৎসাহে জন্মাস্তরকেও তিনি মেনে নিয়েছেন 
এবং হিন্দুশান্্রম্মত ও সংস্কৃত ক্বিদের আদর্শান্থগত অক্ষয় অব্যয় অজর 
অমর? আত্মাকে পথক আন্তিত্বদান ক'রে প্রেমকে তারই আয়ুবূপে তান ' 
অভিছিত করেছেন; তৃতীয় উদ্ধৃতিতে যখন “দেহের দেউলে দেবতার 
ইঙিত কর! হয়েছে, তখন বুঝতে হবে দেহ ও দেবতা এক নয়-_ পৃথক । আর 
এ দেবতাঁও যে আত্মা ব! পুরুষ এতে কোনো! সন্দেত নেই। কাজেই এখানে 
উভয়ের পৃথক সতত। স্বীকৃত এবং আত্ম! দেহগত। শেষ উদ্ধতিতে তিনি দেহ- 
দ্বতার বন্দনা মুক্তকঠেই করেছেন বটে, কিন্ত দেহগত আত্ম। দেহাতীত হয়-_ 
এই বিশ্বাটিতে তার সংশয় দেখা দিয়েছে । অতএব এই সমস্ত উদ্ধৃতির 
আলোকে আমর! এ সিদ্ধান্তে আসতে পাঁরি ষে কবির নিকট দেহ আঁত্মাবিহীন 
নয়। আত্ম। দেহছগত, তবে ও দ্েহাতিন্রিক্ত কিনা সে বিষয়ে তার সংশয়- 
জ্ঞান আছে । এই সংশয়ের জান কবির মন থেকে মাঝে মাঝে অপসারিত 
হয়ে তাঁকে কিরূপ বিশ্বাসের দিকে ঠেলা দিয়েছে, তার গুমাণ শ্বরূপ আরও 
দু'একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া গেল। 

(ক) “আমার অস্তর-লক্মী দেহ-আত্ম। মানসের 
শেষ-তীর্ধে শুচি-গ্লান করিঃ 
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দাড়াইল মুক্ত-লজ্জা, সজ্জা শুধু পিক্ত কেশ-__ 
মুক্তাশ্াবী তিমির-নিরর |” 
(বূপ-মোহ ) 
(খে) “দেছেরি মাঝারে দেহাভীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত” ! 

( ম্বরগরল ) 
এখানে প্রথম উদ্ধভিতে কবি দেহ আত্মা ও মন-_এই তিনকেই স্বীকার 
করেছেন। ছিতীয়টিতে দেছগত আত্মার দেহাতীত স্বরূপের কথাই ব্যঞ্িত। 
'ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা” (বুদ্ধ) কিংবা “দেহই 
অন্ৃত্ধঘট "আত্ম! তাঁর ফেন অভিমান? (নান্নীস্তোন্র ) প্রভৃতি 'ম্মরগরল+ কাব্যের 
উক্তিতে সমকালীন কাব্যে দেহ-অন্ব।রুত্তির বিরুদ্ধে তাঁর বেদনা ও 
অভিমানাহ ত চিত্তের পরিচয় আছে । এ-পব স্থানে দেহ আত্মাসম্পকিভ বিশ্বীন- 
অবিশ্বাসের কথাটি তাই শৌণ । 

সংস্কৃত কবিদ্বের প্রেমাদর্শের সঙ্গে এই কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা গেলেও 
বৈপাদৃশ্য ও যথেষ্ট । কবির প্রেম-সম্পকিত ধারণা ছুঃংখবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
থে বিশিষ্টতা লাভ করেছে_তার সঙ্গে সস্কত কবিদের সাদৃশ্ত নেই। 
দ্বিতীয়ত, তার দেহগত গ্রেম যে-ভাবে অতৃধি ও ছন্দের ভিতর দিয়ে তার 
চিতে তোগে বিতৃষ্ণ। ও ক্লান্তি এনেছে, তার সঙ্গে ভারতীয় জীবনাদশের 
সাদৃশ্য থাকলেও কাম-মহিমাজাপক সংস্কত কবিতার মিল খুক্গে পাওয়া যাবে 
না। তৃতীয়ত, সংস্কৃত কবির] আত্মার ষে পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, তার 
সঙ্গেও মোহিতলালের সাদৃষ্ঠ খুব স্পষ্ট নয়। যাই হোক, এ আলোচনা এই পর্যস্ত। 

অতংপর মোহিতলালের ভোগবাদ্যূলক কবিতাগুলি পাঠ ক'রে তাঁকে 
ভোগবাদী চার্বাক, স্থখবাদী আযরিষ্িপপান ব] এপিক্যুরন কিংবা লুক্রেসিয়াস্‌ 
বল] সমীচীন হবে কিন। কিংবা এদের অনুসততা দারশনিকদের চিস্তাধারার সঙ্গে 
তার সামীপ্য কতখানি তা এই প্রসঙ্গে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় 
সর্বোপরি দার্শনিক কবি ওমর খৈয়ামের জীবনদশনের সঙ্গে কবির সাদৃশ্ঠ কিবূপ 
তাঁও নিণাঁত হওয়। দরকার । 

প্রথমত চার্বাক ২৮ ক চার্বাক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার সম্পরক আলোচন। 
কর] হচ্ছে। ভারতীয় দর্শনে চাঁখাক বা! চার্বাক-সম্প্রদদায় জড়বাদী। ত্তার। 
আত্মায় বিশ্বাস করেন না। তাঁদের নিকট দেহই আস্ম,। তাদের মতে 
দেহ-মধ্যে যে-চেতনা, তা দেহেরই গুণমাজ। জড়গ্রকৃতি থেকে সমস্ত কিছুর 
সৃষ্ি-_শ্রষ্ট বলে কোনো বিশ্ববিধাত। নেই । তারা বলেন” 
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“চৈতন্তবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ: | 
কাম এবৈক: পুরুষার্থঃ। 
মরণমেবাপবর্গঃ1” 

( চাবাকন্ুত্র : অদৈতত্রক্ষসিদ্ধি ) 
অর্থাৎ মানুষ চৈতন্তবিশিষ্ট দেহমাঁআআ, কামই একমাত্র পুরুষার্থ এবং মরণই 
মোক্ষ।২৯ চার্বাক বা চার্বাকপন্থী আরও বলেন-__ 

 ষাবজ্জীবেৎ সথখং জীবেৎ খণং কৃত্বা স্বৃতং পিবেৎ। 

ভম্মীভৃতশ্য দেহস্ত পুনরাগমনং কৃতঃ ॥৮ 
অর্থাৎ স্থখই জীবের চরম লক্ষ্য হওয়া! উচিত। দেহ একবার ভম্মীভূত হলে 
আর আসে ন।৩০ চারবাক মতের কোনে। তত্ুগ্রস্থ এখন আর পাওয়া যায় না। 
একখানি বিখ্যাত দর্শনশান্সের আলোচনা গ্রস্থে চার্বাকের আরও কয়েকটি উক্তিব্ন 
যে পরিচয় আছে ত1 কিছুট। উদ্ধত করছি। 
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চার্বাক ব। তার মতাবলম্বীগণ আরও বলেন যে পিপাসার যন্ত্রণা যত 
বৃদ্ধি পায়, শীতল বারপানে তত আনন্দ পাওয়] যায়। এইজন্য দীর্ঘ- 
বিচ্ছেদের পরে মিলিত হলে “প্রমিক-গ্রেমিক। এত উৎফুল্প হয় । চিরস্তন 
দুখ বিরক্তির কারণ। অতিশয় প্রিয় আহার্য বস্বও প্রতিদিন গ্রহণে বিরক্তি 
আনে। স্থতরাং চিরস্থখ-কামন। বাতুলত1। চার্বাক বা চার্বাক-পন্থীদ্বের এই 
সমস্ত উদ্ধিগুলির সঙ্গে মোহছিতলালের বহু উক্তির সাদৃশ্ত লক্ষ্য করা চলতে 
পারে। দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই দাদৃশ্ত দেখানে। হচ্ছে। 

(ক) “করাছুলি ক্ষত হয়, হেরি না যে কাটার পাহারা” । (ম্পর্শ-রসিক ) 


ভোগঞ্তাবন। ৩১ 


(খ) “আছে কাট1? হায়, কাটা সে যে বৃস্তমূল করেছে কঠিন_ 
মধুর মাধুরীটুকু বেদনায় করেছে ছুর্লভ 1” 
(বুদ্ধ) 
(গ) “মিলনে মলিন তাই, তাই তৃমি বিরহে শ্রেয়নী-_ 
( নারীস্তোআঅ ) 
(ঘ) “ভালবাস! লভি নাই সেই দুঃখ বড় যদি হয 
তার চেক়ে অভিশাপ আছে কিছু ?” 
( শেষ শিক্ষা ) 
(ও) “তুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমান।' 
( বুদ্ধ) 
কিংবা! দেহকে সম্বোধন করে 
(চ) “তোমারি সীমায় চেতনার শেষ, 
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ, 
হুঃখ-ম্থখের মহা! পরিবেশ !__ 
দেঁহলীল! অবসানে 
য। থাকে তাহার বৃথ। ভাগাভাগি 
দশনে-বিজ্ঞানে ।? 

(মৃত্যু-শোক ) 
কবির এই সমস্ত উক্তির সঙ্গে চাবাকের পূর্বোক্ত অনেক বক্তব্যের সাদৃষ্ঠ 
থাকলেও বৈসাদৃশ্তই বেশী। তিনি চার্বাকের মতো! জড়বাদী নন। আত্মার 
দেছাতীত সততায় তাঁর সংশয়জ্ঞান থাকলে&+ তিনি আত্মাকে মানেন । 
ঈশ্বরের অন্তিত্বেও তার বিশ্বান আছে। মন্রণকে তিনি চাবাকের মতো 
অপবর্গ বলেন নি। তিনি ভোগবাদের সমর্থক হলেও চার্বাকের মতো আছ্যস্ত 
খাটি ভোগবাদী নন। জড় প্রকৃতি থেকেই সমন্ত কিছুর সুষ্টি একথাও তিনি 
চার্বাকের মতো। কোথাও বলেন নি। তাছাড়। চার্বাকের মতো তিনি মানুষের 
“দেহাভিমান'কেই চূড়াস্ত বলে মেনে নিতে পারেন নি। কাজেই ছু'জনের 
মধ্যে যূল ধারণাতেই ষখন এত পার্থক্য, তখন জাবনপ্রেমের গভীরতায় 
ছু'জনের মধ্যে বক্তব্যে কয়েকটি উক্তিগত সাদৃশ্ক্ত্রে মোহিতলালকে চারাক- 
পন্থী বলা চলে না| কবি নিজেও বলেছেন--“আমি -হতবয়াবাদীও নই, 
চার্বাকপন্থীও নই,+*গ৩২ 

আবার চার্বাকের মতের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক আ্যারিহিপ পাঁস্‌ 


২০২ মোহিতলালেয় কাব্য ও কবিমানস 


(শ্রীঃপৃঃ ৪৫৫--৩৫৬) এপিক্যুরস্‌ (শ্রীঃ পৃঃ ৩৪১--২৭০ ) এবং তীর শিষ্য 
লুক্রেদিয়াস্‌ (খর: পুঃ ৯৯৫৫ ) এর হুখসর্বন্থতা নীতির সাদৃশ্ত থাকায় এদের 
সঙ্গে মোহিতলালের তুলনার কথাও মনে লহজেই উদ্দিত হতে পারে। 

আযারিহ্টিপপাস্‌ ব্যক্তিগত স্থখকেই চূড়াস্ত বলে মনে করতেন ! তিনি 
ছিলেন স্বখবাদী (1;60018150)। তার মতে সমস্ত হৃখই এক, কেবল তীব্রতা 
বা মাত্রার পার্থক্য আছে। ৃহিক সুখ যেহেতু তীব্রতম, সেইজন্ত দেহগত 
আনন্দই আ্যারিষ্টিপপাসের নিকট সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ; ভবিষ্যতের কথা চিন্তা 
ক'রে বর্তমানের আনন্দকে উপেক্ষা করতে তিনি চান না। অনিশ্চিত 
ভবিস্যৎ সম্পর্কে তার পিদ্ধাস্ত-_ 


৮116 70850 15 0280 200 60156.77171076 £00016 15 0000009]. 
18০ 70:5591 15 ৪1] 09 ০ 12০. [61 05 11819 011০ 10090 0 
16. 760 856৪6 0111515 00 106 00614" 601 600001070৬5 ৬৮০: 1009 
02০.৩৩ 


আযারিস্টিপপাসের এই অমন্ত উক্তির জে কবির অনেক বিচ্ছিন্ন উক্তির সাদৃশ্য 
লক্ষা করা যায়। যেমন-- 
(ক) “জীবন-_-সৌভাগ্য তোর, নাম পর্রমাঁয়ু। 
আনন্দ-বিহবল-বিধি একবাত্র নিব্বিচারে করিয়াছে দান, 
ওরে ভাগ্যবান 1” 
( মোহমুদগর ) 
খ) “এত ছোট বেলা, কত খেলা তবু--কতে। রঙ, কত বূপশ। 
( দিনশেষে ) 
(গ) একটি সে তিথি, তর পর সখি সব শেষ ।” 
(বিদায়-বাঁসন। ) 
আযরিহ্তিপ পালের অন্তান্ত বক্তব্য অনেকখানি চাধাজের অনকূপ। সেই 
সমন্তের সঙ্গে মূলগত ধারণায় মোছিতলালের পাথকা থাকায় তাকে 
আযারিঠিপ পাস্‌ অনগবত বলাও ঠিক নয়। 
এপিকারস্‌ আত্মার পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না! এবং দেহকেই তিনি 
আত্ম! বলে জানতেন। চারটি পাথিব বিঠিন্ন বস্র অণুসমূহের সংযোগে দেহে 
আত্ম! নাখীর় যৌগিক পদার্থের সত হয়__এ মত তিনি পোষণ করতেন। 
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এপিক্যুরস্‌ সমস্ত প্রকার মানসিক স্ৃথকেও দৈহিক ইন্দ্রিয়জ সখ বলে মনে 
করতেন । কিন্ত তিনি বেদনাবিহীন সখের উপাপক | ভোগ্যবস্তকে না পাওয়! 
পর্ষস্ত ক্ষুধার তীব্রতা বেদনামিতঅিত-_-এ তার পূর্বধন্তী শ্বখবাদী দার্শনিক 
আঁরিহিপপাসের কথায় সক্রিয় (৪01৮০ ০1: 0510810'০) সুখবাদ-_কিঞ 
এপিকু্যুরস এটি পছন্দ করতেন না। 1তনি ন্বধার 1নবৃত্তিজনিত অবশ্থাকেই 
অবিমিশ্র স্থখ এবং এই স্থখকেই মাস্ষের একমাত্র কামা বলে মনে করতেন। 
স্থখের অন্তিত্ব অপেক্ষ1 দুঃখের অভাবের উপর তিনি অধিক গুরুত্ব দিতেন। 
এই জগ্ঠই ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পরিমিত ভোঙজ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন । 
মাহষ যাতে বদ্ধি বা বািবকহীন ন] হয়, তাঁর জন্তে তিনি অনেক উপদে* 
দিয়েছেন ; দেহগত প্রেমের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরে।ধী-_-“56হ091 
10)0610017015” [116 701111050101761 06019165 "195 18৮61 00106 
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এপিক্যবসের শিষা লুক্রেসিয়াস অবশ্য দেহগত সম্ভোগকে সমর্থন করেছেন- 
তবে তার মতে এই ভোগ হবে প্যাশন-বজিত। ধর্ম এবং মৃত্যুও এপিক্যুরসেন 
কাছে ভয়াবহ বস্ত। হাঁন অব ও বলেছেন যে, মর্মান্তিক দেহ-ঘন্ত্রণ। সাধারণত 
ক্ষণস্থায়ী, ষর্দি তা দীর্ঘস্থায়ী হয়ও, তাহলে যানসিক শঙ্খলার ছার! সেই 
ব্যথাকে জয় করুতে হুনে। 

বল! বাহুল্য দেহ-আত্ম। সম্পকি'ত মোছিতজালের ধারণার সঙ্গে এাপকু রসের 
বক্তব্যের আংশিক সাদৃশ্ঠ থাকলেও সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নেই। 'খপিকুুরসের 
মতে] কবি দেহগত-প্রেমষের বিরাধা নন বা ব্যক্তিগত জীবনে পরিযিত, 
ভোজনের পক্ষপাতী নন ।৩৬ লুক্রে!সয়ামের মতো ভাবাবেগ-হীন দেহ সূম্ভাগও 
তার কাম্য নয়। 'এপিকু্যুরসের ঘতো। যদিও “শ্বপনপপারী” কাব্যে তিনি 
বিরহের বেদনা অপেক্ষা! মিলনের ম্মতিগিক্ত আগ্রছে বলেছিলেন--'একে ছুঃয়ে 
কাঙ্দ নাই, ছু'য়ে এক ভালেো।'__কিন্তু পরুবঙতা কাব্যে তিনি জালার হুরধ' 
পিপাসার তীব্রতা” “বেদনার হাছাণরব'কে ঘখন স্বীকার করেছেন, তখন 
তার সঙ্গে এপিক্যুরসের “গ্চির হুগ? (96800 15854:6)-এর সাদৃশ্য আছে ব 
যায় না। বেদনাবিহীন সখের জন্যে এপিক্যুরস্‌ যেরূপ জীবকসধারণে সতকতা 
ও বুদ্ধিবৃতিকে সচেতন রাধার কথ! বলেছেনঃ তার সঙ্গে কবির বক্তব্যের 
গুরুতর পার্থক্য। তবে এপিকুযুন্পসের অনেক বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর উক্তিগত 


২৪৪ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


সাদৃশ্ত এবং স্বত্যু-সম্পকিত ধারণায় উভয়ের মিল লক্ষ্য কর] যায়। কিন্ত 
তাই বলে মোহিতলালকে খাটি এপিক্যরস্-পন্থী মনে করাও ঠিক নয়। 

আযরিষ্টিপ পানের মতবাদ পরবতাঁকালে 21970151116 ও 77611606108- 
এ পরিশতি লাভ করেছে। এদের মতে দৈহিক আত্মন্থুখই শ্রেষ্ঠ এবং 
10105806 51585 ৪6. 00110 006965,৩৭ এপিক্যরলের স্থখবাদের 
নীতি পরবর্তীকালে জন সটুপ্নার্ট মিল ও জেরেমি বেস্থামের মধ্যে নতুনভাবে 
“হিতবাদ-এ (061116510190155 ) পরিণতিলাঁভ করেছে । এই মতবাদে 
বাহৃদম্পদ্দের উপাননায় পাখিব উন্নতি এবং ভোগতাস্ত্রিক জীবনযাপনের নির্দেশ 
আছে। তবে এতে ব্যক্তিগত স্থুখকে অধিকাংশ লোকের মঙ্গল চিস্তায় 
( 21521065€ £০9০ 0£ 6126 £0090650 7)1010551) ব্যাপ্ত ক'রে মাহাত্ময- 
ধানের চেষ্টা হয়েছে । বলা বানুল্য এদের কারো সঙ্গেই মোহিতলালের 
জীবনদর্শনের সামীপ্য নেই। সে যাই হোক, কবিধর্মে তিনি চার্বাক, 
আ্যারিস্িপ-পাঁস্‌ বা! এপিকুযু রস্-পন্থী না হলেও এদের বন্ বিচ্ছিন্ন উক্তি বা খণ্ড 
খণ্ড ভাবে অনেক ধারণার সঙ্গে তীর সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করেছি। 
কিন্তু তাই বলে কবির জীবন দর্শনেন্্ মূলে এ সমস্ত দার্শনিক গভীর- 
ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন_-এ সত্য আমরা ম্বীকার করতে পারি না । 
এ সকল দার্শনিকদের গ্রন্থ তার খুব প্রিয় ছিল-__এরূপ প্রমাণও নেই । 
আমাদের বক্তথ্য হল এ সমস্তের মুলে আছে পারস্তের কবি-দাশনিক 
গুমর খৈয়ামের গ্রভাব | আর এও সত্য যে এ সমস্ত গ্রীক দাশনিকদের মতবাদ 
প্রাচীনকাশেই পারস্তে পরিব্যাপ্ত হয়ছিল। তার ফলেই পারস্তের বহু কবিদের 
জীবনদর্শনে তাঁদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায্স। ওমর খেয়াম মোহিতঙলালের খুবই 
প্রি কবি ছিলেন। কাজেই ওমন্ত্র খৈয়ামের সঙ্গে মোহিতলাংলর তুলনামূলক 
ালোচনাকে কিছুতেই পরিহার কর! যায় না । 

পারস্তের নিশাপুর গ্রামের ওমরখৈয়াম৩৮ অসাধারণ পণ্ডিত মনীষী ছিজেন। 
সর্বশান্ধে বুৎপন্ন ওমর জগত্-রহস্তোব্র উদঘ।টন করতে ন! পেরে হস্াাশচিত্তে 
কাব্যর্চায় আত্মনিয়োগ কপ্পেন বলে জনশ্রতি আছে । কবি ছিসেবে সমকালে 
ওমর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। তিনি ভংকাল-গ্রচলিত 
ধর্মমতকে মানতেন ন। বলে অনেকের নিকট বিরাগভাঁজন হয়েছিলেন । 

চারাক-মতাহুবতাঁ, এপিক্যুরস-পন্থী, জড়বাদী ও দেহাত্ববাদী বলে ওমর 
খৈয়ামের যে পরিচয় অনেকের জ্ঞাত ছিল, ফরাঁনী লেখক মশিয়ে' নিকোলা 
( বৈ100185) তা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়ে 
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বলেছেন যে স্থরা ও সাকীর বূপকের মধ্য দিয়ে ওমর অবপের সন্ধান করেছেন। 
এ'র মতে পরবর্তীকালেন হাফিজ প্রভৃতি অরূপ সন্ধানী কবিদেরও ওমর ছিলেন 
আদি গুরু । ইংরেজ কবি ফিটুজেরান্ড কিন্ত মশিক্ে' নিকোলার ওমর-সম্পকিত 
মতবাদকে গ্রহণ করেন নি। তিনি তার অনূদিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে 
অধ্যাপক কাউয়েল সাছেবেব মতের আলোকে বোঝাতে চেয়েছেন ষে শ্ত্রীক 
শিক্ষা, সভ্যত] ও গ্রীকদর্শনের শ্রাভাব ওমবের মনের উপর গভীরভাবে প্রভাব 
বিস্তার করেছিল । লুক্রেসিয়াসের মতো ওমর যুক্তিহীন অসারধর্ম ও মিথ্যা 
অহ্ছশীলনের ভণ্ডামি সন্থ করেন নি। যথার্থ সত্যসন্ধানীর মতে' তিনি এ সমস্ত 
কপটাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন । 

দীর্ঘকাল ওমরের কবিপরিচয় লোকলোচনের অস্তরালে ছিল। ইংরেজ- 
কবি ফিটুজেরান্ডেক্র অমর অন্বাদ ওমরকে নম্মরণীয় করেছে। উনিশ শছ্কেব 
এই ইংরেজ কবি, ওমরের রুবাইতগুলির অ্ুবাদকালে হ্বীয় যুগের অতৃপ্তি ও 
যন্ত্রণার হৃরকে হয়তো! অজ্ঞাতপারেই সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন সে খাই 
হোক, আজ ফিট্জেরান্ডের চোখেই জগৎ একরুপ ওমরকে দেখতে অভ্যন্জ ' 
মোহিতলালও ফিট্জেরান্ডেক আলোকেই ওমরের কাব্যদটশন উপলব্ষি 
করেছিলেন । ওমরের এই অনুবাদ তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল ৩২ কবির 
পিতাও ছিলেন ওমরের ভক্ত পিতার এই ওমর-গ্রীতি অল্প [য়ন থেকেই 
তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফিটজেরান্ড অনুর্দিত ওমরের জীবনদর্শন 
তাই নানাভাবে তার কাব্যে লক্ষণীয় হয়েছে ।৪০ তৎসত্বেও আমর! মনে 
করি, ফিট্জেরান্ডের ওমরকেও শেষ পর্থস্ত কবি অতিক্রম করেছেন। ওমরে 
যা ছিল অপূর্ণ, মৌহিতলালে তা-ই ফেন পূর্ণতার পথে অনেকখানি অগ্রসর । 

দুই কবির তুলনামূলক আলোচনায় আমরা ব্তে পারি যে ছু'জনেই 
স্থপপ্ডিত, স্থুরসিক ও মাঙ্গিতকচি । নারীর দেহ-বর্ণনায় উভয়েরই সংযম বা 
শালীনতা শোভনািরাম। ছু'জনেই বলিষ্ঠ ও বরিষ্ঠ স্বাধীন চিন্তার 
অধিকারী । ছু'জনেই প্রচলিত ধর্মের গৌড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কারকে আক্রমণ 
কবেছেন। যতদিন আছে, পান ক'রে নাও--কারণ একবার গেলে আর 
ফিরে আনার সম্ভাবনা নেই ;$ ভোগ ভিন্ন জীবনের সার্থকত। নেই; ভোগও 
সকলের ভাগ্যে নেই-_ প্রভৃতি ওমরের উক্তির সঙ্গে স্বপনপসাঁরী'র ভোগবাদী 
কবির সগোত্রত। অতিশয় স্পষ্ট | কিংবা গুমরের £ 

(ক) “আজ আমি আছি ঘবে জগৎ-চষকে 
প্রাণপণে প্রাণ ভরি করি সুরাপান।” (পাস্ক, ২৭ অক্ষয় বড়াল অনূদিত) 


গত 


(খ) 


(গ) 


() 


মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানন 


“ঢাল তবে, ঢাল স্থরা, ঢাল হর্দি ভরি, 
চরণ মীর তব উঠক গুঞ্জরী। 
প্রেয়সীনিচোল কবি হাসি হাসি চাও-_ 
প্রেম হোক্‌ বিশ্বব্যাপী আপন বিনম্মরি |” 
( পান্থ, ৩০ অক্ষয় বড়াল অনৃদ্দিত ) 

“সত্য শুধু বর্তমান, অসত্য সকলি 
শুধু স্থধা, সধাপান স্থুধু তুমি সং” । 

(পান্থ, ২৯ &) 
“অস্থির গোঁলকে এই কেহ নহে স্থির 
হজমের শিরে শিরে বেদনা গভীর |” 

( পান্থ, ৪* এ) 


প্রভৃতি ওমরের উক্তির সজে আমাদের পূর্বে উদ্ধৃত বনু উক্তির সাদৃশ্য 
লক্ষণীয় । জীবনের আশাভঙ্গ, নৈরাশ্ত ও বেদনা সত্বেও মোহিতলাল এবং 
ওমর দু'জনের মধ্যেই জীবনপ্রেমের গভীরতা কোথাও মন্দীভূত্ত নয়। ছুঃখের 
মহিম1 ওমরের মতো। তিনিও অস্ুভব করেছিলেন । 


“হৃদয় দুর্বছ অতি নছি আশাহীন 
দুঃখের সোপান বাছি উঠি দন দিন ।, 
(পান্থ, ৬৯ এ ), 


ওমরের জীবনপ্রেম গ দেহ-প্রীত্তিৰ নঙ্গে মিল এই অ'শে সহঙ্জেই চোখে 


শড়ে। 


“থাক তর্ক, ঢালো সুরা? সাব পাশায় 
প্রতি ক্ষেপে পরাজিত, আশার আশায় 
তবু খেলি প্রতিদিন সর্বন্ব হারায়ে । 
দেছে নয়, মত আমি দেহের নেশায় 1৮ 
( পান্থ, ৬৮ এ ) 


যৌবন-অপগমে মোহিতলালের মতো ওমব্রের বিষপ্নতাও কম নয় । 


“হে আত্মা এ ভগ্নর্দেহে কি ভূঙ্িবে আর ? 
এখনে। কি আছে আশা মময় তোমার । 
ষে ফুল শুকায়্ে গেছে, সে কি পুন ফুটে-_ 
জগতে বসন্ত কু আলে শতবার ?” 
(পান্থ, ৭* এ) 
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নশ্বরতার বেন ওমর ও মোছিতলাল ছু'জনকেই সমভাবে চঞ্চল করেছে । 


“7166 ৪5 2. [0001 00 1১101) 1 00170 00 69 3 
77166 ৪5 ৪ ৬61] 75856 18101) ] 00010 1100 ৪৪০ 3 
50709611606 ৪117 9%10116 01700 2100 10০6 
[10012 5561060---8170 0012 110 17001:5 0£ 1071066 21700. 116. 
(5501, ৪058৮ 06 0018: 117855810, 710261591) 
ভোগে যে তৃপ্তি নেই, তা ষ ক্ষণিকের সে-ভাবনা ওমরেরও কিছু অল্প নয়। 


“[ 00100 006 55৪61, 00826 10 ঢ0£1056 
/১01001800] 91052: 01০6 010. 1156, 
4৯100 70275770916) 800 0112 50910 1.1 ] 1015960 
[70৬ 0081)5 19525 00101) 10 02156-8100. 0156?” 
(১৬, 7২0586 06 07381 চ17255810, 5165819810) 


পরলোক সম্পর্কে ওমরের মতো মোহিতলালও সংশক়াৰ্িত ছিলেন। 
তবে ন্মরের মতো তান কি অদৃষ্টবাদী নন। অদৃশ্য লেখনী মান্ষের 
ভাগ্যের হিসেব লিখে চলেছে-_-খান্ুষের ধর্মজ্ান বা চোখের জল সেই লিপি 
মোছাতে পারে না বলে ওমর মনে করতেন। অপরপঞ্গে মোহিতলাল ছিলেন 
পৌক্ষবার্দী। মাম্ষকে স্বভাব-হছূর্বল জেনেও তান শানষকে অদৃষ্টের হস্তে 
ক্রীড়নকরূপে ভাবতে পারেন নি। কব ও চিরস্তন রহুস্ত-উদঘ|টনে বিফল হচ্গে 
.লাকেশ্বরের স্বণ-প্রকৃতি অন্বেঘণের ব্যাকুলতায় চিত্ত-প্রধাহে কাতর ওমর যে 
চতুষ্পদীপগ্ুলি রচন1 ক'রে গেছেন এবং ফিট্জেরান্ডের অঙ্থবাদের ভিতর দিয়ে 
গেগুগিকে আমরা ধেভাবে পাচ্ছি, তাতে ওমরের চিত্রের আংখয় ও জীবম- 
£জঞ্জাসা স্প্টভাবেই লক্ষাগোচর | টামৈক্কসর্বন্থ দীবনরদে আত্মনিমজ্জনেও 
পরিপুর্ণ স্থখ বাঁ শাস্তি যে পাওয়া যায় না-_এ সত্য ওমরের কাব্যে মাঝে 
মাঝে উকি দিয়েছে । আর এইখানেই তার ঠিত্তে ছন্দ। ওমর এই দন্দ 
থেকে কোনোদিনই মুক্তিলাভ করতে পারেন নি। অপর পক্ষে মোহিতলাল 
ট্র ছন্দের মধ্যে পতিত হয়েও ছন্বঘুক্তির ইঙ্গিত পেয়েছেন। ভারতীয় কবি 
বলেই কিংব। রক্তগত প্রকৃতিতে তান্ত্রিকত। নিহিত থাকার হুয়তে। কবির 
পক্ষে জ্যোতির্সয় অধ্যাত্বজগতের আলো জীবন-জাহবীর তটে বসে দেখা 
সম্ভব হয়েছে। পাশ্চাত্যের ফিট্জেরান্ডের রতীন চশমায় ওমরের কাব্যে 
সেই আলোর আভাস পরিশ্ফুট হয় নি। সে যাই হোক, ওমরের 
জীবনদর্শনের সঙ্গে বহুলাংশে মিল থাকলেও মোছিতলাপের তোগবাধ- 
বিষয়ক,ধারণা আরও অনেক জটিল ও চিত-ঘন্ব-অতিক্রমণের আভামে আরও 


২৯৮ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


কতকট! চিস্তার দিক দিয়ে পরিণত । এমন ক্রমপরিণতির স্বাক্ষরাস্কিত 
হওয়ার জন্ মোহিতলালকে আমর আগ্যস্ত খাটি ভোগবাদী কবিরূপে আখ্যাত 
করতে পারি নি। ভোগবারদের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জ্জানিয়েও স্বীয় 
ত্বভাবধর্ষবশে কবি যে অবিমিশ্র ভোগবাদীদের দলভৃক্ত হতে পারলেন না-_ 
আমর সবিস্তারে তা আলোচনা করেছি । এই বিষয়ে কবির একটি নিজস্ব 
উক্তি উদ্ধার করলে আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন মিলবে। 

“কিন্ত আমার উপায় কি? আমি মায়াবাঁদীও নই, চার্বাকপস্থীও নই... 
অথচ আধুনিক বৃছস্পতি মহামুনি চার্বাকের বিশ্তুদ্ধ কামবুদ্ধির ভোগবাদেও 
আস্থাস্থাপন করিতে পারিনা! তাহার কারণ, মাঙ্ছষের দেহাভিমানকেই আমি 
মানবীয় সভার সবটুকু বলিয়া বিশ্বাস করিতে অক্ষম-_ভিতর হইতে আর 
একট কি খবরদার বলিষ। ওঠে, বাক্য ও তর্কের গোঁজামিল দিয়া তাহাকে 
থাঁমাইয়৷ রাখা আমার পক্ষে দু্ধর ।”৪১ 

মোহিতলাল যে মানুষের “দেছাভিমান'কে “মানবীয় সত্তার জ্বট্রকু মনে 
করেন না, অর্থাৎ তিনি থে ভোগকেই পুরুষার্থ বলে ভাবতে অনিচ্ছুক - উপরের 
কথাগুলিতে তার স্পষ্ট গ্রমাণ আছে। “চার্বাকের বিশ্তুদ্ধ কামবুদ্ধির ভোগবাদে? 
হাস্থা স্থাপন করতে গেলেই তার অস্তরাত্ম! বিদ্রোহ করে- অর্থাৎ তার 
চ্চোগ-ভাবনার দ্বন্্টি প্রবল হয়ে ওঠে__আর তখনই ভোগের অতীতলোকে 
যাত্রার জন্তে তার মন উতলা হয়। মোছিতলাল জীবনকে গভীর ভাবেই. 
ভালবেমেছেন--জগতের প্রতিও তার স্থনিবিড় মমত্ব। জীবনের কক্ষে কক্ছে 
পরিভ্রমণ করতে করতে তিনি শেষ পর্যস্ত জীবনাতীতেরও মৃদু ও অস্ফুট চরণধবনি 
শুনেছেন । ভোগকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যেই তার মন শ্বাচ্ছন্দা লাভ 
করে নি। অথচ তিনি একথাও বলেন নি ষে জীবনাতীতই একমাত্র সত্য-_ 
জীবন নিরর্থক। জীবন পথ-পরিক্রমার ভিতর দিয়েই তাঁর অধ্যাত্ম-অন্রভব। 
তার কাছে তাই আগে জীবন ও পরে জীবনাতীত। এই হিসাবে তীকে 
ভোগবাদী কবির পরিবর্তে জীবনবাদী কবি বলাই অধিকতর সঙ্গত। 
দেহবাদনির্ভরর ভোগবাদযূলক কবিতার পরিচয়শেষে আমাদের এ কথাই 
মনে হয়েছে । 

সর্বশেষে জার্মান দারশনিক হেগেলের ছন্ব-সমন্বয্ পদ্ধতির আলোকে 
জীবনবাদী কবির দিকে একবার চেয়ে এই অধ্যায়ের ালোচনা শেষ করব। 
হেগেলের ছুরহ-জটিল তত্বের গভীরে প্রবেশ না ক'রেও বল! যেতে পারে ষে 
যে-কোনো চিন্তাশীল মানুষের যে-কোনো নুক্-গভীর ও স্থায়ী কোনো একটি 


ভোগভাবনা ২৪৯ 


চিন্তার মূলে তার ছন্দ-সমনবয় প্রক্রিয়ার মতাটি নিহিত। আমরা পূর্বে হেগেল- 
কথিত এই দার্শনিক মতবাদের পরিচয় দিয়েছি (দ্রঃ অধ্যায় দ্বিতীয় )। সেই 
হিসেবে জীবনবাদ্দী কবির স্বপনপসারী” পর্যস্ত ভোগবাদ-অন্গুভবে কবিচিত্তের 
সাম্যাবস্থা ) এই পর্যস্ত তার যন সম্পূর্ণরূপে নিদ্বন্থ। ভোগের জানন্দে এ- 
পর্বস্ত কবিপ্রাণে প্রসন্নতার হুর । ভোগ সম্পকিত কবির এই একদেশীয় জান 
যেন হেগেল-বণিত “নয়” ব1 স্থাপন। (16515 )। “বিম্মরূণী'তে ভোগমহিমা- 
বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে কবিমনে অতৃপ্তিব স্থত্রে ঘে বিরোধের শ্ছচন]1 ও ক্রম-দান্দ্রীভবন 
_-তা যেন এ ভোগেবই বিরোধী-জ্ঞান বা বৈষম্যের শবস্থা। একে হেগেলের 
ভাষায় “প্রতিনয়” ব1 প্রতিস্থাপন (47)01006515 ) বলা চলে । আর 'ম্মরগরল'এ 
সর্বত্র না হলেও মাঝে মাঝে এ ভোগসীমা অতিক্রম ক'রে অধ্যাত-রাজ্যের 
আলোকাভানে কবিহদপ্রে পুনরায় “ষ নি্ধন্্ সমন্বয়ের অবস্থা-_-তাতে এ ছুই 
পরস্পর-বিরোধী জ্ঞানের সামগ্রন্, সমন্বয় বা সংস্থাপন! (55150106519 )। 
কবির কাব্যে যে কয়েকটি মূল প্রবণতাকে আমর! পূর্বে 'ন্সসরণ করেছি, 
তার অধিকাংশই ঠিক এই পথেই সামগ্ুন্ম খুঁজেছে। অবশ্য একটি নৃতনতর 
ভাবনা-_-জাতির আত্মহননের হশ্চিন্ত| চিত্তে সমুর্দিত হয়ে তাকে এ সমন্বয়" 
রাজোর ছ্বারদেশ থেকে ঘে চিরনির্বাপিত করেছে--তা বিশদভাবে 
দেখাবার চেষ্টা করেছি। মোহিতলালের কাব্যসাধন। খগ্ডিত। তার কাব্যে 
সম্ময়ের ইঙ্গিতমাত্রই আছে-_তার পূর্ণ রিচয় নেই। বিখ্যাত ইংরেজ 
সমালোচক মিভলটন মারি বলেছেশ--7002 0015 0096 13 70 &, 
10)5010 ) (0176610191961017 01 01) 13)53015 13 1070 2150 11) 10961£ 
101 1110, 172 19 2. 0061) 9.17091561) ৪: 75562161) 2:068:0617৪২ 
অন্তরের গভীরে খদ্বয-সত্যোপব্ধির ফলে মিষ্টিকের চিত্ত ষেরূপ সর্বদন্দমুক্ত 
হয়-_তেমন মনোভাব কবিদের নিকট আশা করা অন্তায়। কিন্তু তৎসব্বেও 
আমর! বলব মোহিতলালের ভোগবাদবিষয়ক চিন্তার বিবর্তন-পথটি সহজ ও 
স্রচিহ্িত নয়। কবির ব্যক্তিগত অভিমান, অতিরিক্ত পাঙিত্োর ভারে 
একইকালে নাঁনান্ূপ পরম্পব-বিবোধী ভাবনার উদয়, কবিমনের ছ্বিধা-- 
প্রভৃতি তার চি্তাপথ-বাত্তরায় অস্তপ্নায় হয়ে আছে। সকল অস্তরায়ের অস্তরালেও 
আমাদের এই সাবধানী বিশ্লেষণে যথার্থ সত্য উদঘাটিত্ত হয়েছে কিন। স্থধীজন 
বিচার করবেন। 


১৪ 


২১৪ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমাঁনস 
উল্লেখপঞ্জী 


১ মোহিতলাল সম্পর্কে এই বিশেষণটি অচিস্তাকুমার সেনগুপ্তের | তিনি লিখেছেন, “এক 
কথায় তিনি (মোহিতলাল ) ছিলেন আধুনিকোত্ধম।” “কল্লোল যুগ” (২য় সংস্করণ, পৃঃ ১১) 

২ ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক" শ্রন্থের 'মোহিতলালের কবিমানস” 
প্রবন্ধ ও ডঃ হরপ্রসা« মিজ্রেব 'কবিতার বিচিত্রকথা' পৃঃ ৩৪১ দ্রষ্টবয। 

৩ “মরগরল' কাবের ভূমিকা মোহিতলাল মজুমদার | 

৪ 'ল্মরগরল'-এর ভূমিকার এ সম্পর্কে মোহিতগ্ালগ্রদত্ত ই্গতকে ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
অনেকখানি বিশদ করেছেন ভার “কৰি মোহিতলাল' প্রবন্ধে ( শনিবারের চিঠি, ১৩৫৭ ভাদ্র )। 

 মোহিতলাল তাঁর 'জীবন-জিজ্ঞাসা, (১ম সং ১৩৫৮ আবাঢ়) গ্রন্থের “মনমন্্মর অংশে 
'জীবনধর্পের কথায় লিখেছেন-_-'এই কামই প্রেমের জন্মদাতা ! কিন্তু শুধুই আকাঙ্জা নর_-ওই 
প্রবৃত্তির বেগ, ওই লুটিবার শক্তি চাই; কামনার সঙ্গে খুব বড় কল্পনার যোগ চাই-_নহিলে, 
শত্তিস্থীন কামনার মত অভিণাপ আর কি আছে ?' পৃঃ ২৩৮ 

৬ 'জীবন-লিজ্ঞাস।” ( জীবমধন্ম ) পঃ ২৩৮ 

৭ 'জীবনজিজ্ঞাসা গ্রন্থের 'জীবনকাব)' অংশের 'ব্যর্থ জীবন' প্রবন্ধ পৃঃ ১৯৫ 

৮ “অধর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি” ( ১ম সং পুঃ ১৯৭) গ্রন্থের লেখক নারায়ণচন্জ্র ভট্টাচার্য “কাম 
শবটি বিভিন্ন যুগে কি কি অর্থে প্রধুক্ত হয়েছে তার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন । 

* প্রীমত্তগবদগীতা-বিভূতিষোগ--প্লোক ২৮ 

৯* তন্ত্রশান্ত্রের একটি প্রধান কথ।। *তস্কের আলো, (১ম সং) খ্রস্থের লেখক মহেন্দ্রদাথ 
সরকার এবং “তন্ত্র পরিচয়" (১ম সং )-এর লেখক হৃথময় শাস্ত্রী তাদের গ্রন্থে গ্লোকটি বহুবার 
প্রয়োগ করেছেন । “বাংলার নবযুগ' (১৮৭৯ শকাব্দ, পৃঃ ৫৬ ) গ্রন্থে মোহিতলালও শ্লোকটি উদ্ধত 
ক'য়ে তস্ত্রের আলোকে তার বন্তব/কে বিশদ করেছেন । 

১১ তন্ত্রের দু'খানি গ্রন্থ মোহিতলালের খুব প্রিয় ছিল। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
'তন্্াতিলাষের সাধুসঙ্গ' এবং আর্থার আযভালন সাহেব সম্পাদিত 1108 9620006 706 | 
'বিল্মরণীর' কালে এই শেষোক্ত গ্রন্থটি তিনি যে খুব বেশী পড়তেন তার প্রমাণ পেয়োছ প্রত্যক্ষদর্শী 
অধ্যাপক মথুরেজ্রনাথ নন্দির যুখে। তাছাড়া 'বিশ্মরণী'র অনেকগুলি কৰিতাতেও নে প্রমাণ 
আছে। মোহিতলাল নিজেও কজন তান্ত্রিক সন্র্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কিরূপ অভিভূত 
হয়েছিলেন সে কথ! উল্লেখ করেছেন 'শ্রীকাস্তের শরৎচন্্র' নামক গ্রন্থে । দ্গেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
রচিত 'অভয়ের কথা" গ্রন্থটির সম্পানাকালে তার 'পাঠসঙ্গিনী টাকা” লেখবার সময় কুণ্ডলিনী 
শক্তিকে বোঝাতে গিয়ে তিনি প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে উদ্ধতি দিয়েছেন-_পৃঃ ২৭১-৭২। 
আবার “বাংলার নবধুগ' গ্রন্থে মোহিতলাল আর্থার আ্যান্ভালন সাহেবের সম্পীদিত “108 
3০081) [১06 থেকে উদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। বাংলার নব্যুগ'' ভন্জতত্ব বোঝাতে 
গিয়ে তিনি বলেছেন-_-"তথাপি ইহার ষে সত্য, তাহাও সনাতন, তাহার প্রমাখ ইহার বিশিষ্ট 
সাধন পদ্ধতি যেমনই হৌক,_ইহার এ তত্ব আজিকার মানবধধ্মবাদের মধ্যেও উকি দিতেছে; 
কেবল সাধনার পদ্ধতিটাই মাধুনিং জীবনের উপযোগী করিয়! লইতে হইবে । জীবনের 
কিছুকেই বর্জন নয়, গ্রহণ করিবার যে আকৃতি--এই দেহটা যে কোন অর্থে ই অণুচি নয়, ভোগের 


ভোগভাবনা ২১১ 


অধিকার যে একটি। বড় অধিকার, মানুষের প্রাণের দেই নূতন অনুভূতি। ইহাতে শুধুই অনুমোদন 
নয়, একটা বড় তত্বের আত্রয় গাইতেছে।” আযভালন সাহেবের গ্রন্থ থেকে যে উদ্ভিটি 
কবি 'বাংলার নবধুগ' গ্রন্থে বাবহার করেছেন, আমর! মিলিয়ে দেখেছি, ত। এ গ্রন্থের 
11000608:661081 108818 01 ০8৯, এই অধ্যায়ে: ২৯১-৯২ পৃঃ আছে। গ্রন্থটির নাম--:10 
960767060 201) 19806 06 98/-0109505 17010805800 09000 180. 
0108108 :--11810818060. 10010 608 13%091010 সয়] 1650৫008100, 8100. 0000067)- 
৮ 0 4৮00৮ 459100, 


১২ এই তন্ততব্বের পাঁরচয় 'বাংলার নবধুগ' গ্রন্থে মোহিতলাল আধুনিক যুগোপযোগী ক'রে 
ব্যাখ্যা করেছেন। ১১ নং এ ত্রষ্টব্য। 
১৩ 'জীবন-জিজ্ঞাসা? গ্রন্থের 'জীবনকাবোর' অন্তর্গত 'ব্যর্থগীবন' প্রবন্ধ পৃঃ ১৯৫ 
১৪ ১৩১৫ বঙ্গাব্দের চৈত্রদংখ্যা মানসী” পত্রিকার মোহিতলালের লেখ।--'গী স্ভ মোপাম1,- 
প্রবন্ধ | 
১৫ মোহিতলাল গছ ও কবিতার বহুস্থলেই সোপেনছাওয়ারের প্রতি শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন করেছেম। 
“বিশ্মরণী'র 'পান্' কবিতাটি তে দার্শনিক সন্ন্যাসী সোপেনহাওয়ারের উদ্দেশে লিখিত। “জীনন- 
জিজ্ঞাদা'র কবিত। ও বৈরাগা' প্রবন্ধে :দাপেনহাওয়ারের প্রসঙ্গ আছে--পৃঃ ৩*। এছাড়া “বিদেশী 
প্রবন্ধদঞ্চযন' নামক শ্বীর গ্রন্ে তিনি দোগেনহাওয়ারের ইংরেজি অনুদ্দিত ছুটি মূল্যবান প্রবন্ধের 
বঙ্গানুবাদ করেছেন৷ এই প্রবন্ধ দুটি---্রন্থরচনা ও রচনারীতি' এবং “প্রেমের গৃঢ়তত্ব' । লেখিকা 
7১9001£ [01:0৮9-এর [9898৪ 01 901)0981)9097 নামক ইংরেজি অনুদিত গ্রন্থ থেকে কৰি 
কর্তৃক বাঙল। ভাষায় অনুবাদিত। 
১৬ রামেন্ত্র রচনাবলীর (সাহিতাপরিষৎ সং) অন্তর্গত “জিজ্ঞাসা গ্রন্থের “নুথ না ছ'খ 
প্রবন্ধ পৃঃ ১৫৩। 
১৭ 8676800 10088911-এর “17180 01 7 ০8৮৪20 01011080075" গ্রন্থের (6 
10070888101) 1960) 0110796101)8067-এর আলোচনায় রাসেলের উদ্ধত মন্তব্য পৃঃ ৭৮৩-৮৪ 
১৮ “অক্ষয়কুমার বড়া গ্রন্থাবলী'তে (মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত ১ম সং) ভূমিকায় সুরেশচন্ত 
সমাজপতির উদ্ধত মন্তব্য। 
১৯ ১৩২৯ বঙ্গবাণী' ভা সংখ্যার লেখক পাচকডি বন্দ্যোপাধায়ের 'দেহভত্ব' গ্রবন্ধ। 
»* মনোযোগ সহকারে মোহিতলালের এ সমস্ত গ্রন্থ-পাঠের কথ মথুরেন্দ্রমাথ নান্দ ও 
অধ্যাপক তারাচরণ বন্থর মুখে শুনেছি । 
২১ মোহিতলালের স্বরচিত “ছুঃখের দ্বরূপ' প্রবন্ধ__“পনিবারের চিঠি” ১৩৩৪ চৈত্র । 
২২ 'প্রবাসী' (পুস্তক সমালোচন! ) ১৩৩৪ আযাঢ--ডঃ সুশীলকুমার দে । 
২৩ “জীবন-জিজ্ঞানা? গ্রন্থের “অতিপুরাতন কথ।' প্রবন্ধ । 
২৪ “জীবনজিজ্ঞাস।” গ্রন্থের 'অভয়ের কথা'' প্রন্থ-সমালোচন। | 
২৫ শশ্রীকাস্তের শরৎচন্ত্' 'বঙ্গরর্শন' অষ্টম সংখ্য! ফান্ধন ১৩৫৪ । 
২৬ মোহিতলাল তার “বাংলা ও বাঙালী” গ্রন্থের “বাঙালীর মাভুগুজু!' শীর্ধক প্রবন্ধে 
লিথেছেন--“'ওই পর্বীরূপা নারীও প্রচ্ছন্ন মাতৃরূপা- প্রকৃতি একাধারে শাসছ্িত্রী ও পালক্গিত্রী 
এবং শেষ গর্যস্ত তাহার যাতৃমুত্তিই যেন মূল প্রকৃতি মুগ্তি। এ রহন্ত সাই হুরবগাহ, তত্তরশান্্ে 


২১২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানন 


ইহার ব্যাখ্যা থাকিতে পারে, বিস্ত তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে ন। তথাপি গত্ীর মধ্যেও 
যে সেই ম! লুকাইয়া আছেন এবং যাহাকে দাম্পতাপ্রেম বলে তাহাতে পুরুষের প্রতি নারীর এক 
অপূর্ব স্বেহ যে উছলিয়া ওঠে ইহা সত্য। এমন ঘটনা আর কোথাও না হোক, আমাদের 
বাঙালীজীবনে নিতাই লক্ষা করা যায়। সেখানে নারীর প্রেম যেন এরপ ন্নেহেরই নামাস্তর মাত্র ।" 
--পৃঃ ১৮৩ 

২৭ 279860067৮0 1505৩ 10 শ87081018 1016918609, (186 1001810109 7. 86) 
[9 10০ 08101] 02088 106. 

২৮ “চার্বাক' শব্দের উৎপত্তি রহস্তাবৃত। কেহ কেহ বলেন যে প্রাচীনকালে চার্বাক নামে 
জনৈক ধধি ছিলেন, তিনি জড়বাদের প্রতিষ্ঠা করেন। আবার কেহ কেহ বক্ষেন যে চর্বণ অর্থে চর্ব 
ধাতু হইতে চার্বাক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এবং জড়বাদীরা খান্ত ও পেয় বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত 
বলিয়। তাহাদিগকে চাবাক বল! হয়, অথব! তাহাদের কথাগুলি ঝড় হুচ্ছর ও মনোহর । (চারু 
বাক্‌) বলি! তাহাদিগকে চার্বাক নাম দেওয় হইয়াছে” (ভারতীয় ও পাশ্চাত্যদর্শন। কঃ 
বিশ্ববি্ভালর-সং ১৯১৯ )--সতীশচন্জ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ২০-২১ 

২৯ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিভ “অভয়ের কথ? গ্রন্থের মোহিতলালকৃত পাঠসজি নীটীকা 
স্্পুঃ ৩৮ 

৩* 'সংস্কিত সাহিত্োর বপরেথা,--ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য । পৃঃ ১৯৬ 

৩১417186015 01 1270110901)7057 5 18085856100 2700 76৪1610) ৬০01 1, 150107191 
00810 2 01081707817) 97589111181) 90071810109105 0818 130--137. 

৩২ 'জীবন-জিজ্ঞানা--“অতিপুরাতন কথ।' প্রবন্ধ-_-মোহিতলাল মজুমদার । 

৩৬ 50010091])168 01 10670109+ (36501099100 17016101) ) 0159) 51,917. 13. 
0178663166. 7866 15]. 

৩৪ *71860£: 0? ড768661) 00110801000 (0100 0001:68817) )--759 206 
0881) ৬17, 13. 1398611, 

৩৫ [)0১, 100. 100, 72806 268. 

৩৬ কবির বিশিষ্ট আত্মীয় শ্রীসনৎকুমার গু এবং বদ্ধুদের মুখে শুনেছি তিনি অত্যন্ত 
ভোজনরসিক ব্যক্তি ছিলেন। 

৩৭ ০001700110169 01 1601098+ ( শ65610696106) 15016100)--8 5513, 08855551166. 
17289 155 

৩৮ |, (3, 31008 ভার 41166715815 71960 01 57818, নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় 
খণ্ডের ২৪৬ পৃষ্ঠায় ওমরের যে এতিহ'সিক পরিচয় দিয়েছেন তারই আলোকে এনসাইক্লোপেডিয়া 
ব্রিটানিকায় ( ₹০] 10, 1989 785 ) লিখিত আছে-_ 

07078: 70179558709 (09101590000 011) 4001150 40208৮ 100 10280012017 
(109587) ) 006 01886 7967:81810, 209020670896101907, 9901:01001761) 2596 00168 
8100. 8070757096196) 100 061160. 126 01016009৮ 207935870, (809 6601-709168 ) 
10086 11061517020 1319 1801068 61806) 199 1১010 10) 02089] [181081007, ৮1)579 
106 15 8810 60 1085 0160 11) 4, 7, 617, (&৭ 70, 1199) 
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৩৯ মোহিতলাল, তার 'সাহিত্যকথা নামক শ্রস্থের (২য় সং) 'রস ও রূপ" প্রবন্ধে লিখেছেন-- 
“অনুযা? করিতে হইলে ফিটুজিরান্ডের ইংরেজি হইতেই করিতে হইবে, ধিনি তাহা! করিবেন না 
তিনি পাণ্ডত্য প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্ত রচনায় রসসঞ্চার করিতে পারিবেন না” পৃঃ ৭*। 
মোহিতলাল যে কিট্জিরান্ডের চোখেই ওমরকে দেখেছিলেন এই প্রবন্ধে তারও প্রমাণ আছে। 

৪* কবি অক্ষয়কুমার বড়াল ওমরের রোবাইতগুলির যে বঙ্গানুবাদ? করেন, অল্প বয়সে 
মোহিতলালের সেগুলি খুবই প্রিয় ছিল। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার 'মানসী'তে 'জ্যোতিধিদ 
কবি ওমর ধৈয়াম' এর সম্বন্ধে তিনি যে আলোচন1 করেন তাতে ওমরের রোবাইতগুলির যে সমস্ত 
উদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলির সমন্তই অক্ষয়কুমার বড়াল কৃত অনুবাদ। এই অস্তাই 
আমর] বড়াল-কবির অনেকগুলি অনুবাদের আলোকে ওমরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। 

৪১ 'জীবন-জিজাসা'--গ্রন্থের অন্তর্গত 'অতি পুরাতন কথ? প্রবন্ধ। পৃঃ ১৩৫ 

৪২ 16868 8100 71986806876, (6৮ 10007698100, 1961) 72826 02) 01091) 
৬11) 01160019600 1105, 


চতুর্থ অনধ্যাস্ত 
অনুদিত কাব্যবিচারণ! 


অঙ্গবাদ কবিতার অজশ্রতায় লোককাস্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রগিছি 
সর্জনবিদিত। মোহছিতলালের অন্থ্বাদ্-কবিতার পংখ্য। সত্যেন্্রনাথের মতো। 
অসংখা নয়। তার মৌলিক কবিতাগুলি কাব্যগুণে উৎকই হলেও সংখ্যায় অল্প। 
তার অন্থবাদ ও মৌলিক উভয় শ্রেণীর কবিতার তুলনা করলে কিন্তু অস্্বাদ- 
কবিতার সংখ্। নিতান্ত অল্প মনে হয় না। মোহিতলালের এ-গ্রেণীর কবিতা 
থে পর্যস্ত সম্পূর্ণ অনালোচিত।১ তার কবিমানসকে সম্ক্রুূপে উপলব্ধি করতে 
গেলে অন্বাদ-কাব্যেরও বিশদ আলোচনা! প্রয়োজন । এইজন্ত এই পৃথক 
অধ্যায়ে অন্ুবাদ-কবিতাবলীর বিচার-বিষণে করা হল । 

মোছিতলালের পূর্বে ও সমকালে সাহিত্যের এই বিভাগটির অন্ুশীলন-ধার! 
অব্যাহত ছিল।২ িজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রিয়নাথ দেন, বলদেব পালিত এখং 
সত্যেন্্রনাথ দত্ত এই বিভাগে বেশ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে 
সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন মোছিতলালের সর্বাপেক্ষা! প্রিয় কবি।৩ সতোন্দ্রন।থের 
অসংখ্য ও বিচিন্ত্র অন্ুবাদ-কবিতার অন্তরালে তিনি একটি মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য 
করেছিলেন । সে উদ্দেশ্য হল--মাতৃভাষাকে অর্বতোভাবে নম্বদ্ধ করার এক 
দুর্দমনীয় বাসন1। আমাদের বিশ্বাস, এ-শ্রেণীর কবিতা রচনার প্রাথমিক 
প্রেরপাটুক তিনি প্রিয় কবি সত্যেন্্রনাথের নিকট পেয়ে থাকলেও 
শক্তিবৈভবে এবং স্ৃষ্টিসাফল্যে তার কৃতিত্ব অনেক বেশী। বাওল| সাহিত্যের 
এই বিভাগটির পু্িসাধনে তার উদ্দেশ্ত ও অভিপ্রায় গৃঢ়তর তাৎপর্ষে মণ্তডিত 
হয়েছে। সেইজন্যে তার এ-গ্রকার কাব্যানুশীনন-গয়াস সাহিত্যে” চিরাগত 
একটি ধারার অন্থবর্তনমাজই নয় । 

অন্ুবাদ-কবিতা রচনার প্রারভিক প্রেরণার জন্যে মোছিতলাল হয়তো 
সত্েজ্জনাথের নিকটই খণী। কিন্তু এ প্রেরণ] একটি বিশেষ লগে কবিমনে 
দোল। স্থঙ্টি করেই নিরস্ক হয় নি, তীর কবিচেতনার মর্ষযূলেও নাঁড়] দিয়েছিল। 
তাই দীর্ঘ কাব্যান্থশীলনের কালে অন্থবাদ-সাধনাকেও তিনি অতিশয় পবিত্র 
এক কবিকর্মরূপে মনে করেছিলেন । ১৩২১-২২ বঙ্গাবে কুলদাগ্রসার্দ মল্লিক 
সম্পার্দিত “বীরভূমি' পত্রিকায় সবপ্রথম তার মোপার্স।-রচিত দু'য়েকটি গল্পের 
অন্থ্বাদ বের হয়।৪ অতঃপর ১৩২৬ সালের 'ভারতীর' জ্যে্ঠ সংখ্যায় ওয়াণ্টার 


অনূদিত কাব্যবিচারণ। ২১৫ 


স্যাভেজ ল্যাগুরের একটি সুদীর্ঘ গাথা কবিভার তিনি অনুবাদ করেন।€ এই 
সালের মাঘ মাসের “ভারতী'তে ভিউর হুগোর অনুসরণে '্বপনপসারী'র 
অন্তর্গত “উচ্চৈঃশ্রবা” কবিতাটি বের হয়। ১৩২৬ থেকে ১৩৩৪ সালের মধ্যে 
আরও যে সমস্ত কবিতাব তিনি অঙ্থবা? করেন, মোটামুটি তাদের একটি 
তালিক! দেওয়। গেজ। 

হাফিজের অন্সরণে” (০৩২৮, ভারতী, পৌষ | ও 'গজলগান' ( ১৩২৮) 
ভারতী, অগ্রহায়ণ ) কবিতা এব” 'প্রেমাঞুলি” (১৩২৯, ভারতী বৈশাখ ) 
ও “ফারসী ফরাস্‌, ( ১৩২৯, ভারতী আশ্বিন ) নামে একগুচ্ছ ফারসী কবিতার 
ইংরেজি গগ্যান্গবার্দের তিনি কবিতায় বগান্তখাদ করেন৷ এছাড়া ইংরেজ কবি 
আর্থার ও স]াগনেসির বিখ্যাত “ওভ,এর অন্থবাদ কবিগাথ।”, (১৩২৯) 
প্রবাসী পৌষ ) স্থফী-কবিতা 'শরাবখানা” । ১৩৩০, ভারতী চৈত্র ) সথইনবানের 
অস্ছসরণে "শ্থৃতি ও বিশস্বাত',৬ ( -৩৩১ প্রবাসী অগ্রহায়ণ ) টেনিসনের সামার- 
নাইটের অনুকরণে “নিশথরাতে', ( ১৩৩১ প্রবাসী পৌষ ) স্থইনবানের আরও 
একটি কবিতার ছায়ায় 'বাণীবৈজয়স্তী',৭ . ১৩৩২ প্রবাসী শ্রাবণ ) মাকিন কবি 
জর্জ সিল্ভিস্টারের অন্নুদরণে তিনটি কবিঙা-- “প্রেতপুরী', ( ১০৩২ কল্লোল 
অগ্রহীয়ণ ) “নাগাজ্জুন, (১৩৩২ কালিকণম বৈশাখ ) “তীর্থপথিক+, ( ১৩৩৩ 
উত্তর] ইবশাখ ), ইংরেজ কবি ডে-লা মেয়াবের তিনটি কবিতার অন্থসরণে 
“জাগো”, “ঘুম-ভাঙানি” ও নিদালি'৮-_ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

এই তালিকা থেকে সহ্ছজেই বোঝা যায় মোহিতলাজের অস্বার্দ-কবিতা 
রচনার আগ্রহ তার কবিপ্রতিভা বিকাশের কাল খেকেই জন্মলাভ করেছিল। 
'বিম্মরণীর' পর 'ম্মরগরল” ও “হেমস্ত গোধূলির কালে যখন তার কাব্যপ্রবাহ 
মন্থর, তখন এ-শ্রেণীর কবিতাও বিরুল। 

কাবাযজগৎ থেকে এককপ বিধায় নেওয়ার পর, ঘখন তিনি “বঙ্গদর্শন ও 
পরে "বঙ্গভারতীর* সম্পাদক, তখন বনু বিদেশী গল্প ও প্রবন্ধের তিনি ইংরেজি 
ন্বন্ছবাদ থেকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করলেও এ-কালে কাব্যান্বাদ একরপ 
ছুর্ণভ। সমালো5ক-অধ্যাপক হরনাথ পাল মোহছিতলালের অশ্বা কৰিতা- 
গুলির রচনার পটভূমি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ঘা! লিখেছেন, তা অত্যন্ত মূল্যবান হলেও 
তথ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ নয় তিনি লিখেছেন-_ 

“সাম্প্রতিককালে কবিতার নামে বজবাণীর ভাগারে শ্রদ্প্রকাঁর জঞ্জালই 
যেন ভুগীকৃত হুইয়1 উঠিতেছে বলিয়া মোছিতলাঙের ধারণ। জন্মিয়! গিয়াছিল। 
,-*শঅথচ নৃতন করিয়া! কবিতা রচনায় ব্রতী হওয়ার সাহস কবির নাই-_- 


২১৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


মৌলিক স্ষ্িধমণু কবিশকি তখন অপচিত। তথাপি এই ছুর্গতির হাত হইতে 
কাব্যলক্ীকে মুক্ত না করিয়াও তিনি স্বন্তি পাইতেছিলেন না। মনের এমনই 
এক বিচলিত-বিষুঢ় অবস্থায় তিনি স্বীক়্ কর্তব্য স্থির করিয়! ফেলিলেন-_ 
তাহাকে পুনরায় বিদেশী শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্থবাদ করিতে হইবে। সেইকালে 
তাহারই সম্পাদনায় 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন গ্রকাশের ব্যবস্থা হয়,- প্রখ্যাতনামা 
বিদেশী কবিদের আতিশয় সার্থক কিতার অন্গবাদ দিয়াই তিনি উহার পাঠক- 
পাঠিকার কাব্যরস-পিপাস। নিবুভ্ভ করিতে মনস্থ করেন ।”৯ 

সমালোচকের উপরূক্ত মন্তব্যে প্রথমত, চমাহিতলালের মৌলিক কবিতা 
রচনার কালে অনূদিত কবিতা রচনার কারণ বিশ্লেষণের কোনো চেষ্টা নেই। 
দ্বিতীয়ত ১৩৫৪ বঙ্গাব্ের "শ্রাবণ" মান থেকে কবি যে পত্রিকাখানি সম্পাদনা 
করেন, ভার নাম “বঙ্গদর্শন । থম সংখ]ার পিজ্রক্চন, অংশের ষষ্ট পৃষ্ঠায় 
তিনি তার 'বঙ্গদর্শন'কে “দ্বিতীয় নবপর্যযায়ের প্রথম সংখ্যা নামে অভিহিত 
ক'রে প্রথম নবপর্যায়ের “বঙদর্শন'এর পম্পাদক রবাস্ত্রনাথের কথা স্মরণ 
করেছেন । তৃতীয়ত “বজদর্শন'ঞএ “বিদেশী কবিদের অতিশয় সার্থক কবিতার 
অনুবাদ দিয়াই মোছিতলাল 'পাঠক-পাঠিকার কাব/রসপিপাস। নিবৃত্ত করিতে 
মনস্থ করেন'-__সমালোঁচকের এই মস্তব্যও যথার্থ নয়। কারণ এই পত্রিকায় 
বিদেশী গল্প ও প্রবন্ধ যে পরিমাণে অনূদিত হয়েছে, তুলনায় কবিতার সংখ্যা 
অত্যন্ত কম। 'বদর্শন'এর অন্রবাদ-সাছিত্য সম্পর্কে মন্তব্যদি সাধারণভাবে 
সত্য হলেও ব্াব্যান্বারদ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। ততুর্তত অন্ুবাদকাব্য 
রচনার কালে তার 'স্ছষ্্রি শক্তিও অপচিত' নয়। আর সর্বশেষে বল] যায় ষে 
তিনি 'প্রখ্যাত বিদ্বেশী কবিদের” কবিতাও সব সময়ে অনুবাদ করেন নি। 
আমাদের ধারণা, কবিপ্ন অন্থবাদ কবিতাগুলির স্থঠির যুন আরও গভীরে। 
প্রথমেই এবিষয়ে কবির নিজের কথা। শোন। দরকার । 

“এগুলির (বিদেশী কবিতাসমৃহ ) অধিকাংশ বহুপূর্বে রচিত ও বিভিন্ন 
মাসিকপজে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার এরূপ অকন্গবা্দ-কবিতার সংখ্যা 
অল্প নয়; ইচ্ছা ছিল, সবগুলিকে একখানি পৃথক পুস্তকে সংগ্রপ্গ কবি । নানা- 
কারণে তাহ। এ পর্যযস্ত সম্ভব ন৷ হওয়ায় এবং বর্তমানে কাগজ অত্যন্ত দুমূ্য 
হওয়ায়, আমি নিজের ও পরের কবিত। একই মলাটে একই বাধনে বীধিয়! 
দিলাম। অনুবাদগুলির চয়মে লোভ দমন করিতে হুইক্জাছে, অথাৎ অনেক 
বা দিয়াছি। বলাবাহুল্য ষে কবিতাগুলি ইংরেজি নয়, সেগুলিরও অনুবাদ 
ইংরেজিরই মারফতে ।”১০ 


অনুদ্দিত কাব্যবিচারণ! ২১৭ 


১৩৪৮ সালে “হেমস্ত-গোধূলি'র ভূমিকায় কবির এই উক্তিতে আমর! দেখছি 
ষে তার অধিকাংশ অঙ্কবাদ-কবিত] “বনৃপূর্ক্ে অর্থাৎ তাঁর মৌলিক কবিতাগুলি 
রচনার কালেই লিধিত এবং ১৩৪৮ সাল পধস্ত তার এ-শ্রেণীর কবিতার 
সংখ্যাও একখানি পৃথক গ্রন্থের দাবি করতে পারে । কবির এই স্বীরুতিতে 
আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্যের অনেকখানি সমর্থন পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন, 
অন্বাদ-কবিত। রচনায় তাঁর অতি আগ্রহের গৃঢ়তর তাৎপর্য কি? কবির বিভিন্ন 
বয়ণের অন্থবার্দ কবিতা সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন হেতু 'নর্ণয় করেছি। “বিকাশ 
পর্বের” স্বপনপসারীর কালে এ-শ্রেণীর কবিতা লেখার আগ্রহের মূলে 
কবির ব্যক্তিস্বার্থেক্স প্ররোচনাই লক্ষ্য করেছি । ঝবিতার ভাষা ও ছন্দ 
তথা আঙ্গিকের দিকে রা দৃষ্টি বরাবর স্দাজাগ্রত ছিল। কবিপ্রতিভাকে 
রহুস্তময় ও ্বীশক্তিরপে নিশ্বাস করলেও স্বীকার করতেই হবে যে অনুশীলন 
ও সাধনার মধ্য দিয়েই তার ঘথার্থ বিকাশশীল পরিশতি। এই বিশ্বাসের অহ্বর্তী 
মোহিতলাঁল শ্বীর দৌধ ত্রুটি সংশোধনের জান্যই অন্বাদ-কবিতা হিতে 
প্রথম আত্মনিয়োগ করেছিলেন । কারণ দেশী বা বিদেশী ভিন্নভাধা কোনে। 
মহৎ কির কবিতা অগ্রবাদ করতে গলে অচ্কবাদক কবিকে অতিশয় সতর্কত। 
ও সাবধানতার সঙ্গে অগ্রপর হতে হয়। মূল কবর কবিঞার ভাববস্তই নয়, তার 
প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অস্থচ্ছেদ, দিলধন্ধন অথব1 মিল বৈচিআ্্য-_ 
প্রভৃতি ধীরভাবে লক্ষ্য করতে ্শ। প্রতি সংক্ষুরণের প্রাথমিক পৰে কবিদের 
এ৯ কাক্চ অতিশয় স্বাভাবিঞ। স্থার এই কারণেই কবির এ-কালের 
অন্থবাদদ কবিত। রচনার পশ্চাতে ব্যকিগ্থার্থের বিষয় উলেখ করেছি । ভাষা, 
ছন্দ, স্টাইল, সল'কার, চিত্রক্ষল্পনা_ ইতাধিতে বাঙল। কাব্যে মোহিতলাল ঘে 
'বশিষ্টতা লাভ করেছেন, তার যূলে একালের অহাদ করিতাগুলির অবদান 
উপেক্ষণীয় নয় । 

কিন্তু “সমৃদ্ধিপর্বে'র কাব ৰখন আত্মশক্তিতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত, তখন অর্থাৎ 
“বিন্বরণী' ও কতকটা শ্মরগরল”'এর কালে তার অন্তবা কিতা লেখার আগ্রহ 
সম্পর্কে কি বল। চলে ? আমাদের ধারণা, এইকালে তিনি নিজ জীবনদর্শন অথবা 
নিজ ভাব চিস্তার সঙ্গে দেশী বা বিদেশী যে কানে কবির কাব্যে উপার্ধানগত 
একটি ক্ষীণ সামৃশ্টু লক্ষ্য করেছেন,তীর প্রতি শ্রদ্ধায় তার অস্তর পুর্ণ হয়ে উঠেছে। 
কাব্যের উপান্দান কোনে! দেশের কবিবিশেষের ব)ভিগত সম্পত্তি নয় । কিন্ত 
সেই উপাদানগুলিকে দেখবার ও দেখাবার কৃতিত্বের ওপরই কবির মৌলিকত।। 
বাস্তবজীবন-রসপিপাসা, ভোগকামন।, স্বপ্রাবিষ্টতা, মৃত্যুভাবনা, নিখু'ত-হুন্দর 


২১৮ যোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


চিত্রকল্পনা, কাব্যকে নাট্যগুণোপেত করার অভীপ্দা, সনেটের কঠিন নাগপাশে 
রোমান্টিক মনোবৃত্তির বন্ধনমাধূর্য-_ প্রভৃতির ঘে কোনো একটি বা একাধিক 
নিত্য লক্ষণ ভিম্নভাষী কোনো কবির মধ্যে যখনই তিনি লক্ষ্য করেছেন, তখন 
তার কবিত।-অনুবাদে তিনি প্রলুব্ধ হয়েছেন। অ:সল কথ, ধাদের কাঁব্যে কবি 
নিঙ্গ প্রাণের প্রতিধ্বনি শুনেছেন অথবা ধাদের কাব্য তাঁর বিশিষ্ট কবিমনকে 
কোনে! না কোনে দিক দিয়ে নাড়া দিয়েছে, তাঁর] খ্যাতই হন বা অখ্যাতই 
হন, তাদের কবিতা-অন্বারদ্দে তিনি ভিতর থেকে একটি তাগিদ অস্রভব 
করেছেন। “হেমস্ত-গোধূলি'র “বিদেশী কবিতা” পর্যাক্মে নমস্কার” কবিতায় 
তিনি বিদেশী কবিদের যে ভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন, তাতে আমাদের 
এ-অন্ুমানের যাথার্থ উপলব্ধ হয়। তিনি লিখেছেন - 


“যাদের সামগানে জীবন-সোমধাগ 
শ্রধিয়। কুধারসে সবারে দিল ভাগ; 
যাদের বাণীময়ী দিঠি সে অনাবিল 
প্রচারে দিকে দিকে মধুর নরলীলা 
ভরম। দিল প্রাণে-_কোথাও নাহি পাপ, 
নাহি এ আয়ুমূলে আদিম অভিশাশ,__ 
অতীত, অনাগত, জীবিত যেথা ঘত, 
ঘলারে নমি আগি নীরবে অনিবার !” 
, নমস্কার ) 


মোহিতলালের 'ম্মর্গরল' কাব্যের কবিতাগুলি ১৩৩৪ বঙ্গান্ষ থেকে লিখিত 
হলেও কাব্গ্রন্থটি ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয়| ১৩৩৬-৩৭ পালের 'শনিবারের 
চিঠি'র প্রবন্ধ গুলিতে এবং 'ম্বরগরুল'-এর কিছু কিছু কবিতায় তার দেশ ও 
জাতিক্রীতি ফুটে উঠে। অতঃপর ১৩৪৮ সালে “হেমস্ত-গোধৃলির' প্রকাশকাল 
পর্যস্ত যে-সমস্ত অনুবাদ্-কবিতা লিখিত হয়েছে, সেগুলির পশ্চাতে আমাদের 
পূর্বোক্ত কারণের সঙ্গে দেশ, জাতি ও ভাষা-প্রীতির কারণটিও যুক্ত হয়েছে। 
অর্থাৎ ভিম্মভাষী কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাদির অগ্থবাদ-সাহায্যে সেকালের আদশত্র্ই 
জাতির সম্মুথে বিশেষত নীতিভ্রষ্র১১ আধুনিক কবিদের সম্মুখে ( “মাঁছিতলাঁলের 
ধারণায় ) উত্কৃষ্ট কবিতার আদর্শ স্থাপন করার একটি ইচ্ছা তার জাগ্রত হয়৷ 
এই সমস্ত কবিদের প্রতি ব্যক্তিগত আকর্ষণ তে। ছিলই, তার সজে এই ইচ্ছা__ 
অর্থাৎ এই যুগ্-প্রেরণাই এ-কাজের অন্ুবাদ-কবিতাক্ির হেতু। 


অনুদিত কাব্যবিচারণ। ২১৯ 


“হেমন্ত-গোধুলি'র পর ১৩৫৪-৫৬ সাল পর্যস্ত “বজদর্শন সম্পা্নাকালে তার 
অন্ুবাদ-কবিতার সংখ্যা অল্প হলেও গল্প ও প্রবন্ধ অন্বাদের সংখ্য। গ্রচুর | 
কিন্ত এই অল্পনংখ্যক কধিত্বাগুলির সম্পর্কে কি বজা যায় ? এগুলি কি অবসিত- 
শক্তি কবির আত্ম।ভিমানের শেষ নিক্ষল প্রয়াস 1৯২ কবির একনিষ্ঠ কাব্য- 
সাধনার সঙ্গে ধারা-৩ আগ্যজ্ত সুপরিচিত, তারাই জানেন তার সম্পর্কে এ-বপ 
উক্তি কতখানি শ্রদ্ধেয় আমাদের ধারণা, সাহিত্যগ্রাণ কবি মোহিতলালের 
শেষজীবনের অগ্থবাদ-লাহিতত্যির অঙ্ক্শীষ্ন তার হ্দীর্ঘকালের় পবিত্র সাহিত্য- 
সেবারই অঙ্গ | কবি নিজেও একবার বল্েছিলেন- “অন্যান্ত ভাষায় যে সব উৎরু 
লেখা আছে, সেগুলোর অনুবাদ, অন্তত সন্ধান দেওয়াও সাছিত্যসেব11৯৪ 

“হেমস্ত-গোধৃলি'তেই কবির কাব্যজীবনের একরূপ অবসান। লমালোদনার 
জগতে এবং জাতিগপ্রেমের উগ্রতায় রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে নেমে শেষ 
বয়সে তিনি আর্তনাদও করেছেন। কিন্তু তৎসত্বেও কবিত্ব-শক্তির প্রেরণ! 
ঘখন অবসিত তখনও করি অন্ুবান্ঈ-কবিতা রচনার দ্বার] একদিকে যমন তাঁর 
দীর্ঘকালের সাধনায় লভ্য স্টাইলটিকে বঙ্গবাণীর সেবায় নিয়োজিত করেছেন,১৫ 
অন্যদিকে বিত্শো 'ভাবরাজি আহবপণের দ্বার] মাতৃভাষ। ও জাতির তিনি 
সমৃদ্ধিসাধন করেছেন। তার শেষ বয়স্রে এই ক্কার্যও বিশেষতাবে শ্রাঘনীয। 

গমন উঠতে পারে, প্রকৃত কবিতার %ি ভাষাস্তরণ সম্ভব? গাব ও রূপের 
হরগৌরী সম্পর্কে উৎ্রু্ট কবিতায় যে বাণীরূপ জীবন্ত হযে ঠে, তা বিশ্ে- 
ভাষারই একক ও অথপগ্ড যৃতি। তাকে তো পান্রাস্তবিত করা দ্বার না। 
কবি নিজে কাব্যের রূস-রূপ সম্পর্কে যে ধারণ! পোধণ কবতেন, তাতে 
এ সত্যের স্বীকৃত আছে ।১৬ প্রেটে। থেকে আবম্ত করে আরও অনেক কবি, 
সমালোচক ও শ্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত এ সত্য মুক্তক্েই স্বীকার করেছে । 
কন্ত তৎসত্বেও অঙ্গবাধ-সাহিত্যরচনার ইতিবৃত্ত বহু পুরাতন । আর কাবরা 
যে নানাকারণে সাহিত্যের এই বিশেষ কাচ প্রতি আরুই্ট হন, তা 
মোহিতলালের প্রসঙ্গে পূর্বেই স্ল। হয়েছে । যুলের রস অনূদিত কবিতায় 
সঞ্চারিত কর! না গেংলও শক্তিমান কবি যুলেপপ কাঠামোকে অন্ষুপ্ণ রেখে 
আাববস্ত, চিত্রকল্প, অলংকার ও স্থুরকে যথাসম্ভব ধরবাব চেষ্টা করেন এবং 
স্থল বিশেষে ৩'র জন্মাস্তর-প্রাঞ্থি কিছু বিচিত্র নয় ।১৭ 

অন্ধ্বাদ প্রধানত ছুই শ্রেণীর_ আক্ষরিক (1.106781 )+"৩ ভাবাহ্বাদ 
( দ্া5৪ 05155150900) 1 গ্রথম প্রকারে অনুবাদকের কিছুমাআ স্বাধীনত। 
মেই-_-পদে পদ্দে বাধ! ও মূলের প্রতি অন্ধ আচুগতা। দ্বিতীয় প্রকারে যুলের 
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অধীনত! স্বীকার করেও প্রয়োক্ষম মতো স্বাধানতার আশ্রয় নেওয়া যেতে 
পারে। বলা বানুল্য মোহিতলাজের অধিকাংশ কাঁবত1 এই দ্বিতীয় শ্রেণীর । 
এই ভাবান্ুধাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইংরেজ কবি-সমালোচক জন টড হাণ্টারের 
একটি মন্তব্য বিশেষ প্রাণধানধোগ্য । *]56580030. 1779600 ( ঢ:০৩ 
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সাধারণত অন্রবাদ-কবিদ্ধার “*-ছ্বটি প্রকারদ্দেদেই সংজনত্বীকুত। কিন্তু 
কবির অস্থুবাদকষের কে চাইলে আরও একশ্রেণীর কাঁধত। নজপ্গে 
পড়ে। “কানো বিখ্যাত বিদেশী কবিতার পঙ্‌ক্তি বিশেষ বা মূল ভাব অনুসাদ্দক 
মোহিঙলালকে নংতর “প্ররশা যখন উদ্দীপ্ত করেছে, তন ক্ষেত্রবিশেষে 
একরূপ নিজদ্ব পথেই আর একটি আভনব কবিতা তান তৃষ্টি কদ্েছেন। এ- 
জাতীয় কবি £1 ঠিক মৌলিকও নয় আবার ঠিক ভাবাঙ্বাদও নয়। অন্য নামের 
অভাবে এগুলিকে আত্ম প্রবর্তনাযূলক শঙ্নবাধ-কবিতা বঙ্গ! যেতে পারে। 
কান্তার ভাবান্ধবাদে অগ্রশর তয়ে াঝে মাঝে তিনি এই পন্থ! অবলগ্ধন 
করেছেন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে তবে এ-শ্রেণীর কবিত! 
তিনি বেশী .লখেন নি।. ভাবাম্থবার্ধের সংখ্যাই তাৰ বেশী এবং এ-বিষয়ক 
অগ্রবাদ-কবি-ার সার্থকতার "পরই তার কৃতিত্ব মূল নির্ভরশীল । 

মূল কবিতাকে ভাষাঙ্তপ্নিত করলে কতকগুলি পরিবর্তন অনিবার্য । প্রথমত, 
মূল ভাষার বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়।বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, ইভিয়ম-_গ্রভৃতির 
প্রতিরূপ সব পমব্ধ এন্থবাদকেতর ভাষায় পাওয়া ঘায় না। এক্ষেত্রে মূল ব্যঞ্রনার 
দিকে একাগ্র হয়ে ভাবান্ুবাদের আশ্রয় নেওয়া বাঞ্চনীয় । তবে মূলের ছন্দ, 
ছন্দোম্পন্দ, অস্ত্যমিল, বাক্যগ্রয়োগের রাঁতি যদি অনুবাদকের ভাবায় অক্ষুণ্ন 
রাখ। সম্ভব হয়, তাহলে আন্গগত/ই বিধেয়, অন্যথায় স্বাধীনতা । দ্বিতীয়ত, 
যুল কবিতার গভীরে প্রবেশ কারে তাঁর মূল বাঞ্নাকে উপলব্ধি করার মতে 
অন্ধ্বার্দকের সামর্থ্য থাক! ঘন্নকার । মৃলভাষার বৈশিষ্ট্য ও বিশিষ্ট বাকৃপন্ধতি 
সম্বন্ধে ভিন্নভাষী কবির স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । তৃতীয়ত, অস্থবাদকের 


অনূধধিত কাব্যবিচান্পণা ২২১ 


নিজ মাতৃভাষার ওপরও অসাঁগান্ত অধিকার চাই। সর্বোপরি একটি পরিচ্ছন্ন 
রসবোধ ও ন্বচ্ছ-গভীর গ্রজা-দৃষ্টির দ্বার) অন্বাদককে চালিত হতে হবে। এ 
সফলের সমন্বয় না হলে সার্থক অন্ুবাদ-কবিতা লেখা দুরূহ । মোগিতলালের 
পূর্ববর্তী কবি লত্যেন্জনাথের অন্বাদ-কবিতা৷ সম্পর্কে একদ। রবীন্দ্রনাথ যা 
বলেছিলেন, তাতে ভাবানুবাদ সম্পর্কে তার ধারণ! পরিষ্ফুট হয়েছে । একখানি 
গ্রন্থ+৯ থেকে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। 

“€ক) মূলের রস /কানমতেই অন্বাঁদে ঠিকমতে! স্চার কর] যায় ন।, 
কিন্তু তোমাগ লেখাগুলি মূলকে বৃস্তত্বরূপ আশ্রয় করিয়] শ্বকীক্স রস-সৌনদর্ষে 
ফুটিয়। উঠিয়াছে আমার বিশ্বাস, কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবও তাই-_তাহ। 
একই কালে অশ্নবাঁদ এবং নৃতন কাব্য ।”২০ 

(খে) “তোমার এই অন্থবাদগুলি ষেন জন্মাস্তরপ্রাপ্তি- আত্ম। এক দেহ 
হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে _ইহ1 শিল্পকার্য নহে, স্গ্টিকার্ধ ।৮২১ 

বোঝ! গেল, লার্থক ভাবানুবাদকে রবীন্দ্রনাথ “একইকালে অন্বাদ এবং নৃতন 
কাব্য ও তা আত্মার “এক দ্বেহ খেকে অন্ত দেছে” গমনজনিত ধজন্মাস্তরপ্রাঞ্চি 
এবং "স্ৃপ্টিকার্য বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের আত্মা অর্থে এখানে নিশ্চয়ই 
ভাবব্যঞনা__-ই'রেজি 9911 শৰের গ্রতিরূপ | 

অন্গবাদকের দারিত্ব প রবীন্দ্রনাথের দার্ণক অগ্ুবাদ বিষয়ে কথাগুলি মনে 
রেখে এ সম্পর্কে কবির বক্তব/টুকু স্মরণ কর! তেতে পারে। “হেমস্ত-গোধাল'র 
ভূমিকায় তিশি বলেছেন-_ 

“আমার কাব! ষেমন যূলের ঘ'নষ্ঠ অন্ুবাধ নয়, তেমনই, ভাষায় ও ভাবে 
তাহ! একেবারে ভিন্ন শন্ধার্থও নয়। অথ অপেক্ষা ভাবকে গ্রাধান্ত দিলেও, 
আমি মূলের বাণীচ্ছন্দকে ঘতদূর লম্ভব বাঙলায় ধরিবার চেষ্টা করিক়্াছি। ভাষা 
আমারই, এবং তাঁহ। বাংল] বলিয়। “ঘটুকু রূপাস্তর হইতে বাধ্য, তাহার জন্য 
এগুলির উৎকর্ষ অনুবাদ অপেক্ষ। মৌলিক রচন। হিসাবেই অধিক- এরূপ দাবী 
আমি করিব না) আমার বিশ্বাস সবগুলি সমন না হইলেও, কতকগুলি-_- 
অন্বাদ্দ এবং কবিতা, ছুই-ই হুইয়াছে।”২২ 

কবি-সমালোচক মোহিতলাল অনুবাদ কনিতার আদর্শ সম্পর্কে অতিশয় 
সচেতন। তীর অঙ্গবাদ যে ভাবাহ্থবার্দ « “কতকগুলি অন্রবারদ এবং কবিতা 
দুই-ই” তিনি এইরূপ দাবি করেছেন। কবিতাগুলির জ্জালোচনাঁকালে এ- 
উক্তির যাথার্থ বিচার কর] যাঁবে। 

তার বিদেশী কবিতাগুলির মধ্যে যূল ইংরেজি থেকেই অস্থবাদের সংখ্যা 
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বেশী। আর “ষে কবিতাগুলি ইংরেজী নয়, দেগুলিরও অন্বাদ ইংবেজীরই 
মারফতে'২৩ _একথ! তিনি নিজেই শ্বীকার করেছেন । যূল ইংরেজি কবিতাগুলি 
প্রতাক্ষভাবে ইংরেজি ভাষা থেকে বাঙলাভাষায় অনৃদিত। কিন্তু অন্তগুলি 
অনুবাদের অন্থবাদদ। সেইজন্য মূলের দিকে লক্ষ্য রেখে তীর অঙ্কবাদিত 
কবিতাগুলিকেও এক ছিসেবে ছুটি শ্রেণীতে বিন্তস্ত কর! যায়--(ক) মুলাছবাদ 
ও (খ) অন্বান্দান্গবাদ। মোছিতলাল নিজে ইংরেজি বাওল। ও সংস্কৃত ভাষায় 
কৃতবিদ্য ছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর অন্যদেশের ভাষায় অধিকার ন1 থাকায় তাঁকে 
অন্তবাঁদান্থবাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে । মূল ফরামী, জার্মান ও ফারসী ভাষায় 
অধিকার না থাকলে এ সকল ভাষা থেকে অনুর্দিত কবিতার যুল্যায়ন সম্ভব 
নয়। তাছাড়া অন্রুবাদক কবিও যখন এ সমস্ত কবিতাবলীর ইংরেজি 
অনুবাদ থেকে জাহ্নবাদ করেছেন, তখন মূল ভাষার কথ চিস্তা কর! নিরর্থক । 
মেইজন্যে মূলাধাদদ শ্রেণীর কবিতাগুলি ভাবান্থবাদ হিসেবে কতদূর দার্থক, 
তারই আলোচন! প্রয়োজন । তবে প্রাসক্িকভাবে অন্ুবাদাস্থবাদ সম্পর্কেও 
কয়েকটি কথ। বল। উচিত। 

যে সমস্ত ইংরেজ কবিদের "বিভা কবি কর্তৃক অনূদিত হয়েছে, নিমে তাদের 
একটি তালিক। দেওয়! হল ।২৪ 

করিনা] জজিন! রসেটি ( ১৮৩*-১৮৯৪ ), উইলিয়ম মরিশ ( ১৮৩৪-১৮৯৬ )) 
আল্ঞ্রেনন্‌ চার্সস্‌ স্থুইনবার্ন (১৮৩৭-১৯০৯), জন কাীটস্‌ (১৭৭৫-১৮২১) 
আলফ্রেড টেনিসন্‌ (১৮*৯-১৮৯২), ওয়ান্টার শ্তাভেজ ল্যাগ্ুর (১৭৭৫-১৮৬৪), 
রবাট বুকানন (১৮৪১-১৯*৯১), উইলিয়ম বার্নেস (১৮০ ১-১৮৮৬) কডেন্টি 
প্যাটমোর (১৮২৩-১৮৯৯), আ্যানড্র ল্যাং (১৮৪৪-১৯১২), হেন্রি অহ্থিন্‌ 
ডবমন (১৮৪০-১৯২৪), আর্থার উইলিয়ম এডগার ও স্যাগনেশি (১৮৪৪-১৮৮১), 
আর্নেস্ট ভাউসন (১৮৬৭-১৯০*), ক্ষোসেফ, ব্র্যাংকো। হোয়াইট (১৭৭৫-১৮৪১), 
ওয়াণ্টার ডে-ল। মেয়ার (১৮৭৩-১৯৫৩) খভওয়ার্ড ভাউডেন (১৮৪৩-১৯১৩), 
রূপার্ট ব্রক (১৮৮৭-১৯-৫), জন এভিংটন সাইমণ্ডস্‌ (১৮৪*-১৯১৩) গ্রভৃতি | 

এ-তালিকা! থেকে সহজেই লক্ষ্য করা যায় থে উনবিংশ শতকের ইংরেজ 
কবিদের গ্রতিই মোহিতলালের বিশেষ গ্রীতি ছিল। আরও জা ঘায় থে 
তিনি প্রি-র্যাফেলাইট কবি-গোঠীবের মধ্যে রসেটি, মরিশ ও স্থইনবার্নের 
তক্ত ছিলেন। এই লমন্ত কবিদের সৌন্দ্যরস-রদিকতা, বস্ততন্ত্রতা, 
পরিচ্ছ বাস্তব চিত্রকল্প, উত্তপ্র প্যাশন, কবিতার গঠন-পারিপাট্য এবং 
আস্তরিকতা তাকে আক করেছিল । খ্যাতনামা কবিদের মধ্যে কীটস্‌, 
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টেনিপন, রুপার্ট ক্রক ও ওয়াণ্টার ডে-ল1 মেয়ারের কিছু কিছু কবিতার 
তিনি বঙ্গানুবাদ করেছেন। কিন্তু অবশিষ্ট অধিকাংশ কবিই ভিক্টোরীয় যুগের 
সাধারণ বা] মধ্যম শ্রেণীর কবি। এদের কাব্যের কোনে একটি দিক অথব। 
এদের জীবনাদর্শ তাকে মুগ্ধ করে থাকবে । কিন্তু অগ্রধান ইংরেজ কবিদের 
কাব্যাস্ছবাদ্দের এইটিই কি একমান্ত্র কারণ ? এর পশ্চাতে আর কি কোনে! গৃঢ়তর 
কারণ নেই? আমাদের মনে হয়, এর হেতু আও কিছু । মোহিতলাঙগ 
বিশ্বাম করতেন, খ্যাতনাম! কবিণের কাব্য ব। কবিতার খবর রসিক পাঠক ও 
পাঠিকার। দাধারণত রাখেন ব| রাখবেন । কিন্ত যার] হ্বল্নকালীন কাব্যসাধনায় 
অল্প দু'চারটি কবিত। লিখে কিংব1! একখানি কাব্যগ্রন্থে একটিমাত্র উৎকৃষ্ট 
কবিতা লিখে অনাধারণ মৌলিকতার ম্বাক্ষর রেখে গেছেন, খ্যাতিসম্পন্ন 
কবিদের ভিড়ে, লোকলোচনের অন্তরালে প্রস্ফুটিত সেই সব অরশ্যকুন্থমের 
খবর অনেকেই রাখেন না।। 'এদ্দের সেই গৌরবময় ছু'কটি কীত্ির সঙ্গে 
বাঙালী পাঠক-পাঠিকার পরিচয় করিয়ে দিয়ে একদিকে তিনি যেমন তাদের 
প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সাহিত্যসেবীর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন, অন্তদ্দিকে 
এর অন্তরালে তাঁর কবিচিত্ের অভিমানমথিত ছন্ব ঘষে পরিস্ফুট হয় নি-_ 
একথ! জোর করে বল! চলে না' রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী গ্রভাব, জনপ্রিয়তা 
ও খ্যাতির যুগে তাঁর মতো হ্বশ্পসংখ্যক কবিতা-রচয়িতাও (রবীন্দ্রনাথের 
তুলনায় ) মৌলিকতায় ও সুরশ্বাতন্ত্রে এ সমস্ত ইংরেজ কবিদের মতই স্মরণীয়। 
রূদিক জনগণ মাহিতদালের জীবিতকালে তাঁকে তার প্রাপ্য সম্মান দেন নি 
বলে অভিমানী কবির বড় আক্ষেপ ছিল ।২৫ এ সব গৌণ কবির স্বপ্পসংখাক 
কীতির স্বীকৃতি দিয়ে অভিমানী কবি স্বীয় কীতির কথাই বেদনার সঙ্গে শ্মরণ 
করিয়ে ধিতে চেয়েছিলেন বলেই মনে হয়। বলাবাহুল্য, এদের কবিতা-অস্বা্দে 
কোথাও তার নিষ্ঠা বা সতর্কতার অভাব নেই। তথাপি তার এ প্রবৃত্তির মূলে এ 
সবন্বের কথাও মনে রাখতে হবে। “রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ছাড়া কালের বুকে 
অক্ষয় আসন লাভ করতে আর কেউ পারবেন ন1।৮২৬_-কবিবন্ধু কালিদাস 
রায়ের এ-ভাব সম্বলিত কবিতার জবাবে মোহিতলাল য। লেখেন, তাঁতে 
আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়। যাচ্ছে ' তিনি লিখেছিলেন, “এত বড় 
অপগত্যকে মনে পোষণ করা এবং তাকে সাহিত্যের ভাষায় গ্রকাশ কর! 
অমাজ্জনীয় অপরাধ-_ কত বড় হুর্বলতা, আত্মপ্রতায়হীনতা ও ইন্‌ফিরিয়রিটি 
কমপ্লেক্সের পরিচয় আছে এঁ কটা লাইনে তা? বুঝতে পারছেন ন:”মনে রাখবেন, 
একটামাজ রচনার দ্বারাও একজন লেখক অমন হয়ে থাকতে পারে ।”২৭ 
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খ্যাতিমান কবিদের প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসার কোলাছলমুখর রাজ্যে অপ্রধান 
কবিদের ছু'একটি কবিতায় তিনি ঘেখানে অসাধারণত্বের পরিচয় পেয়েছেন 
( অথবা! সমালোচকদের কঠে তা ত্বীকৃত হয়েছে ) এবং ধার সঙ্গে তিনি নিজেও 
কোনো না কোনে! বিষয়ে আত্মীয়তা-অন্থভব করেছেন, যূল ইংরেজি কবিতার 
প্রত্যক্ষ বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে তিনি তাদের প্রতি শ্রন্থাতিত ন! হয়ে পারেন নি। 
এর ফল কোনোক্রমেই মন্দ হস্ম নি। অঙ্বাদ-হিষেবে তার এ সমস্ত কবিতায় 
হন্ব-সমাকীরণ্ণ কবিমন সক্রিয় থাকলেও সে ঘন্দের ক্ষতচিহু এগুলিতে নেই । 

উনিশ শতকের ইংরেজ কবি টেনিননের কাব্য মোহিঘলালের অত্যন্ত 
প্রিয় ছিল!২৮ টেনিসনের ছন্দ ও ধ্বনির ওপর অসামান্ত অধিকার এবং 
অপরূপ চিন্্রকল্পন। ও সঙ্গীতধমিতা! তাকে মুগ্ধ করেছিল । টেনিসনের কবিতার 
বাণী-বিগ্র-নির্ষাণের আদর্শ এবং এ সমস্ত প্রবণতার সঙ্গে তারও সামীপা 
ছিল।২৯ ১৮৩৩ গ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত টেনিমনের 'ড ০1109 ০৫ 7061078+ 
গ্রন্থের অন্তর্গত "06 [805 0£ 9158106৮ নামক দীর্থ কবিতাটির তিনি 
অন্নবাদ করেন শ্যালটবাসিনী' নাম দিয়ে । এই কবিতাটির কাহিনীর অন্তরালে 
ষে-সত্য নিছিত আছে তার গ্রুতি কবির আকর্ষণও যথেষ্ট । স্বপ্ন ও 
কল্পনার কল্পিত রাঙ্গ্যে একগ্রেণীর মানুষ বাস করতে চায়--এরা রূঢ় বাস্তবের 
সম্মুথীন হতে ভয় পায়। কিন্তু নিজেদের রাজ্যেও এর! ম্বস্তি পায়না ্বপ্রের 
অলীক দুর্গ থেকে বাস্তবের কুকঠিন পথে যেদিন এর! বেরিয়ে আসে, সেদিন্‌ 
গামগ্ুস্যশক্তির অভাবে গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখন হয়। কবিতাটির এই যুল'ভাব 
বন্তঘচেতন ও 'ঘ্বপনপণারীর” কবি মোহিতলালকে থে আকৃষ্ট করবে, তাতে 
আর আশ্র্যের কি আছে? আবার টেনিসনের “[)2 7:150255 নামক 
বিখ্যাত কবিতা একটি অংশবিশেষ 50007061: ব181এর মিলহীন 
চরণগুলির ধ্বনিসম্পদ ও মাধুর্য তাঁকে বিশ্মিত করেছিল বলে তিনি “নিশথরাতে' 
নাম দিয়ে তার অঙ্গবাদ করেন । 

ইংরেজ কবি ল্যাগ্তরও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কবি। ল্যাগুরের সুদীর্ঘ 
-লাহিত্যিকজীবনে যে বস্বিচিত্র বিরোধের সমন্বক্প দেখ। যায় এবং তাঁর কাব্যে 
[২0198156108500 ও 0189510150)এর যে চমতকার সঙ্গতি লক্ষ্য কর 
যায়, তার সজে মোহিতলালেরও কবিধর্মের সাদৃশ্ত ছিল। ল্যাগুরের 
পাত্ডিত্যাভিমান তারও কিছু কম ছিল না। ল্যাগ্ুয়ও তার মতো জনপ্রিয় 
কবি ছিলেন না। নিজের সম্পর্কে ল্যাগর ষে কথাটি প্রায়ই বলতেন৩০ তা 
তারও অন্তরের কথা ছিল। ১৮০২ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত ল্যাগুর়ের 4০108:58800 
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নামক কাব্যসঙ্কলনের অস্তভূক্ত একটি দীর্ঘ গাথা কবিতার [391790:580 এর 
“তরুকুমারী” নাম দিয়ে তিনি বঙ্গান্বাঁদ করেন। 


কীটসের ইন্ডিয়-পরতন্্রতা ও লৌন্দ্যধ্যান, সত্যসন্ধানী দৃষ্টি ও বস্তজঞান 
মোহিতলানকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর অতিশয় বিখ্যাত [৪ 99116 
[02006 9205 7৬1০1০২, শীর্ষক কবিতাট নিঠুর রূপসী” নামে তিনি অঙ্গবাদ 
করেন। 


রুপার্ট ক্রকেরও১ জীবনের প্রতি আত্যস্তিক প্রীতি, প্রেম ও মৃত্যু-বিষয়ে 
অতিরিক্ত সচেনতা। ও সনেট রচনার দক্ষতায় তিনি আকৃষ্ট হয়ে তার কয়েকটি 
সনেটের অন্গবাদ করেন। 


ওয়াণ্টার ডে-ল। মেয়ারের৩২ ছন্দো-বৈচিজ্ঞ্য, শিশুক্থলভ বিশ্ময়, রোমাব্স- 
প্রীতি ও বাস্তব-কল্পনার সেতুবন্ধন-প্রয়াসই তাঁকে আকর্ষণ করার হেতু। আর 
সেইজন্তেই তার £]1)০ 01220 0£ ড/৪1০, গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা তিনি 
অনুব'্দ করেন। 


বুকাননেব৩৩ ব্যালাড-জাতীয় কবিত। রচনার নৈপুণ্য বাস্তবগ্রীতি ও 
আপোসহীন সংগ্রাম, আর্থার ও স্যাগনেসির৩৪ প্রি-র্যাফেলাইট কবি গোঠীর 
সঙ্গে সগোত্রতা, ভাবের স্বত-স্ফৃর্ততা ও মাধুর্স, অটান্ড্র৩৫ ল্যাংএর সর্বতোমূখী 
প্রতিভা, কভেন্টি প্যাট মোর৩৬এর কবিতারচনার অভিনবত্ব, সাইমগ্সেরও৩৭ 
অন্রবাদকর্মে কৃতিত্ব ও সনেট রচনায় নৈপুণ্য, ভাউসনের৩৮ যৌবনবন্দনা ও 
কলাকৈবল্যবাদে আঙ্বা, ড্রাইডেনেব৩৯ মনীষা, ভবসনের বিশেষ একটি 
কবিতার মিল-বিন্তাসে কৌশল5০ ব্ল্যাংকো৷ হোয়াইটের৪১ সর্বশ্রেষ্ঠ সনেটের 
মছিমা- প্রভৃতি মোহিতলালের চিত্-আকর্ষণের হেতু । এরই লঙ্গে এ 
সমস্ত গৌণ কবিদের প্রতি আকর্ষণের পূর্বে উল্লেখিত ব্যক্তিগত কারণ যুক্ত 
হওয়ায় তিনি এদের কবিতা অগ্রবাদে অগ্রনর হয়েছিলেন। প্রি-র্যাফেলাইট 
কবিগোষ্ঠীর মধ্যে স্থইনবার্ের তিনটি, ক্রি্িনার পাঁচটি এবং মরিশের ছুটি 
কবিতার তিনি অন্বাদ করেন। 


ভাবানুবাদ শ্রেণীর কবিতা রচনায় কবির কুতিত্ব-বিচারের জন্তে অতঃপর 
বিশেষ আলোচনায় প্রবেশ করা চলে। স্থইনবার্নের 310:6 0১০ ৮৫৪ 
157)6 ০0 56৪18” শীর্ষক কবিতাটির তিনি যে অনুবাদ করেছেন, আলোচনার 
স্ববিধার জন্তে তার প্রথম স্তবকটি পর পর উদ্ধৃত করছি। 

১৫ 


২২৬ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 
03০6০015 01)6 03661213196 ০0৫5: ০815. 


8260:6 0106 10251100176 0: 56215, 
75615 0580)6 60 06 00910176 06 10081) 
1006, আঃ 2616 0£ 06815 

(1160 10012, £1855 008010088 ; 
[01689016) আ10) 081 601 198.212. 
50101001) 1013 110521:5 0086 6911 
[২০00610101206 181161) 11:010 1)28,211) 
4৯100 008015655 11901 1010, 1)611 ) 
50:217601) জ্য100006 1081)05 00 51010 3 
[০০ 0090 61001765600 ৪. 71280) ) 
15176 006 15800 ৬ 0£115176 

4150 1166 0062517800৬ 0৫ 0280. 


অনুবাদ “ুষ্টির আদতে, 


হ'ল যবে আয়োজন স্য্টির আদিতে, 
মানুষের মশ্মের ছাচখানি বাঁধিতে-_ 
মহাকাল নিয়ে এল অশ্রর ভুনা, 
চির্সাথী হইবারে ছুখ দিল ধরুন) 
সথখ,_যাঁর স্বাদ নাই বেদনার বিহুনে, 
মধুমাস নিয়ে এল বরাফুল পিছনে ) 
ত্ব্গের-স্থৃতি- কি বা! সুন্দর ধারণা ! 
_-অন্তরে উন্মাদ, নন্নকের তাড়ন।। 
বল, তার বাহু নাই ধরিবারে প্রহরণ ) 
প্রণয়ের পুলকেতে পলকেরি শিহরণ । 
দিবসের ছায়া--সেই নিশীথের নীল-রূপ, 
জীবনের হাসিমুখে মৃত্যুরি বিদ্রপ ! 


এখানে প্রথমেই দেখি, যূল কবতাটির “নাম'এর কৰি ঠিক আক্ষরিক 
অহ্থবাদ না ক'রে চমৎকার ভাবান্ববাদ করেছেন। আক্ষরিক অন্থবাদে ব্যঙন! 
ক্ষুপ্ন হত । মূল কবিতাটি [97010 [:60:877605 এ লিখিত, অর্থাৎ প্রতি 
পর্বে ২টি অক্ষর--একটি অনহুত ও একটি আহত। ইংরেজি ছন্দ ঠিক 
বাঙলায় অনৃকরণযোগ্য নয়। মোহিতলালও সেই কারণে মূলের ছন্দকে 


অনৃদ্দিত কাব্যবিচারণ! ২২৭ 


অবিকল ন।ধরে মূলের পর্বকে প্রতি চরণে বথালভ্ভব ধরে দিয়ে স্বাভাবিকভা 
আনয়নের চেষ্টা করেছেন। তীর অন্থবাদে প্রতি চরণে ৪টি পর্ব ও প্রতি মূল 
পর্বে ৪টি মানত্রা। অবশ্ঠ মূলের প্রতি চরণের পুর্ণ পর্ব তিনি লর্বত্র রক্ষা করতে 
না পারলেও উদ্ধৃত অংশের নবম থেকে দ্বাদশ চরণে তা রক্ষিত হয়েছে। 
পর্বের সমতা দেখানে। যাচ্ছে__- 

১ |/১ [১ ১ /১ ১ 1১ 
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অন্থবাদ-_ হুল যবে | আয়োজন | সির | আদি -৪-+4৪+৪4+৩ 


পে ণ র্খের ছাচখানি ] বাধিত _ -2৪+৪+-84৩ 

এখানে যূলে অক্ষপ্ন এবং অন্নবাদে মাত্র! গণনা করতে হয়েছে, কারণ বাঙল। 
ছন্দে মাত্জাসমকত্বই বড় কথা, অঙ্বাদককেও তাই মাত্রার দিকেই লক্ষ্য রাখতে 
হয়েছে। প্রশ্ন উঠবে, এই অংশকে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে অন্থবাঁ করলে তো 
অক্ষর ও মাত্রা__ছুইই "চার" হতে পারতো। | কিন্তু এতে মাপ ঠিক থাকলেও 
অঙ্থবার্দের অর্থ-ত্বাভাবিকতা ক্ষন হতে; কাজেই ৪ মাত্রার মাতাবৃত ছন্দের 
আশ্রয়-গ্রহণ খুবই স্বাভাবিক । অবশ মিলযোজনায় মোছিতলাল ষে স্বাধীনতা 
নিয়েছেন, তা না নিলে যৃলাহ্ছগত্য আরও কিছু বেশী হতো] । যুলের মিল 
একাস্তর এবং অঙ্বার্দে আছে পরম্পর ছুই চরণে অস্ত্যমিল। মূলের দ্বাদশ 
চরণের স্তবকবন্ধন অন্গবাদে অক্ষুধ আছে । 

বক্তব্যকে বিশদ করার জন্মে এবং ছন্দো-সৌকর্ধের প্রয়োজনে “হ'ল যবে 
আয়োজন” অংশটুকু কবির নৃতন সংযোক্তন ! 44081006 ০01 00212,এবু 
অন্গবাদে “মানুষের মর্ের ছাঁচখানি বাঁধিতে'-নিশ্চয়ই স্ন্দর-_মূলের সুক্তা- 
লাভ। 45160 ০৫ 69813? এর অন্কবাদদে “অশ্রুর ভর্ন। কবি সতোোন্্রনাথকে 
স্মরণ করালেও শ্রুতিমধুর । 40066 100 & ৫1855 0726 1207এর 
অন্থ্বাদদে “চিরসাথী হুইবারে ছুখ দিল ধর্না” ঠিক আক্ষরিক ন। হলেও মূলের 
ব্যঞনাসমন্থিত। ইংরেজদের প্রিয় কাল “580057এর পুরিবর্তে আমাদের 
প্রিয় কালের দাদৃশ্ঠে 'মধুমাঁস' যেমন ব্যক্তনাট্য, তেমনই কবিজনোচিত।" শেষ 
ছুই চন্পণের অন্ুবাদনৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসার ঘে।গ্য। মূলের আক্ষরিক 


২২৮ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


অনুবাদে এই ছুই চরণ হয়-_“রাজি দিবসের ছায়।' এবং “জীবন মৃত্যুর ছায়া'_ 
কিন্ত এতে কাব্যসৌন্দর্য ক্ষু্ন হয় বলে কবি লিখেছেন-__ 
“দিবসের ছায়া সেই নিশথের নীল-রূপ, 
জীবনের হালিমুখে মৃত্যুরি বিদ্রুপ!” 
উক্ত কবিতায় বর্তমান মানবজীবনে ছুঃখকষ্ট এবং আনন্দ ও অখণ্ড শাস্তির 
অভাব লক্ষ্য ক'রে ইংরেজ কবি তাকে জীবনের নিয়তিরূপে দেখতে চেয়েছেন 
এবং সেই স্তরে এক আদিম চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন । 
মানবজীবনের ছুঃখকষ্ট সম্পর্কে মোহছিতলালেরও ধারণ! এইরূপই ছিল। তাছাড়। 
কবিতাটির ছন্দোমাধূর্য এবং আঙ্গিক সৌষ্ঠবও তীকে কম গ্রলুৰ করে নি। 
আমাদের বিচারে অন্বাদটি একই কালে ভাবা্বাদ ও কাব্য। 
ক্রিহিন। রসেটির 45018, নামক কবিতাটি আফ়তনে দীর্ঘ নয় বলে মূল ও 
অনূদিত ছুটি কবিতাই পর পর উদ্ধত ক'রে আলোচনা করা যেতে পারে। 


মূল কবিতা! 
50126 
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10 51707615 8170 06৬৮ 01073 ৮৪: 
/150 16 01000 110 1:20761001961) 
4৯100 16 0000 আ116 1018০. 
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[51091] 006 0০61 6176 12112 7 
[50911 17906176521: 036 12181701108916 
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[7991 11000 16006101961: 
41801021015 1085 0186৮.” 


অনৃদ্দিত কাব্যবিচারণ। ২২৯ 


অন্বাদ 
গান 
“আমি মরে গেলে গুগো প্রিয়তম, 
গেয়োনা কাতরে করুণ গান, 
কবরে আমার দিওনা গোলাপ, 
অথব। ঝাউয়ের ছায়। সে শান । 
নবীন দূর্ববা আপনি ছুলিবে 
হিমকণ! আর বুষ্টিধারে__ 
মন চায়, রেখে। অভাগীরে মনে, 
মন নাহি চায়, তূলিও তারে । 
এই আলো-ছায়! পড়িবে না চোখে, 
গায়ে লাগিবে না বৃ্টি-নীত, 
রাতের পাখিটি গাবে সারারাত-_ 
শুনিবন৷ তার ব্যথার গীত; 
নাই কতু যার অস্ত-উদয়__ 
সেই গোধূলির ত্বপন-বনে 
হয়তো! তোমায় ভূলে যাব, সখা, 
হয়তো! তোমারে পড়িবে মনে ।৮ 


কবিতা ছুটির প্রথম ছুই পঙ্্‌ক্তি ব। চরণের ছন্দোলিপি এইরূপ-_ 


156 7 | ৪20 ০৪৫ | 205 0০ ১১ $:৮..558 ১ 
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মূল কবিতাটি [81016 005820606 ও 0610605 এ লিখিত । ছুই 
পঙ্্‌ক্তি মিলে এক একটি চরণ। প্রথম ও দ্বিতীয় পড.ক্তিতে.£মাঁট ১৪ অক্ষরের 
চরণ। চার পঙক্তির একাত্তর মিলের সাহায্যে স্ভবক গঠিত এবং কবিতার 
মুল রস করুণ। কবিতাটির অঙ্গীরসের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্বাদক মোহিতলাল 


২৩৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


১৪ অক্ষরের পয়ারের' পরিবর্তে ৬ মাত্রার যুল পর্বযুক্ত মাত্রাবৃত ছন্দে 
লিখেছেন । শ্যবক সঙ্জায় এবং চরণ-সংখ্যায় যৃলাহ্গত্য লক্ষণীয় । ঘিতীয় ও 
চতুর্থ পঙ.ক্তির মতো প্রথম ও তৃতীয় পড়ক্তিতে একাস্তর মিল থাকলে অবশ্ঠ 
অক্থবাদটি আরও শ্রুতিমধুর হতো। ছিতীয় পঙক্তির অনুবাদে অতিরিক্ত 
কাতরে' শবটি বাঁক্যটির স্বাভাবিকতা রক্ষা! করেছে। এইরূপ 4৪2এর 
পরিবর্তে 'বৃষ্িশীত', দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় প্ঙক্তির অতিরিক্ত “অভাগী' পদ, 
কিংবা তৃতীয় স্তবকের [12150108515এর অনুবাদে "রাতের পাখিটি” ও শেষ 
স্তবকের "সখা" শবটি অনুবাদের সৌন্দ্য-বুদ্ধি করেছে । অনেকস্থজেই এসব 
ক্ষেত্রে অঙ্গবাদককে যূল ব্যগ্জনার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়েছে। প্রথম ত্যবকের 
শেষের পঙক্তির অনুবাদে কিছু ত্রুটি আছে। 


“রোপণ করোনা গোলাপের চারা আমার সমাধি পরে 
অথব1 যতনে করে৷ ন1 বপন ছায়াভর। তরুবরে 1৪২ 


এরূপ হুলেই বোধ হুয় বেশী সার্থক হুত। সে যাই হোক 'হ্ষ্ির 
আদিতে” কবিতার তুলনায় এই অনুবাদ কতকট৷ ছূর্বল হলেও সার্থক। 
ক্রিহিনা রসেটির “মনে রেখো? (মূল কবিতা চ:207767 ) “ছুর্গম” ( যুল-_ 
00111 ) 'জন্মদিন' (4 0116 295 ) প্রভৃতি অনুবাদে কবি সাফল্য- 
লাভ করেছেন বলে আমর] মনে করি। শেষ কবিতাটির মূল ও অনুবাদের 
প্রথম স্তবক উদ্ধত করছি। 
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অনুবাদ 
“আজি এ হাদয় পাখিষ্টির মত 
গান গেয়ে কচি শাখায় দোলে, 
আপেল-তরুর মতন আজি সে 
ফলে-ফলে ভাল ভরিয়। তোলে !” 
যূলের 9124178 ৮'এর আক্ষরিক অন্থবাদ না হলেও তার অর্থ 
অনুবাদে অক্ষ রাখ! হয়েছে । ৪৪৭ 91১০০০এর পরিবর্তে 'কচিশাখা' ও 
৭265কে বর্জন ক'রে বাক্যটিকে অন্থবাদে শ্বাভাবিক ক'রে তোলা হয়েছে। 


অনুষ্দিত কাব্যবিচারণা ২৩১ 


গুড 1562:0এর বদলে “আজি এ হদয়' না লিখে "আমার হায় লিখলে 
অধিকতর বিশ্বস্ততার পরিচয় দেওয়া! হত, কিন্ত নিলিঞচতার স্থুর ফুটত না। 
মোটের ওপর এ অহ্বাদটিও সার্থক । ক্রিহিনার৪৩ জীবনার্শন, স্টাইল ও 
কবিভাষা! মোহিতলালকে আঁক করেছিল বলেই তিনি এ'র এতগুলি কবিতার 
অনুবাদে অগ্রসর হন। 

ইংরেজ কবি কীটসের €[.9 95115 108106 3805 140:০£' নামক 
প্রসিদ্ধ কবিতাটি মৌছিতলাল এবং তীর অগ্রজ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত ছুজনেই 
অনুবাদ করেছেন । ছুই কবিরই অনুবাদের একটি ক'রে স্তবক উদ্ধত করে 
যূলের সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। 


যূল কবিতার ওয় স্ভবক 
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মোহিতলাল-কত অন্থবাদ 
“কেয়াফুল জিনি' পাও্-ললাট 
জরের শিশিরে ভিজিয়া-ওঠে, 
ছুই গালে দেখি শুকায় গোলাপ-__ 
রাক্তর আভ। নাই যে মোটে |” 

( নিঠরা-বশসী ) 


সত্যেন্দ্রনাথ-কত অন্গবাদ 


“কমলের মত ধবল ললাটে 

কেন বা ছুটিছে কালথাম 

কপোল গোলাপ উঠিছে শুকায়ে 

নাহি বিরাম” 

(নিষ্টর! সুন্দরী ) 
দেখা যাচ্ছে, অন্বাদে সত্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষ। মোহিতলাল বেশী বিশ্বস্ততার পরিচয় 
দিয়েছেন । লত্যেন্্রনাথের “কালঘাম' অপেক্ষা মোহিতলালের “অরের শিশিরে 
আক্ষরিক ও শ্রুতিমধুর। "রক্তের আভা! নাই ঘে মোটে” এই নৃতন অংশটুকু 
ংযোজনে মূল ভাবটি সত্যেন্্রনাথের অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফট। এর 


২৩২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


পরবতী স্তবকে ণু 1566 ৪ 1805 10. 006 03625 10]1] 06800591- 
£819058 013110+এর অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ যেখানে লিখেছেন, “মাঠে মাঠে 
যেতে নারী মনে ভেট, সুন্দরী সে ষে পরীকুমারী* সেখানে মোছিতলালের-_ 
আমি দেখেছিস প্রাস্তরপথে 
স্থন্দরী এক পরীর পারা». 

অনেক €বশী স্ন্দর । এ-শ্রেণীর কবিতার আর বিশ্লেষণ করব না । যে-কয়েকটি 
কবিতা আমাদের বিচারে অনুবাদ ছিসেবে সার্থক, সেগুলির একটি তালিক। 
দিচ্ছি। কভেন্টি প্যাটুমোরের 4786 :০55, কবিতার অঙ্ুবাদ “খেলনা 
উইলিয়ম বার্ণেসের [06 16 ৪. 1050 কবিতার অন্গবাদ-_“পত্বীহারা' 
সাইমগুসের “[:০ ৭6৪৮ কবিতার অন্থবাদ “মৃত্যুর প্রতি” পার্ট ্রকের 
42১0০ 06৪0এর অন্বাদ “মৃত্যুর পরে? টেন্িসনের 50000161 101810এর 
অনুবাদ “নিশথরাতে' ডাউমনের সবশ্রেষ্ঠ৪৪ কবিতাটির সেই “০, 900 
0119115 61, 101086১9800 12500 ০08726,এর অন্গবাদে “সিনারা, 
ভবসনের গছ ও পদ্য” ও ডে-লা মেয়ারের 'নিদালি'। এগুলির মধোও 
যে-কয়েকটি ম্বাভাবিকতায় এবং সহঞ্জ প্রবাছে অঙ্ুবাদদ বলেই মনে হয় না 
সেগুলি হলে “নিদালি' গগছ্য ও পগ্ঠ” রূবীন্্নাঁথের একটি ইংরেজি কবিতার 
বাংল। অঙ্কবাদ-_প্রতৃতি। আমাদের ধারণা, পাগ্ডিত্য, রসবোধ, কবিচিত্তের 
সহমমিতা। এবং প্রজ্ঞাদৃ্টির সমন্বয় মোহিতলালেব মধ্যে ছিল, এইজস্কেই 
অন্ুবাদ-কাব্যে তিনি এমন সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন। 

অন্বাদাচবাদ কবিতাগুলি সম্পকে বিশ্ষে আলোচনাও কোনে। প্রয়োজন 
দেখি না। তথাপি বিশেষ কারণে ছু'চারটি সম্পর্কে কিছু আলোচন] ক'রে 
কবির কৃতিত্ব বিচার করব। এই শ্রেণীর কবিতাবলার মধ্যে ফরাসী কৰি 
চার্লস বদলেয়ারের৪৫ ছুটি কবিতা, ফরু।সী কবি ক্েমাণ্ট ম্যারটের৪৬ 
একটি, ভিক্টর হুগোর৪৭ একটি, স্তেফান ম্যালার্মের৪৮ একটি, জার্মান কবি 
হেনরিক হাইনের৪৯ এগারটি, ফাসী কবি জালালুরদদিন রুমির একটি 'গজল? ও 
একটি স্থফী কবিতা, হাফিজের অনুসরণে একটি--তাছাড়া বিভিন্ন ফারসী কবির 
একগুচ্ছ প্রেমের কবিতা, মাকিন কবি জর্জ সিল্ভিন্টারের৫০ তিনটি কবিতা ও 
ঝগবেদের৫১ একটি কবিতা মোছিতলাল ইংরেজি থেকে বঙ্গান্বাদ করেছেন । 

বদলেয়ারের 07812502015 5 9০017৫২ শীর্ক কবিতাটির অন্ুবান 
সত্যেন্দ্রনাথ ও মোছিতলাল ছুজনেই করেছেন । উভয়ের অনুবাদের অংশবিশেষ 
উদ্ধত করলে কার কৃতিত্ব অধিক ভা! সহজেই বোধগম্য হবে। 


অনৃর্দিত কাব্যবিচারণ। ২৩৩ 


মোছিতলাল-কুত অনুবাদ 
সন্ধ্যার সর 


এখনও সন্ধযা, কুঞ্জলতিক। দুলিছে মন্দবায়, 
ফুলের! সবাই গন্ধ বিলায়, ষেন সে ধৃপের ধূম 
বাতাম ভরিছে বনন-স্থবানে. গীতের যুচ্ছনায়-_ 
নৃত্যের তালে যুচ্ছার রেশ, চরণে জড়ায় ঘুম ।” 


দত্যেন্দ্রনাথ-কৃত অঙ্গবাদ 
সন্ধ্যার হর 


“ওই গে! সন্ধ্যা আমিছে আবার স্পন্দিত সচেতন 
বৃস্তে বৃস্তে ধৃপাধার সম, ফুলগুলি ফেলে শ্বাস) 
ধ্বনিতে গদ্ধে ঘৃণি লেগেছে, বায়ু করে হ! হুতাশ, 
সান্দ্র ফেনিল মৃচ্ছ। শিথিল নৃত্য আবম ।” 


মোহিতলালের “কুগ্তলতিকা” শব্দটি সত্যোন্দ্রনাথে নেই । মোছিতলাল যেখানে 
'ফুলের] সবাই গন্ধ বিলায়' লিখেছেন, লেখানে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ফুলগুলি 
ফেলে শ্বান” এবং পরে মোহিতলালের মতো উৎপ্রেক্ষা অলংকারের পরিবর্তে 
উপমা অলংকার প্রয়োগ করেছেন । এতে মোহিতলালের অন্বার্দ অধিকতর 
ব্যগরনাঢা হয়েছে । তাছাড়। নত্যেন্্রঙ্লাথের 'ম্পন্দিত সচেতন? “সান্দ্র ফেনিল' 
“৷ হতাশ “নৃত্য আবর্তন" শন্বগুলি নোহিতলালের তুলনা শ্রুতিস্থভগ হয় নি। 
মোহিতলালের উৎপ্রেক্ষার '“চত্র সত্যেন্্রনাথের উপমা গ্োোতিত করতে 
পারে নি। আবার পত্যেন্ত্রনাথের “ধ্বনিতে গন্ধে ঘুপি লেগেছে” অপেক্ষা 
মোহিতলালের বাতাস ভরিছে বসন-গ্বাসে” ভাবাঙ্ছবাদের দিক দিয়ে বেশী 
হদয়গ্রাহী। মোহিতলালের আত্মস্থতা ও সুগম বসবোধের গভীরতা সত্যেন্্নাথের 
ছিল না। সেইজন্তে অস্থবাদক কবি হিপেবে সত্যেন্্রনাথের কাব্যপরিধি বহু- 
বিস্তৃত হলেও সীমিত ক্ষেত্রে মোহিতলালের রুতিত্ব বেশী। 


ফরাসী কবি স্তেফান ম্যালার্মসের “£)£0155€' শীর্ষক কবিতাটির অনুবাদ 
মোহিতলাল ও তীর পরবর্তী শক্তিমান আধুনিক কবি ন্ুধীন্ত্রনাথ দত্ত করেছেন। 
উভয়ের কবিত। একই সঙ্গে পাঠ করলে মোহিতলালের স্টাইলের হ্বাভাবিকতা 
এবং বক্তব্যের প্রাঞ্লতা আমাদের বেশী আকৃষ্ট করে। 


২৩৪ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


স্থধীন্দ্রনাথ-কৃত অন্থবাদ 
উৎকণ্া 
প্রথম স্তবক 
“সমগ্র জাতির পাপ সংক্রান্ত যে জান্তব শরীরে 
তার নৈশ বলিদানে আজ আমি নই উপনীত; 
জাগাবে না ক্ষুবধ ঝড় অপবিত্র কেশের গভীরে 
আমার চুম্বন যাতে দুরারোগ্য নিরধেদ নিহিত ।” 


মোহিতলাল-কত অনুবাদ 
অন্তর দাহ 
গ্রথম শ্তবক 


“আজ রাতে আমি নাই দেহ তব করিতে হরণ, 
পিশাচী! তোমার দেহে জ্রিলোকের পাপের লাগ্ছনা__ 
আঞ্জ আমি ওই তব মুক্ত-কেশ শ্রস্ত করিব না 

উত্তপ্ত চুন্বন-ঝড়ে” ₹*.. 


অঙ্থবাদ হিসেবে স্ধীন্দ্রনাথের কবিতাটিও সুন্দর । কিন্ত তার অন্বয়ের আড়ষ্টতা 
মোহিতলালে নেই বলে শেষোক্ত অন্তবাদ্দ বেশী স্বাভাবিক বলে মনে হয়। 

জার্যান কবি হাইনের অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ করা হয়েছে । সেইজন্যে 
এ কবিতাগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন মনে করি। হাইনের বহু 
কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন জন টভ হাণ্টার। অনূদ্দিত কবিতাগুলি 
হাইনের ষে-গ্রন্থের অন্তর্গত অনুবাদক হান্টার তার নাম দিয়েছেন 9০০] ০৫ 
90785.৮ প্রেমের অফুরস্ত বৈচিত্র্যসম্বলিত জনপ্রিয় এই গ্রন্থটিতে হাইনে 
অনন্তসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মোহিতলাল ছাইনের সমস্ত 
কবিতা এই গ্রন্থ থেকেই অঙ্বাদ করেছেন। ইংরেজ অন্থবাদক হাইনের এ 
গ্রন্থটি সম্পর্কে ঘা বলেছেন তাতে বোঝা! যায় মোৌহিতলাল কেন জার্ধান কবির 
এতগুলি ছোট ছোট গীতিকবিতার অনুবাদে অগ্রনর হয়েছিলেন । 


তিনি লিখেছেন-_ 
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টভ, হাণ্টার অনূদিত হাইনের €.51108] [10067076220 অন্তর্গত এয 

ং্যক কবিতার অঙ্ছবাদ 'এমন রবেনা” স্যা,৬ভা সংখ্যক কবিতার অন্বাদ 
চবুম ছুঃখঠ৫৪ 201৬ সংখ্যক কবিতার অনুবাদ 'আমার প্রিয়তমা” [, সংখ্যক 
কবিতার অঙ্ছবাদ “প্রেমের স্বরূপ”, [৬ সংখ্যক কবিতার অঙ্কবাঁদ 
“দ্বিতীয়বার” এবং হাইনের €]186 ২০৫০ 130716,এর অস্তর্গত - 20৬ 
সংখ্যক কবিতার অনুবাদ “ঘোষণা'__প্রভৃতি মোহিতলালের “হেমস্ত-গোধৃলি'তে 
অনুবদ্ধ। হাণ্টারের ইংরেজি অনুবাদই যে তার আদর্শ ছিল, তার গ্রমাণস্বরূপ 
উভয়ের একটি কবিতার প্রথম শ্তবক পর পর উদ্ধত করছি-_ 
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"706 501010061 00/ 15 01517117% 
না) ০10664১0681: 1805 [011)6) 
4৯100 105 10061 15 0০6921155 
[090 1100151569216 01 00106.” 
এমন রবে না 
“এখন তোমার গাল ছ'খাঁনিতে 
গোলাপের নব ফাগুন-রাগ, 
বুকের মাঝারে সৃবঠিন শীত, 
সেথা বাস করে দ্বারুণ মাঘ! 


“হেমস্ত-গোধুলি'র অন্তর্গত মোহিতলালের 'ফাসীফরাস” শীর্ষক কবিতাগুলি 
১৩২৯ মালের 'ভারতী'র বৈশাখ ও আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯২১ 
্রষ্টাব্দের “ক্যালকাটা রিভিউ” পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় এস্‌ খুদ্দাবক্সের 
ণু,০৫ 017611385, নামে ইংরেজিতে যে ফারমী গগ্য কবিতাগুলি বের হয়, 
তপ্রেমাগুলি” ও ফাসাঁফরাদ' আখ্যায় মোহিতলাল 'শ্রীমধুত্রত এই ছল্সনামে তার 
কয়েকটির বঙ্গানুবাদ করেন। এই অন্থবাদগুলিও বেশ স্বাভাবিক ও সহজ । 

অন্গবারক কবির পরিচয় এই পর্যস্ত । কবির অন্বাদকর্মে আত্মনিয়োগের 
বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন হেতু এবং মৃলাঙ্ছবাদে অপ্রধান কবিদের..প্রতি প্রীতির 
গতর কারপ সবিস্তারে আলোচন1 করেছি। অন্বাদক কবি হিসেবে 
অল্পসংখ্যকপ্ষবিতাতেও মোহিতলাল একটি স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেন 


২৩৬ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানন 


বজেই আমাদের বিশ্বাস। এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে তার সাফল্যের কথা চিন্তা করলে 
কবি-সমাঁলোচক বুদ্ধদেব বন্থর সার্থক অঙ্থবাদ্দের সংজ্ঞাটি মনে পড়ে। তিনি 
লিখেছেন--“কিন্ত এর (অন্থবারদ কবিতার ) সত্যিকার গ্রেরণা জেগে গঠে 
তখনই, ষখন কোন বিদেশী কবির সঙ্গে তিনি আত্মীরত। অনুভব করেন, 
কিংবা কোন অপেক্ষাকৃত গৌণ কবিতা হঠাৎ তার অত্যন্ত ভাল লেগে যায়। 
নারী হোক বা কবিতা হোঁক, ভাল লাঁগলেই মনের মধ্যে একট। বেগ জেগে 
ওঠে, আর সেই বেগের পরিণতি স্থখদাকে দখল করার আকাজ্ষায়। এবং 
নারীর মতোই কবিতাও দাবী করে ষে তাকে “পেতে হলে' নিজেকে আমর 
মিলিয়ে দেব তার সঙ্গে, নিজের একট। অংশ দান করবে৷ তাকে । এই পরম 
মিলনের নাম অন্থবাদ ।৮৫৫ 

মোছিতলালের অনুবাদের বনুস্বলেই এই পরম মিলনের” সাক্ষ্য আছে। 
ফারসী স্থফীতত্ব ষেমনই হোক ন। কেন, স্থন্দরী নারীর রূপকে সেখানে অতিশক় 
বাস্তব প্রেম-মনত্তত্ব, বদলেয়ার, ম্যালার্মে গ ক্রেমাণ্ট ম্যারটের বাম্তবদ্দেহকে 
মর্ধাদাদান, সিলভিস্টার ভিরেকের প্রেম-সম্পকিত দংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভি, দ্র 
অন্গুভূতিশীল হাইনের গীতিকাব্যিক শ্রেষ্ঠত্ব- প্রভৃতি তাকে তীদের প্রতি 
আম্মীয়ত1-সুলভ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। 

মোহিতলালের আর এক শ্রেণীর অন্্বার্দ-কবিত। আছে যেগুলিকে আমর 
“আত্ম প্রবর্তনামূলক' আখ্য। দিয়েছি । এই সমস্ত কবিতা ঠিক অন্থবাদ নয় 
বলে কয়েকটিকে তিনি তীর মৌলিক কবিতাভূক্ত গ্রন্থের মধ্যেই সঙ্গিবিষ্ট 
করেছেন_-যেমন "হুইনবান্ের অস্থুসরণে" “ভিবউর হুগোর অন্ুমরণে" উইলিয়ম 
মরিশের একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তির অঙ্জপ্রেরণায় “শুতক্ষণ গ্রভৃতি। 
“ন্থইবান্নের অন্গসরণে" কবিতাটি ইংরেজ কবির [71065 0:01] £১59:060115 
কবিতার ৪৯ থেকে ৬২ পঙ্ক্তির নামমাত্র অহ্থবাদ। “হেমস্ত-গোধূলি'র বিদেশী 
কবিতা পায়ে ভাগবত পাঠ নামক একটি অন্ুবাদ-কবিতা আছে। 
কবিতাটির শীর্ষনামের নিচে কবি লিখিয়াছেন, “জার্মান কবিতার ইংরাজি অনুবাদ 
হইতে ।' আমরা অনুসন্ধান করেও মিলিয়ে দেখেছি কবিতাটি জার্যান 
কবি হাইনের। টড হাণ্টার অনূপ্দিত ইংরেজি কবিতাটিকে মোছিতলাল 
কিরূপ পরিবর্তন করেছেন, তা চিন্তার বিষয়। যে সমস্ত কবিতা মূল কবিতা- 
বিশেষের কোনও একটি পড়ক্তি ব৷ নামমাত্র মূল ব্যগনাটিকে আশ্রয় ক'রে প্রান 
মৌলিক রচন! হয়ে উঠেছে, সেগুলিকে তিনি বিদেশী পর্যায়ের ভাবান্থবাদমূলক 
কবিতার ক্ষেত্রে স্থান দেন নি। অথচ ভাগবত পাঠ” কবিতায় কবি ফেন এমন 


অনূদিত কাব্যবিচারণ। ২৩৭ 


যথেচ্ছ শ্বাধীনতার আশ্রয় নিলেন এ কথার জবাব দেবার পূর্বে যূল কবিতাটির 
ইংরেজি অন্থ্বাদের কিয়দংশ ' এবং মোহিতলালের অন্থবাদের কতকাংশ 
উদ্ধৃত করি। 


110০ 1২600117010 
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চা স0010621 51506]: 525 


ভাঁগবত পাঠ 


“শোন্‌ দেখি বাছা, দরজায় কেন কিমের শব হয় 
এত রাত্তিরে কেন ৭! এমন নড়ে ! 
না! গো, যা জননী ! শব ও কিছু নয় 
বাতাসের ডাক, ছুয়ার কাঁপিছে ঝড়ে । 
শাসিতে পড়ে প্রবল বৃ্নিধার ! 
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো, 
মিছে ভয় পেয়ো নাকো-_ 
ভাগবত-লীল। পড়ি, শোন আরবার |” 
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[55 1962: ৪. 90 80 006 ভা1000, 
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৬1000001015 আ০01 01801 28550015 
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২৩৮ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


"জেরুজালেমের ঘতেক যুবতী আজ রাতে ঘুমায়ে! না, 

বন-পথ বাহি* আসিছে বধুয়া-ওই যে যেতেছে শোন1! 

পথের পাথরে- শুনি আমি, তার চরণের ধ্বনি বাজে, 

নিশার শিশির জমিয়াছে তার সুরভি-কেশের মাঝে ৮ 
উদ্ধৃতি বাহুল্যের ভয়ে আর অগ্রসর হচ্ছি না। কিন্তু উদ্ধত অংশ ছুটিতে 
একটি অতিদূর ক্ষীণ সাদৃশ্ঠ ছাড়! আর কি আছে? ভাবাঙ্গবার্দের আদর্শ সম্পর্কে 
কবি তে৷ অতিরিক্ত সতর্ক-পচেতন। তার অন্নবাদ কবিতায় এরূপ কবিতার 
সংখ্যা অত্যন্ত কম হলেও দু'চারটি কবিতায় ভাবান্বাদের আদর্শ লজ্ঘিত 
হওয়ার কারণ কি? এমন কর়েক্কটি কবিতাকে তিনি অন্থবাদ্দ বিভাগে স্থান 
দিতে সঙ্কোচ বোধ করেছেন। বিরল ক্ষেত্রে হলেও এরূপ পঙ.ক্তিবিশেষ বা 
কাঁবতার মর্মার্থের প্রেরণায় আত্ম-প্রবর্তনামূলক অনুবাদে কবির কেনই ব! 
আগ্রহ? মনে হয়, অত্যন্ত মৌলিক ও স্বাধীন চিস্তার অধিকারী কবি 
ভাবাঙ্বাদের পারবসশ্ত-ত্বীকার কগতে মাঝে মাঝে অন্বন্তিবোধ করেছেন। মূল 
কবিতার নিগড়বদ্ধ সীমিত প্রাঙ্গণে বিচরণ করতে গিয়ে কখনো। কখনে। তার 
কবিপ্রাণ বিদ্রোহ করেছে । আর তখন খুব সম্ভবত তার মনে অনুবাদ কবিতার 
ভিন্নতর একটি আদর্শ দেখা দিয়েছে । “01010019819 00215196108 
[789 12301:0058115 195001060 আ1)615 006 0:2189196011085 [006 106 
0000172005৮ 0156 011810891.”৫৩৬ 

অর্থাৎ ভাঁবাঙ্গবাদের স্বাধীনতা মাত্র! ছাঁড়ালেই অনুবাদক কবি যুল কবির 

অধীনতা৷ পাশ থেকে মুক্ত হয়ে আশ্চর্য-হুন্দর অন্নবাদে সমর্থ হন। 
মোহিতলালের অল্প কয়েকটি আত্ম-প্রবর্তনামুলক অন্থবাদ কবিতা স্্টির যূলে 
এই আদর্শ ই সক্রিয় ছিল। অবশ্ত এরও মূলে তাঁর চিতের সেই দৌলাচলবৃত্ির 
ক্রিয়াশীলতাঁ। কবিতা ছিসেবে এগুলি যেমনই হোঁক, অনুবাদ কবিতার একটি 
বিশেষ আদর্শ অন্থসরণ করতে গিয়েও অন্তর আদর্শের প্রতি পক্ষপাত-_ 
অন্তরস্থিত ধিধারই স্চক। কোনে। একট বিষয়ে অতিরিক্ত চিস্তাশীলতার 
স্ত্রেই এই দ্বন্দের উদ্তব। ইংরেজি সাহিতেঃর গৌণ কবিদের কাব্যাহবাদ- 
আগ্রহে পূর্বে এই অধ্য।য়েই তার অভিমানগ্ুস্থত এ ছন্বকে লক্ষা করা গেছে। 
এই ছ্বিধ। ব! দ্বন্দই মননশীল কবির কাব্যকে বিশিষ্ট দান করেছে । মোহিত- 
পালের কাব্যধার) বিশ্লেষপশের সময় বিষয়টি বিস্তৃতভাবেই আলোচনা কর 
হপ্পসেছে। তাঁর জীবনবাদ বা তোগবা্দ-মূলক কাব্যালোচনায় তার ইঙ্গিত 
কর] হয়েছে__অন্গবাদদ কাব্যেও তা লক্ষ্য কর। গেল ! 


অনৃ্ধিত কাব্যবিচারণা ২৩৯ 
উল্লেখপজী 


১ মোহিতলালের 'অনুবাদ'*কবিতা কেউ আলোচনা করেন নি। প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 
একমাত্র ছ্বিজেন্ত্রলাল নাধের 'মোহিতলালের কাব্যপরিক্রমা'র (১ম সং জুলাই, ১৯১৭) 
“হেমত্ত-গোধুলি'র আলোচনায় কয়েকটি অনুবাদ-কবিতার মূল ভাববন্ বিশ্লেধিত হয়েছে, কিন্ত 
কবিমাননের আলোকে অনুবান্-কাব্যের বিচারণ! নেই। অস্থ গ্রন্থগুলিতে প্রাসঙ্গিকনভাবে হু'চার 
ছত্র মন্তব্য আছে মাত্র । 

২ “সত্যেন্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপ'( ২র সং ১৩৬৬, শ্রীপঞ্চমী ) গ্রন্থের লেখক ডঃ 
হরপ্রনাদ মিত্র সতোন্দ্রনাথের পূর্বে ও সমকালে অনুবাদ-কাব্যের কবিদের একটি তালিকা 
দিয়েছেন। 

৩ সত্যেক্রনাথের সঙ্গে কবির ব্যজিগত ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সত্যেন্্রনাথের মৃতর পরে গার 
সম্পর্কে মোহিতলালের প্রবন্ধ, কবিতা, নমালোচন। এবং নিজ কাবের 'উন্মেষ' ও “বিকাশগর্বে' 
সত্যন্দরনাথের ভাবা ও ছন্দের অনুকরণ, শ্বপ্রফিরি- প্রভৃতি থেকে আমাদের এ সিদ্ধান্ত। 

৪ ১৩৪৬ মাধ সংখ] 'শনিবারের চিঠি'তে সম্পাদক সঙ্জনীকাত্ত দান মোহিতলালের সেইকাল 
পর্যস্ত জীবনীতে এই তথ্যের উল্লেখ করেছেন । 

৫ অনুদিত কবিতাটির নাম “তরুকুমারী'। 

৬ 'বিল্মরণী'র অন্তর্গত 'হুইনবার্পের অনুসরণে" প্রবাসী'তে (১৩৩১, অগ্রহায়ণ ) "ম্মৃতি ও 
বিস্বৃতি' নাষে প্রথম প্রকাশিত হয়, [8089 [070 4.0805018% কবিতার অংশবিশেষের এটি 
নামমাত্র ভাবানুবাদ। 

৭ “বার্ীবৈজয়ন্তা' কবিতাটি কোনো গ্রন্থভুক্ত নয়। অনেকদিন পরে কবিতাটি সম্পর্কে কৰি 
নিজেই বলেছিলেন? “স্ইনবার্পের যে কৰিতাটিকে"*"দিব্যপ্রেরণার উদ্‌গীথ বলিয়া মন্দে হয়, বাংল। 
ছন্দে তাহার সেই বাণীরূপ ও উদাত্তগন্ভীর ছন্দ-ধবনি ধর! যাইবে না তথাপি এককালে আমি এই 
কবিতাটির...বঙ্গান্ুবাদ করিয়াছিলাম।**'মুল কবিতাটির নাম “80106: [1070109 
৪০5100088+, এই কবিতায় ইংরেজকবি, গ়িতদী-ইতিহাসের একটি ঘটনাকে ভাবব্যঞ্রনার সহায় 
করিয়া, অদ্বী়ার পদানত ও অত্যাচারপীড়িত তদানীন্তন ইটালির শ্বাধীনত1 সংগ্রামকে মহিমান্বিত 
করিষাছেন এবং ইটালির বীর সম্ভানগণের জবানীতেই ইহা রচণ] করিয়াছেন। (জয়তু নেতাজী, 
১ম সং ১৩৫৭, পৃঃ ৪-৫ ) 

৮ ওয়ান্টার ডে-ল| মেয়ারের কবিতাটি “্ূপকথা' (২য় সং ১৩৫৬) গ্রন্থে “থুষ-পাড়ানি' নামে 
মুদ্রিত হয়েছে। 

» “কবি মোহিতলাল' (১ম সং) গ্রন্থে অধ্যাপক হরনাথ পালের যক্তব্য। 

১৭ £হেমস্ত-গোধুলি' (১ম সং) কাবোর ভূমিকায় কবির মন্তব্য 

১১ অতিআধুনিক সাহিত্যের মূজ্যায়নে বার বার মোহিত্তলাল তাদের সম্পর্কে নীতি- 
রষ্টতার অভিযোগ এনেছেন। 'শনিবারের চিঠির” ১৩৬ সালের আফাঢ সংখ্যায় “আধুনিক তারণ্য' 
প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন-_ বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন সফল হৃইলা না।"-"অসহযোগ 
আন্দোলনের চিত্তশুদ্ধি ও কুচ্ছনাধনের প্রতিক্রিয়ান্বরূপ ঘাংলার যুবকগণ আবার জীবনকে ভোগ 
করিতে চাহিল।***অক্ষমের যৌবন-উপতোগের একটিমাত্র পথ আছে, সে মানসিক কামবিলাস। 
**আধনিক তরুণ সাহিত্যের ইহাই গোড়ার কথা।” 


২৪০ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


১২ অনেক বয়োজোষ্ঠট অধ্যাপকদের মুখে এরপ শুনেছি । এমন শ্রত মন্তব্যের প্রসঙ্গ 
অধ্যাপক মথুরেন্্রনাথ নন্দিও উল্লেখ করেছেন। “কোন প্রবীণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মুখে গুনিতে পাই 
যে মোহিতলালের সাহিত্যসম্বন্ধে বক্তব্য ফুরাইয়া গিয়াছিল বলিয়াই তিনি শেষ জীবনে সাহিত্য 
ত্যাগ করিয়া রাজনীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন।” (বিদেশী প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, অনুবাদক ও সম্পাদক 
মোহিতলাল মজুমদার--গ্রস্থের ভূমিকা-_মথুরেন্্রনাথ নন্দি পৃঃ %.) 

১৩ ভক্তদের কথ! বাদ দিলেও বছ নিরপেক্ষ সাহিত্যিক ধার! মোহিতঙগালের সংস্পর্শে 
এসেছেন, তারাই ভার সাহিত্যপ্রাথতার কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক প্রমধনাথ বিশী 
লিখেছেন-_“সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্াচর্চাই ছিল মোহিতলালের সমগ্র জীবন” ( কথাসাহিতা, 
ভাদ্র ১৩৫৯ প্র, না, বি. র পাতা) 

১৪ 'শনিবারের চিঠিতে (১৩৫৯ ভাদ্র) “চল্লিশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল" প্রবন্ধে উদ্ধ'ত 
মোহিতলালের পত্রের অংশবিশেষ । পত্রটি কবিশেখর কালিদাস রায়কে লিখিত। 

১৫ “ন্লিশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল* প্রবন্ধে কালিদাস রায় লিখেছেন-_ 

“কবিতার অণবছ্ রচনাভঙ্গী বত সাধনায় তিনি আরত্ত করেছিলেন, সেটি আর কাজে 
লাগল না; কতকগুলি উৎকৃষ্ট ই'রেজি কবিতার অনুবাদ করে সেই সাধনার বস্তুকে কিছু কাজে 
লাগিয়েছিলেন।”” (১৩৫৯, ভাদ্র শনিবারের চিঠি ) 

১৬ মোহিতলালের 'সাহিত্যকথা” (২য় সং ১৩৬৬) গ্রন্থেব 'রন ও রূপ' প্রবন্ধ । পৃঃ ৫৬-৭২ 

১৭ ইংরেজি ভাষায় ডরাইডেন ও পোপের ভাজিল ও ছোমার, ফিটজেরান্ডের ওমর খৈয়াম, 
সাইষন্সের ফরাসী কবিতার অনুবাদ--ইত্যাদি সার্থক অনুবাদরূগে উল্লেথষোগ্য। 

১৮ হাইনের '300%. ০0 300৪" গ্রন্থের অনুবাদক জন টড হাণ্টারের 427615084 
স্তব্য। 

১৯ ডঃহরপ্রসাদ মিত্রের “সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যবপ (২য সং ১৩৬৬ শ্রীস্ধমী] 


২* ও২১ পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধ'ত সত্োত্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের গত্রাংশ। 

২১ পুর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধ.ত রবীন্দ্রনাথের গত্রাংশ । 

২২ “হেমস্ত-গোধুি'র (১ম সং ১৩৪৮) ভূমিকা । 

২৩ এঁভূমিকা 

২৪ ইংরেজ কবিদের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ "[1)6 02০10. 7001 01 197061181) ড 6786, 
(1920-19)18 ) 9180890 800 91690 105 ৭17: 476)0৮ 00111600891) (ও 
81610) গ্রন্থটি থেকে এবং 11189 05860:0 00100798%0101) 60 1971181)1,80809501 (7010 
841600, 90709719000. 41690 195 81 7১8৮] থাড) গ্রন্থটি থেকে নেওয়! হয়েছে । 

২৫ ১৩৫৯ সালের 'বঙ্গভারতীর আশ্বিন সংখ্যার 'মোহিতলালের শেষ জীৰন' প্রবন্ধে 
অধ্যাপক শ্ঠামহবন্দর মাইতিকে লিখিত কৰির ৩*. ৮, ৪২. তারিখের একটি পত্র উদ্ধত হয়। 
সেখানে কবির আক্ষেপ স্পষ্ট, “রবীন্দ্রোত্তর বাংলাসাহিত্যেঃ কি গছ্যে কি পে, আমার স্থান কি 
তাহা! জানি এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়েরাও জানিবে ; কিন্তু আমি ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়! চলিয়াছি__ 
কাহারও মনোরগ্রন করি নাই বলির! আমার জীবদ্দশায় আমাকে কেহ আমার প্রাপ্য দিল না-_ 
যাহা দেয় তাহা! বাধ্য হইয়া, এ ছাড়া “বঙ্গদর্শন” পত্রিকার বহু স্থানেই তার এই অভিযোগ 
শোনা যায়। 


অনৃদ্দিত কার্যবিচারণা ২৪১ 


২৬ “চল্লিশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল” প্রবন্ধ ( ১৩৫৯ ভাদ্র, শনিবারের চিঠি )। 

২৭ এ 
' ২৮ বিদেশী কবিদের মধ্যে ল্যাগুর ও টেনিসনের প্রভাবের কথা কবিবন্ধু ড; নুশীলকুমার দে 
উল্লেখ করেছেন-প্রবাসী'র “পুস্তক সমালোচনার" ১৩৩৪ আবাঢ় সংখ্যায়। 

২» মোক্তলাল টেনিসনের ঘে কতো বড় ভক্ত ছিলেন তার প্রমাণ আছে "বাংলা ছন্ব' 
(১ম সং ১৩৫২ শাবণ ) গ্রন্থে পৃঃ ২৭৭, [006 0500269 518601 01 800 6185)) 11662- 
৪07৩, ৬০1 111, (1:09 10০০৪060950 [া, 60) 200161090--1952 ) গ্রন্থে 
টেনিসন সম্পর্কে সংক্ষেপে বল! হয়েছে-- লূত ৪৩ 81016 0 ৫০11806 05 609 00081081800 
01660198086 10 0020:৩0861010 06 00000 700 ৫987)+ [789 49, 

৩* ল্যাগ্ডরের উক্চিটি হল-_] 91091] 01106 1569) 00৮ 60 01101716 1০0) জা] 109 
আ০]1-112790, 60৩ 206965 1০দা 800 ৪616০৮70618 ভা৪]6: লিখিত *]416575৮019 
01 006 10607197178, (99০0100. [00190 7১9:0110 1953 পৃঃ *২৬) গ্রন্যে উদ্ধত আছে। 

মোহিতলাল “শ্মরগরল'এর ভূমিকার অভিমানের সঙ্গে কথাগুলি “ইংরেজ কবির ব্চন' বলে 
উল্লেখ করেছেন। 

৩১ রুপার্ট করুক সম্পর্কে কবি-সমালোচক শ্তার হেন্রি নিউবোপ্ট লিখেছেন-_''13:006/8 
সা0] 19 16787091019 10 01121709176 9100. 88115 দ70101) 10 ০0017010110 56101) 1095 
81959 0)%00 107 1007008701)0.. 1719 801019069 সা০:9 102 09 2009 086 1059 
9700 0690 &00. 179 1180 180 19818 0? 0092001105 60 (12621) 178 (00 1569 5 0%,*' 
(710906701 15355%78 0) 01601019570) ৪0০000 ৪000107) 19347,--1901690 0৩ &. বি, 


081710088, 1]. 4, 10, 1460 0885 250-51 ) মোহিতলালের “ছন্য-চতুর্দশী' ( ১৩৫৮ 
আশ্বিন) গ্রন্থে 'মৃতার পরে' এবং 'প্রেমহীল' নামে ব্রকের ছু'টি সনেট অনুদিত হয়েছে। 
৩২. 082871%7 ডে"ল। মেয়ারের কবিকৃতিত্বের পরিচযী অল্পকখায় হুন্বরতভাবে নির্দেশ 


করেছেন-- 5167 09 18 01856 18 00০ 0১086 01 1700 80£26956101085 01 £0£71156 
0017৮115709 ০5069 606 81006011116 01 & 10110. 8100 ১000070078105669 619 10611702 
01 11951911010 [91096170998 ( 4 0018607 0£ 15021191) 11680756076, 17651860. 60.101070। 
19819110660 1953, 889 1921) 


৩৩ বুকাননের বৈশিষ্ট্যগথলি 17021) 9106: এর 41166756019 01 ৬1০60 1 
গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত । 
৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭৪ ৩৮, ৩৯ এই সমস্ত কবিদের কবি-বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। 


ল, 5161 এর 0016628606 01 ড1001121) 0091, 11109 08210011086 1708৮0: 91 
[90700118]) 11097565015” (৬০1. যো, 0106 11066060058 060৮0 17, 00156৫ ০২ 
শি 4. ৬1. ড91:0 800 4, 13. 765116150৮0 60161070, 1952), 10759 051070 


0072)10877501) 60 1070£1181) [416618601 প্রভৃতি । শেষোক্ত খ্রন্থে ডাউনন সম্পর্কে লিখিত 


আছে যে 400%৪010 197176586 € 1867-1900 ) 06502 01 ৪ 1000৮ 01 27897151016 
[0097005 (1890) 21 1001) 009 10986 00071) 28 “0 ৪০০ 08115 6:87)”, মোহিতলাল 


এই শ্রেষ্ঠ কবিতাটির অসবাদ করেন। 
৪* ডব্সনের কবিতাটি সম্পর্কে মোহিতলাল লিখেছেন-_““কবিতাটি মূলে ইংরাজী হইলেও, 
ইহা করাসী '3911%09 ৪ 7)001016 738£78)7+ নামক ছন্দ-রীতিতে রচিত; ইহার আগাগোড়া 
১৬ 


২৪২ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


মিলবিস্তাসের কৌশলই লক্ষণীয় ।” (“বাংল ছন্দ,” ১ম সং, ১৩৫২ পৃঃ ১৮৯)) কবিতাটি অনুবাদ 
করতে গিয়ে মোহিতলাল 'বিপদে পড়িয়াছিলাম' বলে এ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন। কবিতাটির নাম 
“গন্ধ ও গন্য । 

৪১ ল্লোসেফ ব্রাংকে। ছোয়াইটের “00 27501 ও "1০ ৫6৪10 নামক দু'টি বিখাত সনেটের 
মধ্যে প্রথনটিগ মোহিতলাল 'পন্ধকার' নাম দিয়ে অনুবাদ করেন। মুল কবিতা ছু'ট সম্পর্কে 


“০ (01070 ০08010818100 10 চ00015)) ]100156016, গ্রন্থে লিখিত আছে, 76 069 
808 8001)66 01) 10161)6 8100 0681) (107001)81)60 17) 656 10130 1828 ) 10101) 
9016710£6 660187:60. (159 70008 ঠ7)686 500. 10009 001 ০01)06)560 80131)6% 
10 00719005150, পৃ ৮৪৬ 


৪২ বর্তমান লেখক-কৃত অনুবাদ। 
৪৩ ক্রিষ্টিন সম্পর্কে ওক্সাকার লিখেছেন-_-«[.410 818 601118) 18 5৪0. 0৮6 8176 


80০081)8 1009 88116-8) %100. 11768 01) ৫017)6 ডা1)56 966106 (0 1১6] 01* শ10€ 
006৪ 100 981 119০1206210 18 10709 00100. 17767901018 5:1701)10 8100. 11701080) 
100] ৫100501) 150161688, 5%1)56 ৪106 996 53 %11266 81)0 606018, (06211668৮01 
01 809 ৬1060:1870 1018, 0806 359 ) 


8৪ ৩৯ নং এ কবিতাটি সম্পকে উদ্ধত মন্তব দ্রষ্টব্য। 

৪৫ ফরাসী দেশীয় কৰি চান বদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭)-এর ইংরেজি অনুদিত কৰৰিত। থেকে 
“সন্ধার হুর" ও “নাগীবন্দনা' (১৩৩৩ কালিকলম, আবাঢ ) মোহিতলাল অনুবাদ করেন। 
বৃ্লেয়ারের জন্ম প্যারিসে । কবি-সমালোচকরূপে তিনি অসাধারণ থ্যাতিমান। সাহিত্য, 
'5জ্জশিষ্জা এবং সঙ্গীত বিষয়ে তার সমালোচন। আধুনিককাঁজে অতিশর মুল্যবান বলে স্বীকৃত 
জীবিতকালে কিন্ত তিনি তার প্রাপ্য সম্মান পান নি। তার সম্পর্কে খল! হয়েছে_-4878 1166 


কা৪৪ 07০ 01 €২০6৪৪..70 9৪ ৯1১75010780]: 01 20200621) 96৮৮% 1) 1515 1)68০610- 
1010 01 00 5 [01)0110 60110081)01000068 ০1 ৫0107, ৪০€000 &)0 ৪9087 0 
1818 ৫3191075108 01 006 2008101] 0)089$1)111698 01 11)9 [া্ে))0 [59100 5800 &2)0 
00 81005%9 911 10 119 ০5008600. 1007”, ৬110) 010৫ [019৩ ৩: 006 ছঘ 07:01) 
001110,87161686 00 1761)16 0£ 10988100) 00618701001 0] 11017171081)” (76 
(00070 ০011৮100710 (61101) 1,1661:0007 ঘা156 10001551060 109-- (07007011690 
80068165010 ডি 1৮701 81505 8100". 20 1368611100, 1800 0944), 


৪৬ পঞ্চদশ পতকের ফরাসী কৰি ক্রেমান্ট ম্যারট (১৪৯৬-১৫৪৪)-এব হংরেনি অনুবাদিত 
একটি কাবঠাব “প্রযের পাঠ" নাম দিয়ে মোহিতলাল অনুবাদ করেন। মা1বট প্রচুর কবিতা 
লিখেছেন। “কায়েসির অন্তর্গত ক্যাহোসে তার জন্ম। তার বাকৃবৈদগ্ধা, অনুবাদ-কৃতিত্ব এবং 
বহু-বিটচিজ ছন্দো-গ্রয়োগ প্রশংদনীয়। “0 20088 0৫ 1018 00620971919 €89611119]]3 ৪ 


০0(-70১৮) 1161)6, ৪1010116, £78660101, 250 001006 20) ৪0 8019018] 817101011016ঘ, 
10100067 561)1100801065] 100] 099510508৮9” (0105 9581010. 00101781510) 60 16001) 
[1600700056) 1১90৩ 496-457), 


৪৭ বিখ্যাহ ফরাসী সাহিত্যিক ভিটর হগোর [00600119715 0 ঠ09  শি6৬'-এক 
আত্মবিধ্বংসী প্রেম মোহিতলালকে কিরগ মু করেছিল তাঁর উল্লেখ তিনি নিজেই “সাহিত্যৰিতাঁন” 
গ্রন্থের 'বাংলাসাহিত্যে ট্রণাজিডি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। 

৪৮ স্ডিফেন ম্যালার্মের ইংরেজি অনুদিত একটি কবিতার অস্তরদাহ' নাম দিয়ে মোহিতলাল 


অনূদিত কাব্যবিচারণা ২৪৩ 


অনুবাদ করেন। এই ফরাসী কবির প্যারিসে ১৮৯২ হীঃ জন্ম । তার সমস্ত জীবন কাব্যানুশীলনে 
উৎদগ্সি্ত। স্টাইল ও সাহিত্যের নন্দনতত্ব নিয়ে ভিনি মূল্যবান আলোচন। করেছেন। 12 


06]16560. 60386 9 700810. 92)00]0 ৪1100888 1862017 6080 06901706) 8060 6 
0706, 5৪ 60০ 7906৮ 628710য8 (11010) 1095 90. 250080158 0015697)% 06000 10017 
৪5৫09 81601508006) (59 03003 00707980100 ৮০ 70001) 21661500167 


[826 441-42) | তাছাড়া সনেট রচনায় তিনি অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। 

৪৯ 'হেমক্স-গোধুলিতে হাইনের মোট ৯টি গান, একটি ঝড় কবিতা! ভাগবত পাঠ' এবং আর 
একটি “গান” এর (১৩৩৪ কাতিক কালিকলম ) মোছিতলাল অনুবাদ করেন। 

৫* জর্জ দিল্ভিার তিরেক (১৮৮৪-১৯*৪) মূলত জারান গ্রন্থকার । তিনি অতান্ত 
অল্পবরমে জা্ান ভাষায় কবিত! রচন| শুক করেন, কিন্ত কিছুদিন পরেই ইংরেজি ভাবায় এই 
লেখক আধ্মনিয়োগ করেন। তার (6৫10))6 (১৯০৪), তৈঠ065810 (১৯০৮) 11060810319 
800. 009 1850 (১৯১২ )১ 33018 06 10.9580000. (১৯১৮ ) উল্লেখযোগ্য কাবাগ্রন্থ। 
মোহিভলাল এ কবির তিনটি কবিত। 'প্রেতপুরী' 'নাগার্ভুন' এবং 'ভীর্ঘপথিক' (উদ্তরী॥ 


বৈশাখ ১৩৩৩) অনুবাদ করেন। কবিধমে ভিরেক নুইনবান ও ৰ্দলেয়ারের অনুগামী । 1176 
80600108005 0 00৩ দ800600হ 70 4 16660 স0) 2801 [9107189) গ্রন্থে 
লেখক ভিরেক 7১2:3008]  ০০৮৫-এ লিখেছেন--'ঘ0 0006286500170 01 105৪ 19 
1003811]0 0011] লও 168112৭ (1051 6৮1) 965 0০815 10) 168011 606 261001108 01 


0176 01041 
৫১ বৈদিক সংক্কতের অর্থাৎ খগেদের ঠোমসকের উ'রেজি অনুবাদ থেকে মোহিতলাল-কৃত 
অনুবাদ--ক্কবিতাটির নাম 'সোমপায়ীর পান।। 
৫২ অধ্যাপক উ$ সধাকর চট্টোপাধ্যায় 'এমব অনুবাদক নতোন্্রনাথ' (১ম সং। ১৯*৪ আহ্বিন) 
গ্রন্থে কবিতাটির আক্ষরিক গগ্যানুবাদ করেছেন, পৃঃ ১৮১-৮২ 
৫৩ ভাঁইশের 130৮ 01 801৪, (11858180003 00100 00410820692) গ্রন্থের 
অন্থবাদকের 2£01896 থেকে । 
৫৪ আধনিক কবি বিধু। দেও হাইনের এ-কবিতাটিন অনুবাদ বরেছেন। তার অনুবাদও 
বড নুখপাঠ। বি" দ-কৃত অনুবাদের প্রথম সবকটি ইকাপ ১ 
“ছেশেছে তার! অনেক জ্বালা 
দীর্ঘকাল ধবে 
কেউ-ব। তারা ভালোবাসায় 
কউ-বা ঘুণ। ক'রে |” (বিঞু দে 4 শর্ট কবিতা) 
৫৫ বৃদ্ধার বহুর “স্বদেশ ও নংস্বৃতি' (১৩৬৩ ফান্তুন ১ম ন) গ্রন্থে 'কবিতার অনুবাদ € 
স্থধাঁন্রনাথ' প্রবন্ধ পৃঃ ১১৪ 


৫৬ 78700770196 100050]010986019 01150111510 500. 40060005810 006৮5 &1)0 
চ০৪৮+ (দ196 [00001181060 07) 196), 01660. 1)5 9681)060 90670067 8100. [00081 


7511) 799 33), 


শহগম অন্যান 
বাঙগীরূপ রচনা 


কাব্যবিচারে ইংরেজি ছ165810%) বা ০10 এর বাঙলা প্রতিশবরূপে 
সমালোচক মোহিতলাল 'রূসরূপ? ব1 “বাণীরূপ' শব্ধ ছু'টি নির্বাচন করেছিলেন ।১ 
আলোচ্য অধ্যায়কে সেইজন্যে “বাণীরূপ আখ্যা অভিহিত করা হল। 
কবিতা -রলচনায় কবিচিত্তে আগে ভাব, পরে রূপ, না! ভাব ও রূপ শিব-শক্ির 
মতো অদ্বয়-তত্বে অভিন্ন_-এ বিষয়ে মতাস্তর অংশ্ই আছে। কিন্ত কবির 
সষট্রির পর সার্থক কবিতাঁকে যে রূপে পাওয়া যাঁয়, সেখানে ভাব ও রূপ পার্বতী- 
পরমেশ্বরের মতোই নিত্যসম্দ্ধ। তাই ভাব ও রূপের সর্ব-ছন্দনিরসনে যেখানে 
ভাবই রূপ হয়ে ধর! দেয়, মোহিতলাল তাকেই কাব্যের রসরূপ ব] বাণীরূপ 
বলেছেন।২ এরপ ক্ষেত্রে ভাব ও রূপকে পৃথক কর! খুবই কঠিন। কবিতার 
এই অখণ্ড রূপের কথা মনে রেখে তিনি লিখেছিলেন--“কবিতার সর্বস্ব তাহার 
এই বাঁণীরূপ, কাব্যবিচারে সবচেয়ে বড় কথা৷ এই রূপস্থষ্টি, কবির কৃতিত্ব বিচার 
করিতে হইবে এই বাণীর উৎকর্ষ-লক্ষণে ।৮৩ 

তত্বত যা! এক ও অভিন্ন, সমালো৮নার ক্ষেত্রে দেই ভাব ও রূপকে পৃথক . 
ভাবে বিচার না করলে কাব্যবিচার বিঙ্লেষণাত্মক না হয়ে অস্ভববেদ্য এক 
তুরীয় ব্যাপার হয়ে দীড়ায়। সেইজন্তে কবিতার রসরূপ বা বাণীরূপ বলতে 
আমর! সুস্মভাবে য। অনুভব করি, তার কথ মনে রেখেও পৃথকভাবে ভাব নন্ন, 
রূপের প্রসঙ্গই আপোচন৷ করতে হবে। 

মোছিতলালের কবিতার রূপ ব৷ বাণীমৃতির বিস্তৃত পরিচয় দানের উদ্দোশ্েই 
আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা । কবিতার ভাষা, শব, ধ্বনি, স্টাইল, রীতি, 
অলংকার, চিত্রকল্প, ছন্দ, গঠন--সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে ভাব রূপলাভ করে--বাণী 
মৃতিমতী হয়। এই কারণে বর্তমান অধ্যায়ে নিয়োক্ত বিষয়গুলি আ.লাচিত 
হচ্ছে। 

(ক) কবিভাষা ও স্টাইল। 

(খ) অলংকার ও চিন্রকল্প। 

(গ) ছন্দ। 

ডে) গঠন। 
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কবিভাষ। ॥ মোহিতলাল নিজেই বলেছেন-_-'কাব্যহষ্টরির গ্রধান উপাদান 
ভাষা 1৪ কবিতার ভাঘ। দৈনন্দিন জীবনের লোকমুখের বুলিকে আঙ্য় 
করবে, না অলংকৃত ধ্বনিবৈভবযুক্ত হবে__এ নিয়ে ইংয়েজি সাহিত্যে একদা 
তুমুল বিভগ্তার স্থটি হয়েছিল। আমাদের ধারণা, কাব্যের ভাষা নিত্য- 
ভাবাঙ্ছবঙ্গী। প্রাত্যহিক জীবনে নিতাস্ত প্রয়োজনের তাড়নায় ধে-ভাষাঁয় ভাব- 
বিনিমন্ন চলে, সেই গঞ্য়ত ভঙ্গীতে সর্বদ শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হতে পারে না। 
কবিতার ভাষায় যে শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়, সেগুলি কবিমানসের একটি বিশিই 
ক্রিয়ায় সজ্জিত, কাব/ভাবোপযোগী এবং ছন্দে গত গতিসৌন্দ্য-পরিস্ফুটনে সমর্থ । 
কবি-আত্মার গভীরতম তলদেশ থেকেই এ শব্বাবলীর উদ্ভব, কবিব্যকিত্বের 
রঙে তার। অন্ুরঞ্জিত এবং যখন কাব্যে নিবেশিত» তখন তার ব্যঞ্জনাঢ্য । সেই- 
জন্তেই ভাষা এবং কবিভাষা কখনোই অভিন্ন হতে পারে না ৬ প্রাত্যহিক 
জীবনের ভাষার মধ্যে ষে তুচ্ছতা আছে, মতিপরিচয়-জনিত যে একটি 
সাধারণত্ব আছে-_কবিভাষায় তা অন্থপস্থিত। আবার কবিভাষা লম্পূর্ণদপে 
ভাঁবাবেগহীন দুরূহ আভিধানিক ব্যাকরণশুদ্ধ শবের সঙ্জামান্রও নয়। কাব্যেগ 
জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ । এ জগতের ভাষাও তাই খাটি লৌকিক হতে 
পারে না। রদানুভূতির প্রেরণায় কবির লেখনীমুখে শব্সম্রি যেভাবে 
উপস্থিত হয় এবং একটি আবেশ-বিহ্বল মুহূর্তে কবি যে-ভাবে সেগুলিকে কাব্যে 
বিন্তশত করেন, তাতে ভাষায় অসাধারণত্তের মায়াঘোর ত্বতংবেষ্টিত হয়। 

একজন 'ইংরেজ সমালোচকও ঠিক এই কথাই বলেছেন--*০৪৫: 15, 
1:002115 56258101175 2 0:21750615001)81 01811025006) 
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০1) 01912 2. 30586 01 £1৪.০০.৮? 

মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যভাাও একটি স্বতন্ত্র কবিভাষায় উন্নীত 
হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের অতিপরিচিত সমত্লক্ষেত্রের প্রাকতজনের মুখের 
বুলিকে তিনি কাব্যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাতে পারেন নি। প্রতি 
ভাষায় ছু'টি প্রধান বিশেষত্ব লক্ষ্য কর! যায়। একটি সংঘম ও অপরটি 
খ্বাধীনতা। চিরাগত এতিহ-অন্ুস্রণের মধ্যেই সংযম এরং এ্রতিহৃবদ্ধনের 
মধ্যেও ভাষায় নৃতন্থ হষ্টি-প্রস়্াসের মধ্যে শ্বাধীনভার অবকাশ 1 ভাষার ক্ষেত্রে 
এই সংযম ও স্বাধীনতা৷ পাশাপাশি চলেছে ।৮ ভাষাগত সর্বযুগের এই হুত্রটি 
সকল কবির কবিভাষায় অনুন্যত হয় না। সেইঞজন্ত সকল কবির কবিতাবাও 


২৪৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


উৎকৃষ্ট নয়। মোহিতললালের কবিভাষায় সংযমের সঙ্গে স্বাধীনতার চমৎকার 
সমন্বল্ন হয় নি। তিনি ভাষায় ষে পরিমাঁণ সংযম ও শুচিতার পক্ষপাতী, সে 
পরিমাণে স্বাধীনতার পক্ষপাতী নন। এইজন্য তার ভাঁষ! সর্বত্র সার্থকতার 
শিখরে উঠতে পারে নি। 

উন্মেষ-পর্বের” কাবো তার কবিতার ভাষায় শ্বাতন্ত্য লক্ষণীয় নয়। একালে 
মধুষ্দন, রবীন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথের ভাষার প্রভাব তীর কাব্যে স্পষ্ট । “বিকাশ- 
পর্বের" 'স্বপনপসারী” কাব্যের বন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও ছু" একটি 
কবিতায় নজরুল ইসলামের ভাঁষার প্রভাব আছে। তবে এ কাব্যের 'পুরূরবা? 
উচৈঃগ্রবা” “পাপ? “অঘোর-পন্থী” 'নাদিরশাহের জাগরণ, “নাদিরশাহের শেষ 
“শেষ-শধ্যাঁয়্ নূরজাহান" ও “বেদূঈন' কবিতায় তীর শ্বকীয়তা দৃষ্টিগোচর । 
“বিন্মরণী'তে তার স্বকীয় স্বাতন্ত্যম[ণ্ডত ধ্বনিসমৃদ্ধ ক্লাসিক কৌলীন্তযুক্ত ভাষ। 
উজ্জল হয়ে “ম্মরগরল'এ পূর্ণ ত1 পেয়েছে । “হেমস্ত-গোধূলি'তে ভাষা আবার 
রাজবেশ অনেকখানি ত্যাগ ক'রে নববেশ ধারণ করেছে । 

স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, কাব্যে ভাষা-ব্যবহারে মোহিতলালের 
এতটুকু শৈধিল্য লক্ষ্য করা যায় না। তার কান ও মন এ-বিষয়ে খুবই 
সচেতন ছিল। একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা ও বাঙালীর দীর্ঘকালীন 
স।ধনায় জাতীয় ভাষালক্ষণ সম্বন্ধে স্পষ্ট-জ্ঞান, অন্যদিকে ভারতচন্দ্র, মধুক্দন, 
অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্্রনাথের ভাঁষার সঙ্গে গভীর পরিচিতি 
তাকে শব্ধ নির্বাচনে যথেষ্ট সাহাধা করেছিল । কাব্য ব্যবহাত শবগুলিকে তিনি 
কখনো প্রাণহীন জড় বলে ভাবতেন না। শৰের মন্ত্রশক্তিতে ছিনি বিশ্বাী 
ছিলেন।৯ কোন্‌ শবে কতখানি শ্রুতিস্থভগতা, কোন্‌ শব্দের ধ্বনিগাভীর্য, 
কোৌলীন্ত ও ব্যঞরন৷ অধিক-_সে বিষয়ে তার ধারণ। অভিশয় ব্বচ্ছ ছিল। ভাষার 
ক্ষেত্রে শ্বেচ্ছাচারের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী । ধ্বনির এরশর্ষমণ্ডিত 
সাধু বা শিষ্টরীতির প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাত ছিল। তিনি বলেছেন__ 
“এই সাধু-রীতিকে সাধু বা পণ্ডিতী বলিয়। নাসাকুঞ্চিত করিবার কোন কারণ 
নাই-_এই রীতিই বাঙালীর চিত্প্রকর্ষের নিদান, ইহাই তাহার ভাবচিস্তাকে ও 
কল্পনাকে মাজিত, তাহার সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশকে অব্যাহত এবং তাহার 
মনের মেরুদ্ণ্ডকে দৃঢ় ও খু করিয্াছে ।*১০ 

মো[হিতলালের মধ্যে আত্মা(ভমানের লক্ষণ ছিল প্রবল । তার মধ্যে ছিল 
একটি বিক্রোহী সত্ব" প্ররল ব্যক্তিত্বদম্পন্ন একজন সুপগ্িত স্থরদিক ও 
আত্মপ্রত্যয়ী পুরুষ । এ পুরুষ কবিভাষায় 'ললিতলবঙ্গবিলাস' কখনে। বরদাস্ত 
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করতে পারতেন না। রবীন্্রঘুগে যে জীবনদর্শনকে তিনি কাব্যে তুলে 
ধরেছিজেন, পাছে তার গুরুত্ব হান পার, জনগণ কদর্থ করে, অমাঞ্জিত রুচির 
পাঠক-পাঠিকার! তুল বোঝে _সেইজন্ম তিনি ধ্বমিগন্ভীর আভিজাত্য মণ্ডিত 
শবের দিকে বেশী ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি ধ্বনির মাধুর্য ও 
ঝংকারের দিকেও কম সতর্ক ছিলেন না। গ্রচুর তৎসম ও তন্তব শের 
ব্যবহারে, কখনো দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদযোক্ষনায়, কখনে! অপ্রচলিত ক্লামিক শবের 
প্রয়োগে কখনো! বা বৈষ্ণবপদাবলী, তম্ব, আযূর্বেদ ও বিজ্ঞানের রাজা থেকে 
পারিভাষিক শব্চয়নের দ্বারা কিংবা কখনে। আরবা-ফারসী শব্দের সহায়তার 
তিনি কবিভাষাকে এঙ্বধনাীনের চেষ্টা করেছেন । মধুকদনের ক্লাসিক কৌলীন্ত 
এবং ভারতচন্দ্রের বুদ্ধি-ম্পৃ্ট ওঁজ্জল্যকে সম্মিলিত ক'রে তিনি স্বকীয় 
মানল-প্রবপতার বেশিষ্ট্যে তার ভাষাকে ম্বাতন্ত্রোর লক্ষণযুক্ত করতে 
পেরেছিলেন। মোটের ওপর তার কাব্যের ভাষায় ক্লাসিকের সংযম ও 
ছ্বিরত। আবার খছুতার সঙ্গে কারুতা, স্বচ্ছতার কতকট। সঙ্গে বর্ণবিলাস 
এবং সঙ্গীতেন্ন সঙ্গে আলংকারি-চার সমন্বয়ে তা উদ্দীপ্ত । তার শব্দাবলী সুচয়িত 
এবং বাক্যে স্বন্ন ক্রিয়াপর্প্রয়োগে গাঢ়তা সঞ্চারিত । তার বাক্যের গতি 
অনেকখানি মন্থর | ব্যগ্রনার স্থক্্রতা, বক্রোক্কির চাতুর্য, গমনের আভিজাত্য 
এবং গাঢ়বন্ধ অবয়বে শাণিত ইন্পাতদীপ্চি তীর ভাষাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে । 

ক্লাদিক পারিপাটযযুক্ত ভাষাই মোহিতলালেন ভাবচিস্তার উৎকষ্ট বাহন । 
তার রোমান্টিক কবিচিভের সুত্র অনুরণনগুলি, আলো-ছায়া-চঞ্চল মনোগহনের 
উম্িগুলি ব। জীবনের অস্পষ্ট বা অনির্দেশ্ত সংকেতগুলি এ ক্লাসিক ভাবাবন্ধনীর 
মধ্য দিয়ে চমৎকার গ্রগ্ন তুলেছে । আমাদের বিশ্বাস 'ম্বপনপসারী'র 
'উচ্চৈঃশ্রবা, কবিতায় কবি নিঙ্গের অজ্ঞাতেই নিজের ভাষাদর্শ সম্পকে কতকট! 
ইঙ্গিত করেছেন- পৌরাশিকী উচ্চৈঃশ্রবাকে আয়ত্তে আনতে কবির কি 
বিপুল গ্রয়াপ ! 

“আমি তবু তার কেশরের মুঠি ধরেছিঙ্ন দৃঢ় বলে, 
দেখাইস্ছ তারে ত্বপনের ফুলবন--* ( উচ্চৈঃশ্রব। ) 
পথে কবিগুরু বালীকির সঙ্গে দেখা । 
“গুধালেন, “বাছা, চলেছ এ কোন্‌ কাজে ? 
«“কছিলাম, তাত ! উচ্চৈঃশ্রবা_এ সেই পৌরাপির্ধা-_ 
চরাইতে যাই শ্বর্গ-তুরগরাজে |” (উচ্চৈঃশ্রবা ) 

পৌরাণিকী উচৈঃশ্রবাকে আয়তে এনে কবি স্বপনের ফুলবনে অর্থাৎ 


২৪৮ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


গীতিকাব্োর রাজ্যে তাকে নিয়ে গেছেন। পৌরাণিক ক্লাসিক আদর্শের ভাবার 
মধ্য দিয়ে রোমান্টিক কবিমনের প্রকাশ-_ভাঁষাগত এই কবিধর্ষম যেন এ 
কবিতায় উকি দিয়েছে । 

দীর্ঘকালের অতন্দ্র অনুশীলনে মোহিতলাল এই ফরপদী রীতির ভাষাটিকে 
আয়ত করেছিলেন। তার কাব্যের ভাব যেখানে গছন-গম্ভীর, সেখানে এ-ভাষ। 
সামগ্স্ক্গত্ে অপর্বপ। কবির আত্মগত ভাব ও ভাবনার জোয়ার যেখানে চিতে 
দুর্দমনীয়, সেখানেও সংঘতগভীর সার্থক ভাষারপ-দানে তিনি সমর্থ। 
কবির সনেট বা সনেট-পরম্পরার ভাবামুতির কথা মনে রেখেই একথা 
বলছি। নাট্যকাব্যগুলিতে যেখানে তার কল্পনা যূলত বস্তনিষ্ঠ এবং 
যেখানে সংলাপ প্রাণবস্ত হওয়! অত্যাবশ্তক, সেখানেও তার কবিভাঘ। 
যথোপযুক্ত । রলাসিক মহিমাুক্ত মোহিতলালের বিশিষ্ট কবিভাঁষার সাধারণভাবে 
গ্রশংসা ক'রেও বলতে হবে যেতাঁর ভাষ! সর্বত্র সহজবোধ্য ব। স্বচ্ছ নয়। 
ওজোগুণ, ধবনিবৈভব এবং সঙ্গীতধর্ম থাকা সত্বেও বুদ্ধির দীপ্তি, আত্মমগ্্রতা 
এবং ইঙ্গিতময়তার স্পর্শে তার কবিভাষ! অনেকস্থলে গ্রসাদগুণ থেকে বঞ্চিত। 
সনেট ও নাট্যকবিতাগুলিকে বাদ দিয়ে তার বাকী গ্রেষ্ঠ দীর্ঘ কবিতাগুলি 
নিজন্ব আকর্ষণীশক্তিতে আমাদের কৌতৃহলকে ধরে রাখতে পারে না।১১ 
“বিস্মরণী'র ভূমিকায় অভিমানবশত কবি একদা! বলেছিলেন_-”আজিকার 
শর্টন্বার্ট -পরিধান! নবীন! কাব্যবধূ-দ্ধের আসরে, আমার এই *খ্রোণীভারাদল। 
সগমনা” অতিদীর্ঘ-চেলাঞ্চল] ও সালঙ্কারা পৌরাণিক কবিতা-সুন্বরীকে কেহ 
যে অন্ুরাগের চক্ষে দেখিবে, এমন আশা করি নাই।৮”১২ তথাপি মনে 
হয়, কবির কবিতাহ্থম্দরীর এ বিশেষণগুলি তার সমস্ত কবিতার ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য নয়। আমাদের ধারণা, তীর কবিভাষ মূলত এ্ুপদী রীতির 
হলেও সর্বত্র তিনি এ-আদর্শকে মেনে চঙতে পারেন নি। .কবিচিত্তের থে 
একটি বড় দ্বিধা ব হন্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি-_-এ তারই ফলশ্রুতি। 
ভাবার ক্ষেত্রে এর ফল শুভই হয়েছে । সর্বপ্রকার তুচ্ছত৷ ও অতি-পরিচয়ের 
মাঁলিন্তমুক্ত ক'রে কবিতার ভাষাকে একটি নিয়মনিষ্ঠার অধীন করবার বে 
সংকল্প, তা অনেকসময় কাব্যরচনাকালে কবি বিস্বত হয়েছেন । ভাবের ক্বকীয় 
প্রবাহপথে এসব ক্ষেত্রে তান আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন অথব। তিনি আপন 
কবিভাষার উচ্চামন থেকে নমে এলেছেন। এর ফলে “বিস্মরণী” ও 'ম্বরগরল' 
এর মতে কাব্যেরও অনেকগুলি কবিতায় এ শ্রোণীভায়াদল-নগমনা, কাব্য- 
লক্ষ্মীর পরিবর্তে পরিমিত! বেগবতী ছন্দোময়ী কাব্যলক্ীর সাক্ষাৎ পাই। 


বাণীকপ রচন। ২৪৬ 


মোহিতলালের আরও একরূপ কবিভাষাঁর পরিচয় পাওয়। যায় তার রূপকথা" 
কাব্যে। কিশোরদের জন্যে রচিত এ গ্রন্থে তাঁর কবিভাষ। সকল অভিমান ও 
আভিজাত্য বর্জন করে সহজ সাবলীলতায় নবরূপ ধারণ করেছে। যথাসম়্ে 
তিনরূপ ভাষাদর্শের দৃষ্টান্ত দেওয়! হবে। 

মোহছিতলালের কবিভাষার এই সাধারণ আলোচনার পর আমরা বিশেষ 
আলোচনায় প্রবেশ করছি। তার কাব্যে যে শব্ধাবলী ব্যবহৃত হয়েছে, তার 
মধ্যে তৎসম ও তপ্তব শব্দের সংখ্যাই বেশী। তৎসম যৃক্তবর্ণ-প্রধান শব্ধ বা 
শবসমষ্টিকে কাবোর খাতিরে কোমল করার প্রয়োজনে কচিৎ তিনি ভগ্ন বা 
অর্ধতৎ্সম শব্ধ ব্যবহার করেছেন। বিদেশী শষ্জের মধ্যে তাঁর কাব্যে আরবী ও 
ফারসী শবেরই বাহুল্য । ইংরেজি ও পোতৃগিজ প্রভৃতি শবের প্রয়োগ অতান্ত 
বিরল। বিদেশী শবাবলীর প্রয়োগে তিনি ছিলেন অত্যান্ত সতর্ক। ওমর বা 
হাফিজের অন্ভুসরণে গান বা কবিতা রচনাঁকালে, আরব-পারস্যের রোমান্টিক 
প্রণয়-গাথ! বর্ণনায় কিংব। নাট্যকাব্যে মুসলমান" চরিত্রগুলিকে বাস্তবতাদানের 
প্রয়োক্গনে তাঁর আরবী-ফ।রসী শব্ব-ব্যবহারের আগ্রহ । বন্ধুকে পত্র লেখার সময়ে 
কৌতুকরস স্থ্টির জন্যে কিংবা শিশুদের নিকট অঁ৪পপ্লিচিত আবহাওয়াকে 
ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি কিছু কিছু ই'রেজি শব প্রয়োগ করেছেন । তৎসম 
শবের ব্যবহারে গ্রধানত তিনি এতিহোর অন্থব্তন করলেও মাঝে মাঝে তাকে 
স্বাধীনতার পথেও চলতে হয়েছে। মোটকথা শব্ষচচয়নে ও শব্গ্রয়োগে 
তাঁর সিদ্ধি তর্কাভীত।১৩ 

মোছিতলালের কবিভাষায় ক্লাসিকধ্মী তৎসম শবের কিছু দৃষ্টাস্ত দেওয়। 
গেল। 

পুন্রাগ, খগ্যোতিকা। সথরযোষ।, জালায়ন, উত্তান, ( পুরূরব।) অরদ (পাপ) 
ভাক্ত (আবির্ভাব ) প্রাবুট ( কেতকী ) তামরস (কাঁমন। ) ছুকুল ( দেবেশ্রনাথের 
সনেট ) উপায়ন, পুগুরীক (কবি করুণানিধানের প্রতি ) কুহু, রজোহীন, কবোষ 
(যোহ-মৃদগর ) পুনর্ভব, ফলহংস, বেপথু, উদধি, স্বানোদক, খর্পর, ঈক্ষণ, (পান্থ) 
মযুখ, অরাতি (কালাপাছাড় ) ইরম্মদ্, আতট (স্থইনবার্ণের অস্থসরণে ) স্থনৃত, 
গতান্থ, স্তগ্রোধ, ঈবিকা, শুভশংসী, মুগ্তা॥ (মৃত্যু ও নচিকেতা) পক্ষ, সিত 
(রূপমোহ ) গ্রন্থিল, চুচুক (কুদ্র-বোধন) পীবর, স্বত্ত্যয়ন (শেষ আরতি) কার্ধাপণ, 
পারণ (বুদ্ধ), জতু ( নির্বাণ ) পনস (কবিধাত্্রী) কওুয়ন, উক্দন্থল, কুট্টিম (মধু- 
উদ্বোধন) বজুজ-মগজুল (বহ্ধিমচন) নব! (বধৃ-বাসভ্তী)। চাতুর্মান্ত (ছুঃখের কবি), 
বন্মীক (প্রশ্ন ) করঙ্ক, ( রবীন্দ্-জয়স্তী ) কপিশ (উৎসর্গ কবিতা ) প্রভৃতি । 


২৫5 মোহছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


সমাসবন্ধ পদ :--পক্ষবিধুনন, অহীনকাস্তি, বালারুণ-রকত রাগে-অমৃতাঁয়মাঁন, 
(পুকরবা) বর্ণযো।ন (একখানি চিত্র দেখিয়া) হেমন্যন্দন ( উচ্চৈংশ্রব। ) 
দেহক্রম, চেলাঞ্চল (পান্থ) জলদচিশিধ! ( হুইনবার্পের অন্থলরণে ) খধিঝতৃচয়, 
'্্রংকবন্ব-শিহরণ ( অকালনন্ধ] ) ভম্মাভৃত, অমুতবতি, (রন্তি ও আরতি) 
বাঁচিবিভঙ্গে (রুদ্র-বোঁধন ) মদদিরেক্ষণ| (চাদের বাসর ) রথারূঢা-বাদ্িত্রবাদিনী 
। মতা ও নচিকেতা ), স্ধাসিন্ু-মন্থশেষ, পর্ধযাপ-্তবক-নআ। (নারীগ্ডোত ) 
দিবল-বিগমে (চাদের বাসর ) যমধুপ, মধুকরঙ্ক ( দিনশেষে ) কেলি-কদস্ব-মৃ'্ল, 
খিছ্যব্দাম ( ম্মরগন্পল ) পরিমল-পরাগ-রক্জসে (প্রেম ও জীবন ) ব্রত-অনিধারে 
( শেষ-আবতি ) অনুমুখে-ক্ষণবিস্ব-বুদ্বদ-ব্লীস (এক আঁশ] ) স্যমস্তক-মণি 
নীবার-মঞ্ডপী ( কবিবরণ ) উদ্বেস-অন্বৃধি ( বিস্বরণী ) কোটি-জীব-কল্পোলি", 
দেঁহ-পঞ্চবটী-তলে ( মোহমুদগর ) দুষ্টক্ষত-কতুয়প-হুথ ( মধু-উদ্বোধন ) জবাকুক্্ম- 
সম্কাশ তরুপার্করূপে ( রবীন্র-ন্দযস্তী , প্রভৃতি । 

কিন্তু শুধুমাত্র প্রচলিত তৎসম শব্গুলি প্রয়োগ করেই মোহিতলাল 
সন্ধট ছিলেন না। তিনি জানতেন, ৮0৩ 006৭0101001 016 ৪৫ ০: 
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এইখানেই কবিরা ভাষার ক্ষেত্রে সযমের অধীন হয়েও আমাদের পূর্বক খিত 
“স্বাধীনতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোহিতলালও তাই কিছু কিছু অপ্রচলিঙ 
নৃতন শব্ধকে নিঞ্জ কাব্যে প্রবেশ করিয়ে বহুপ্রচলিত শব্ষের ক্লাস্তিকর বৈচিত্র্য- 
হীনতা থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। নিয়ে এপ কিছু শবে চৃষটাস্ত 
নেওয়া হচ্ছে। 

বৈদিক শব্দ :-হবিঃশেষ, মাধ্যদ্দিন সবন, অস্রিষ্টোম, সোমঘাঁগ, অহনা, 
চিতি, বৈবন্যত, তর্পণীয়, উপরতি, বীতমন্থ্য (মৃত্যু ও নচিকত। ) কনীনিকা 
(প্রেম গ জীবন) অপাদশীর্ষ, ভরণুা জালাকেশ, ত্রিতন্থ, ভ্রিশিখ, মধুজিহব, 
প্রপীদ, জুহু (অগ্রি-বৈশ্বানর ) জাগর-হযুপ্তি-হ্বপ্প। (প্রকাশ ) পুরোভাশ 
( অস্তিম )--ইত্যাদি। 


ভতগ :-_দেহ-ম্ণি-পন্স (নারীন্তোত্ ), নাড়ীচক্র ( নাগাঞ্জুন ), সহজসাধিকা 


( নারীন্তোজ ), যুদ্ধজে (কুত্রবোধন ), মিথ্যা-সনাতনী (পান্থ), শবসাধন। 
( শবসঙ্গীত ) বীরাচারী ( শরৎচন্ত্র )_ইত্যাদি। 


বাণীরূপ রচন। ২৫১ 


আতূর্বেদ :₹__নিদান, ভিষক্‌ (বুদ্ধ) উদৃখল (ম্মরগরল ) শচিকাভরণ 
( অকালসন্ধ্য ) স্তনলাবী (এক আঁশা) ধন্বস্তরি ( মহামানব ) গভাধান 
(নারীস্তোজ )_গ্রভৃতি। 

বহু প্রচলিত নয় এমল কিছু শব £-_অনচ্ছ ( পুরূরব। ), প্রত ( কবিবরণ ) 
বৃতি (বুদ্ধ) তারান্তোম (বিবেকানন্দ ) লোহ (রুত্র-বোধন ) আগামিনী (এক 
আঁশ) বিগম (চার্দের বাসর ) আন্ীল (আহ্বান) গুভৃতি। 

কিছু শব্দের অভিনব গ্রয়োগ-_-আতপত্র (শ্রীপঞ্চমী ) কামছুঘ! ( নাগাজ্জুন ) 
“কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার হৃদয়ের বিশাল্যকরণী” ( পাস্থ ) নমেরু ( বঙ্কিমচন্দ্র) নিপানে 
( রবীন্দ্র-জয়স্তী ) 'যৌবন-সঙ্কটে তুমি প্রাণেশ্বরী পীন-পয়োধর। । নারীস্তোন্র )। 
আত্মার নিশীথে, 'আনন্দই হবিঃশেষ' (মৃত্যু ও নচিকেত1 )--প্রভৃতি । 

বিদেশী শবের মধ্যে আরবী ও ফারসী শঞ্জের বুল ব্যবহার “নাদিরশাহের 
জাগরণ” 'নাদিরশাছের শেষ? 'শেব-শয্যায় নূরজাহান 'নূরজহান ও জহাজীর' 
হাফিজের অঙ্থসরণে' 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব? 'বেদুঈন' প্রভৃতি কবিতায় 
লক্ষ্য কর যাঁয়। বাস্তব আবহরচন, ইন্দিয়ঘন গ্রতিবেশ স্থষ্টি, রোমান্সরস-সঞচার, 
বাঙলা! ভাষাভাগারে নূতন ধ্বনিনম্পদ বৃদ্ধি__ প্রভৃতি বহুবিধ প্রস্মোজনে কবি 
এ শব্গুলি ব্যবহার করেছেন। এগুলি [চনতে কোঁনে। অস্থবিধে হয় না বলে 
এদের তালিক। অপ্রয়োজনবোধে দিলাম না। অন্তান্ত বিদেশী শবেের কিছু 
নমূন। দিচ্ছি। 

“মীটিঙ, পাউভার, (শিউলির বিষে) স্তার, ডেক্স ইস্ট,পিড, (চালাক 
জগাই ) পেন্সিল, মিগারেট ক্লাশ, পকেট ( আড়ি ও ভাব ) ডাক্তার ( শাস্ত 
খোকা) এস্টাকিন, ফ্রক, মনিব্যাগ, হোঁপ (পূজোর পোষাক ) ইত্যাদি। 
কেবলমাত্র শিশুদের জন্যে রচিত কিশোর-কাব্য রূপকথা য় এগুলির প্রয়োগ 
আছে। আর বাছুড়বাগান লেনের মেসের এক বন্ধুকে কবিতায় লেখ! “রোগ- 
শষ্যার চিঠি'তে এরূপ কিছু ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ আছে। 

ললিত-মধুর ধ্ন্তাত্বুক শব্দের প্রতি কবির আকর্ষণ খুব বেশী ছিল 
স্বপনপসারী”র কালে। পরবত্তা কাব্যে এ জাতয় শবের ব্যবহার হাস 
পেয়েছে । কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি__ঝিরিঝরি (মৃত্যু ) খিল্খিলিয়ে, ঝুন্ঝুনিয়ে 
(ক্ষ্যাপা! ) রুনিস্কুনি, শির্শিরিয়ে, রিমৃবিমিয়ে (চুড়ির আওয়াজ ) ঝম্ঝমাঝম্‌। 
তুলতুলে, ঢুল্চুলে (ইরানী) কুল্কুল্‌, বুল্ব্ল্‌, জুল্জুল্‌ ( বেঁদুঈন ) ঝুম্যষ্‌ 
(বিভাবরী )রিনিরিনি (বসস্ত-বিদায় ) রণরণি (চাদের বাসর )। 

কবি তার প্রিয়কবি মধুস্দনের মতো। তাঁর নিজকাব্যে প্রচুর নাম-ধাতুর 


২৫২ মোছিতলালের কাব্য ও কবিযান্স 


প্রয়োগ করেছেন। কাব্যকে সংক্ষিপ্ত ও গাঢ়তা-দানের জন্তে এবং কখনো 
কখনো কাব্যে ছন্দের প্রয়োজনে নামধাতুর প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। 
এই প্রয্োগের ক্ষেত্রে তিনি অধিকাংশ স্থলেই ওঁচিত্যবোৌধের পরিচয় দিলেও 
ছু'এক স্থলে অঙ্চিত প্রয়োগও ঘটেছে। তৎসম শব্দের ও খাঁটি বাঙলা 
শবের বিশেত্য ও বিশেষণ পর্দকে তিনি নামধাতুরূপে ব্যবহার করেছেন। 
'প্রচারিল (ফেরদৌসী ) উপজিল ( পুরূরব! ) প্রদ্ধানিল ( দেবেন্দ্রনাথের দনেট ) 
চয়নিক্। (কবি করুণানিধানের প্রতি) বঙ্কারিবে ( অকালসন্ব্য। ) ধেয়াইয় 
( মোহমুদগর ) আধারিলে ( পান্থ) বাখানিল (মাধবী )জিজ্ঞামিব ( মৃতগ্রিয়। ) 
বাহিরিঙ্ছ ( বিম্মরণী ) নিরমিল (বুদ্ধ) আরভিল (বৃদ্ধ) সম্বরিল ( পৌর্ণমাসী ) 
সাতারিয়া (রুপার্ট ক্রুক) গ্রভৃতি। কতকগুলি অন্থচিত প্রয়োগ ঘেমন-_ 
আগুলিয়! (রূপমোহ ) লীলাইয়। (নাগার্জুন ) আলুলিবে (কবিবরণ ) 
শিথিলিয়া] (শেষ আরতি ) বীজনিয়। ( বঙ্কিমচন্দ্র ) গ্রভৃতি । 
প্রত্যেক কবির ষেমন মোহিতলালেরও তেমন কতকগুলি বিশেষ শব্ধ ও 
ধাতুর প্রতি অত্যধিক মমত্ব ছিল। যেমন--শব :₹_-অতি, তবু, ছুকুল, 
মস্থশেষ, হবিঃশেষ, সোমধাগ, মর্মাস্ত, উজালা, জন্মাস্ত, আরতি, রতি, রূভস, 
আতগ্ত, রাগ, পৌর্নমাসী,নিশীথ ।- ইত্যাদি । 
ধাতু :_-প'ল, জুয়ায়। দোলে, উথলায়, ভায়, ঝাঁপি, বাসি, নিবসে, 
ইত্যাদি। 
প্রিয়াপদের প্রয়োগকে বাক্যে ষথানভব হ্বাপ করে এবং বিশেষণ ও সমাঁসবন্ধ 
পর্দের সাহায্যে তিনি বাক্যকে কিরূপ গাঢ়তা-দান করেছেন তার একটি 
ষ্টাস্ত দিই__ 
“অধরে মৃচ্ছিত হাসি, অবনত আধির পল্পবে 
মুদিত উর্ধগ দৃষ্টি ) খু দেহ, স্বদ্ধ, গ্ীবামূল_ 
অনিন্দ্য আপনভঙ্গী! চিত্ততলে সেকি অসংশয় 
জয়োললান--জগতের মহাবৈরী-নিধন-উৎদবে।* (বুদ্ধ) 
উদ্ধত অংশে একটিও ক্রিয়্াপদ নেই__আর সেই জন্তেই বাক্য ছুটি এমন 
গাঢবন্ধ হতে পেরেছে। 
মুকুতা” “মরম” “পরাণ” 'পরকাশ” “পিরীতি রশন' 'পরশ' “হার গরব'-- 
প্রভৃতি ভগ্নতৎ্সম শব প্রয়োগে ভিনি চিরাগত এঁতিহ্ের্র অন্বর্তন করেছেন। 
দ্ীর্ঘকালের প্রথিতযশ। কবিদের সাধনায় বাঁঙল। কাব্যভাষার যে একটি ব্যাকরণ 
প্রায় আদশরপে দাড়িয়ে গেছে, বলাবাহুল্য সেই কবিভাষার আদর্শকে তিনি 
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শ্রদ্ধার সঙ্গেই অন্্‌সরণ করেছেন, ষেমন-_সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রিত রূপ, 
সনে, তরে, মাঝে, লাগি, চেয়ে ইত্যার্দি বিবিধ অঙ্সর্গের ব্যবহার, শুধুমাত্ 
কাব্যে গ্রচলিত কিছু সংখ্যক শবাবলীর প্রয়োগ, যেমন--ফুরে, নারিস্থ, নিঠুর, 
নিদয়, সায়র, তিতি, দেউটি, বয়ান--প্রতৃতির প্রয়োগ, কর্ষ ও সম্প্রধানকারকে 
“কোর বদলে “রে” এর ব্যবহার ইত্যাদি । 


কবি শ্রীমধুন্দ্রনের মতো। “মথ” উপসর্গটির প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত 
দেখা যাল্স। যেমন-্থনিক্জন' (সত্যেন্দ্রনাথ ) হুপবিশ্্ (শরৎচন্দ্র ) স্থৃবিচিন্্ 
(শরৎচন্দ্র) স্থছুর্গঘ (ফেরদৌসী) স্থনির্ডয়ে (মধু-উছোধন ) ুলোছিত 
( অকালসন্ধ্যা ) স্থচিকন (প্রেম ও ফুল) প্রভৃতি । “আ+ উপসর্গের সাহায্যে 
গঠিত বহুপদও তিনি প্রয়োগ করেছেন, ষেমন--আরক্ত, আনীল, (শ্রীপঞ্ষমী ) 
আতট (হ্ুইনবার্ণের অস্থমরণে ) আপিঙ্গল ( মধু-উদ্বোধন ) (শ্ীতি-উপহার ) 
ইত্যাদি। | 


অতঃপর মোছিতলালের ষে তিনপ্রকার ভাষাদর্শের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে তার কিছু পরিচয় দ্িচ্ছি। প্রথমত 'িন্মেষপর্বের” কিছু কিছু কবিতায় 
এবং শ্বপনপসারীর অধিকাংশ কবিতায় ব্যবহৃত উচ্ছল রসাবেশযুক্ত সুরধর্মী 
ভাঁষা। দ্বিতীয়ত তীর ব্যক্তিত্বচিহ্থিত গুরুগভীর ওজোগুণ সমস্থিত ধরপর্দী 
রীতির ভাষা এবং তৃতীয়ত অতিশয় সহজ সরল ভাষা । এই" তিনপ্রকার 
ভাষারই দৃষ্টাস্তস্বরূপ বিভিন্ন কবিতার একটি ক'রে স্তবক উদ্ধত হল। 


প্রথম প্রকার :--“নীলশাড়ী খুলি' পোরোন। খয়েরী খানি। 
খয়েরের টিপে ভূর ভেঙ্গে দাও রা! 
মুখর নৃপুর করি' দাও দূর ! 
আজ শুধু ভালো-_কালো চূড়ী আর কাকনের রুনিঝুনি, 
বকুলের মাল। গাথ বসি বালা, দেখি, আর তাই শুনি ।” 
( ভাদরের বেলা-ম্বপনপনারী ) 
দ্বিতীয় প্রকার £__“গৃহকোণপে দীপ তুমি আধারের মধুর আরতি, 
বনে তুমি দাবানল- দিগন্তের দাহন-উৎসব | 
হোম-ধৃমারুপ-আথি বধূ তুমি, ব্রীড়। যৃতিমতী | 
তুমি বন্ধ্যা বারাজনা। নগ্ন অঙ অনঙ্গ-গৌরখশ্র 
অধর পিপাসা-পা্ড, নয়নে আরক্ত রাগ আসব-সভভব ৷” 
( নারীন্তোত্র ). 


২৫৪ মোঁহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


তৃতীয় প্রকার £-_“শ্রাবণের দিনে কি লিখিব ভাবি তাই, 
আকাশের পানে চাছিলে কিছুই নাই, 
কারণ কবির। চাছে না মাটির পানে 
রল। বাহুল্য একথা সকলে জানে ।” (শ্রাবণের কবিত। ' 
আর যে-সব স্থলে কবিতার অংশ বিশেষের রস আস্বাছ্য না হয়ে চর্বণীয় হয়ে 
উঠেছে অর্থাৎ যেখানে ভাঁষ। অশ্থচ্ছ হয়ে উঠেছে এমন ছু'একটির দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 
(ক) “সছপাতি জীবনের বেপথু দে মরণের উদধি উচ্ছ্বাসে ।” (পাস্থ ) 
(খ) “যে মূরতি-রতি-রস-বিহ্বলা 
এ তিন তৃবন ব্খলদঞ্চল। 
মেরু হুতে মেরু পৃথ্থী-শরীর পুলকে বেপথুমান, 
প্রাণের পানীয় সেই স্থরাপার আমি যে করেছি পান 1” 
( শেষ আরতি ) 
(গ) “যবে ওই কষিহীন নীল-নভ-উষর-অঙন 
দীর্ণ করি” শীঘ্রহ্যতি ইরম্ম্দ করিবে লঙ্ঘন 
যোজন মমান ব্যোম 1” ( স্থইনবার্ণের অনুসরণে ) 
মোহিতলালের কবি ভাষার পরিচয় এই পর্যস্ত। 
আর একটি কথ এ প্রল্ে বলা প্রয়োজন । তার কাব্যধারার 
আলোচনার ভাবনার বৈপরীত্যের (8106161651৭) কথা বলেছি । এর 
ফপম্থপ কবিচিতক্ষাত ছন্দের প্রভাব তার ভাষাদর্শের মধ্যেও লক্ষণীয়। 
স্রদীর্ঘকালের একনিষ্ঠ বাণীদাধনায় তিনি ষে ঞ্পদী রীতির একটি কবিভাষা 
অয়ন্ত করেছিলেন-_-এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কাব্যসাধনার দীর্ঘ 
পখপরিকুমায় তিনি সর্বত্র ষে এ আদর্শকে মেনে চলতে পারেন নি, একথা 
পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে । “রূপকথা'র ভাষাদর্শের কথ! বাদ দিয়েও বল] বল। 
যায় ষে একই কাবা গ্রন্থে মোহিভলাল মাঝে মাঝে ছুইরূপ ভাষাদর্শের বার চালিত 
হয়েছেন। এর ফল ভাল ও মন্দ দুই-ই হয়েছে । এমন হওয়ার যূলে তার 
মস্তরস্থিত সেই ছন্দেরই নিগৃড় প্ররোচনা । শ্বকীয় বিশিষ্ট কাঁব।/দর্শ অনুসরণ 
কৰুতে করতেও তার বিপরীত আদর্শের দিকে পক্ষপাত। “বিম্বরণী' ও ন্মরগরল? 
এর ভাবায় এ ছন্দ আছে কিন্তু “হেমস্ত-গোধূলি'তে কবি হন্বমুক্ত অভিমানহীম 
আন্ত একটি বিশিষ্ট ভাষাদর্শের পূজারী । “শ্থপনপসারী'র উচ্ছল রসাবেশযুক্ত 
ভাষ। ও “বিস্বরণী'-ম্মরগরলে'র আভিজাত্যমপ্ডিত ভাষার মধ্যবর্তী নে এক 
নৃতনত্র কবিভাষা। “হেমস্ত-গোধৃলি'তেই তাঁর কবি ভাষার শেষ পরিণতি | 


বাণীরণ রূচন। ১৫৫ 


জ্ীইল॥ প্রত্যেক মহৎ কবি ব1 শিল্পীর একটি ্বতন্ত্র স্টাইল থাঁকে। 
বলাবাহুল্য মোছিতলালও সেইরূপ বিশিষ্ট স্টাইল-সম্পন্ন কবি। ইংরেজি 
9015 শবটির ঠিক বাঁওল। গ্রতিরূপ নেই বলে সমালোচক মোহিতলাল শব্দটিকে 
বাঙলা ভাষায় গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজে স্টাইলতত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত 
অবহিত ছিলেন। সমালোচক রূপে তিনি 'স্টাইল*এর ওপর গুরুত্বপূর্ণ ও 
সুচিন্তিত গ্রবন্ধ১৫ রচন| ক'রেই তীর দায়িত্ব শেষ করেন নি। বিভিন্ন কবিদের 
কাব্যবিচারে তিনি এ তত্ব গ্রয়োগেরও চেষ্টা করেছেন ।১৬ সার। জীবনব্যাপী 
ধে-কবি কাঁব্যবিচারে “টাইলতত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে এত লতর্ক ছিলেন, শ্বভাবত 
তার নিজ কাব্যে সেই স্টাইলতত্বের স্থান কিরূপ ত। ভেবে দেখতে ইচ্ছা করে। 

রচনারীতি বা লিখনভজিমা স্টাইলের একটি লক্ষণ হলেও তা স্টাইল নয়। 
তিনটি ধিক থেকে স্টাইলের স্বরূপ-প্রকৃতি বুঝতে হয়। শব্ধ-প্রয়োগে গুচিতা- 
বোধ, বাক্যের অর্থন্বচ্ছত এবং ভাব ও রূপের মোটামুটি একটি সামগ্রস্তবিধাঁনই 
হুল স্টাইলের বুদ্ধিগত ( [16611505521 ) দ্রিক। কিন্তু এগুণেই কোন কাব] 
উৎকষ্ট স্টাইলযুক্ত হতে পারে না_ঘদিচ এইবপ গুণও অপরিহার্য। স্টাইলের 
দ্বিতীয় লক্ষণটি হল তার শিল্পগত সৌন্দর্যের দিক। সঙ্গীতে, চিত্রকল্পনায়, 
অলংকরণে, মস্কণতায়, বূপস্থ্যমায় ও হুরসঙ্গতিতে যে কলাসম্মত সৌন্দর্য-মাধুর্ধ 
কাব্যে শ্বতঃ-উৎসারিত হয় তাকে স্টাইলের শিল্পগত (৪650১০0০) দিক বল। 
চলে। উৎকষ্ট কাব্যে স্টাইলের এ বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য হলেও-__-একে সর্ধন্থ 
ৰল! যায় না। আর স্টাইলের ঘে-লক্ষণে শিল্পীর শি, ব্যঞনানৈপুণ্য, পাঠক- 
চিত্তকে নাড়া দেবার শক্তি এবং স্বীয় অস্তরতম রসাহুতূতিকে অপুর্বতার সঙ্গে 
তুলে ধরবার কৃতিত্ব প্রকাশমান--ত1 হল তার ভাবগত (609010091 ) দিক। 

স্টাইলের উপরি-উক্ত তিনটি লক্ষণের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের বিশিষ্ট বাকৃ- 
ভঙ্গীর (0215025] 10105001205 0৫ 6%01655100) কথাও মনে রাখতে 
হবে। মোছিতলাল নিজেই বলেছেন--“ভাষার যে ব্যক্তিঘটিত লক্গণ দ্বার! 
আমব্র। অনায়াসে লেখককে চিনিতে পারি, লেখার সেই ভঙ্গীচিহকে স্টাইল 
বলে।."'জ্টাইলতত্ব বুঝিতে হইলে এই ভাষার ব্যক্তিগত ভঙ্গী হইতেই আরম 
করিতে হইবে, কারণ স্টাইল ধাহাই হউক, এবং সেই ব্যক্তিত্ব ঘতই গভীর 
হউক, স্টাইলের আদি ও চরম পরিচয় ভাষায় 1”১৭ স্টাইলের এই ব্যক্তিঘটিত 
লক্ষণের জন্তে আমর! ল্যান, বেকন, মিণ্টন, আর্নন্ড কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ 
বা শরৎচন্ত্রের লেখ! পড়ামাত্রই চিনতে পারি । সেইজন্তেই 916 19 0950013 
৫0818০0১ ইংরেজি ভাষার এ-গ্রবচন মিথ্যা নয় । বস্তত স্টাইলের অন্তরালে 


২৫৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


শিল্পী আত্মগোপন ক'রে থাকেন। কোন্‌ পরিবেশে তিনি বধিত, তার শিক্ষা, 
সংস্কার, রুচিবোধ ও মানসিক গঠন কেমল, জগজ্জীবন সম্পর্কে তার মনোভাব 
কিরূপ- এরূপ অনেক প্রশ্নের সহুত্তর স্টাইলতত্বের মধ্যেই নিহিত থাকে। 
স্টাইলতত্বের বিচারে যিনি আলোচিত লক্ষণগুলির অনুসন্ধান করবেন, 
নিশ্চয়ই তিনি কিছু ভূল করবেন ন1। কিন্তু মনে রাখা উচিত, সর্বোৎকৃষ্ট স্টাইল 
এ-সমত্ত লক্ষণে চিহ্নিত হয়েও আরও এক ধাপ ওপরে ওঠে, তখন ব্যক্তিঘটিত 
যাবতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি নিবিশেষ রসরূপ লাভ করে। দীপশিখা যেমন নিজে 
আলোকিত হয়েও গৃহীভ্যস্তরকে আলোকিত করে, উৎকৃষ্ট স্টাইল তেমনই 
ব্যক্তিঘটিত লক্ষণকে বহন করেও নৈব্যক্তিক রস-পরিণতি লাভ করে। 
বিষয়টির বিশদ ব্যাখা সম্ভব নয় বলে ইংরেজ সমালোচক ৬/৪০[তা: 28661 
লিখেছেন--”ড/1)618 ০ 585 1২0011057 1080 916, ০ 212 1০0০5) 
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যোছিতলালের কাব্যের স্টাইল বিচারের পূর্বে স্টাইল সম্পর্কে কিছু 
আলোচন1 কর] হল। বাঙ্ল। সাহিত্যে কবিবিশেষের আলোচনায় সাধারণত 
এ দিকটি উপেক্ষিত। তাই কাব্যবিচারে অবহেলিত বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ 
বিস্তারিত কথ। বলা হল। বস্তত কোনে! কবি বা সাহিত্যিকের স্টাইল ত্বার' 
সমগ্ত রচনার মধ্যেই প্রতিফলিত। কিন্তু বিন্দুতে যেমন সিম্ধুর সংকেত, 
তেমনই রচনার অংশবিশেষেও স্টাইলতত্ব উকি দেয়। সেইজন্যে কবির 
বিভিন্ন কালে লিখিত কয়েকটি কবিতার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত ক'রে স্টাইল- 
তত্বের অন্ুসন্ধান করছি। 
(ক) *“বিশ্বনিখিল ফুটে উঠে যেন কাহার পুজার ছলে 
শতর্দল সম সমীর-পন্নশে মোহন-মন্্র বলে। 
'্কুটনোন্ুখ হৃদয় আমার তাহারি একটি দল 
আলোকে আধারে খোজে দিশেহারা পরম চরণতল ।* 
( মন্দির-পথে, ১৩১৬, মানসী পৌষ 
(খ) “ত্যাগ নছ্থে ভোগ--ভোগ তারি লাগি, ঘেইজন বলীয়ান্‌, 
নিংশেষে ভরি” লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ! 
যে জন নিংহ্, পঞ্জর-ভলে নাই যার প্রাণ-ধন, 
জীবনের এই উৎসবে তার হয়নি নিমন্রণ।” (পাপ-_ত্বপনপসারী ) 
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(গ) যে ্বপ্র হরণ তুমি করিবারে চাও, স্বপ্রহর ! 
তারি মায়া-মুগ্ধ আমি, দেহে মোর আক পিপাসা ! 
মৃত্যুর মোঁহন-মস্ত্রে জীবনের প্রতিটি প্রহর 
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা ! 
নি্ষল কামন। মোরে করিয়াছে কল্প-নিশাচর ! 
চক্ষু বুজি” অদৃষ্টের সাথে আমি খেলিতেছি পাশা__ 
ছেরে ষাই বারবার, প্রাণে মোর জাগে তবু ছুরস্ত হুরাশ। ! 


( পান্ব__বিন্মরণী ) 
খ) আছে কাট1? হায় পে যেবৃস্তযুূল করেছে কঠিন__ 


মধুর মাধুরীটুকু বেদনায় করেছে ছুলভ! 
কীট? -দে তো চিন্তাশূল__মর্মরকোষে পরাগের ব্যাধি__ 
শীর্ণদল, তিক্ত মধু, পুষ্পপুট রাগরক্হীন ! 
চারিপাশে বিকশিত ন্েহশ্তাম চিকণ প্জ্লব-- 
এত শোভা ।_-তবু সে শিহবি' ওঠে মৃত্যুভয়ে কাদি! 
( বুদ্ধ-স্মরগরল ) 
(৪) “সেইপধিন মোর নিতেছে নিদায়, আপিল গোধূলি বেলা__ 
দেউল-ছয়ার বন্ধ হবে থে প্রথ*-প্রহর রাতে ! 
ক্ষণেক দাড়াও, শ্রীমঙ্গে তব ছায়া- মালোকের খেলা__ 
আক" ল'ব চোখে অস্তরাগের হুকোমল রেখাপাতে |” 
( পঞ্চাশতমঘ জন্মদিনে হেমস্ত-গোধৃল ) 
'মন্দিরপথে” কবি'তাটির উদ্ছদ্দ অংশ-বিশেষে স্কুইনোনুখ' শবটি ব্যতীত বাকী 
শবের সঙ্জায় কবির ওঁচিতাবোধ, অর্থনচ্ছতার দিকে দৃষ্টি এবং ভাব ও কপের 
মঙ্গতিবিধান-নৈপুশ্য প্রথমেই লক্ষা করা যায়| বিশনিখিলের সৌন্দর্য-বি মুগ্ধ 
কবিকল্পন1 বিশ্বকে কোনো এক অজ্ঞাত দে£তার উদ্দেশ্তে নিবেদিত শতদলরূপে 
অনুভব করেছে পরে কবি নিজ হৃদয়কে এ শতরদলের একটি অংশরূপে 
অন্মান করে হুম্দর-দ্বেবতার চরণতলের সাগ্িধ্যলাভ-কামনায় অধীর 
হয়েছেন। যে-ভাঁষ! ও ভঙ্গিমায় প্র যূল ভাবটি প্রকাশমান, তাতে সাবলীলতার 
সঙ্গে ব্ঞন। ও সঙ্গীতের ভ্রিবেণীনঙ্গম আোটামুটিভাবে লক্ষ্য করা..য়ায়। বোঝ। 
ষায়, স্টাইলের বুদ্ধিগত ও সৌন্দর্যগত দ্িক সম্পর্কে কবি সচেতন । সহৃদয়ের 
চিত্তে কাব্যাংশটির মূল ভাব সহজেই সঞ্চারিত হতে পারে বজে এতে স্টাইলের 
ভাৰগত দিকটিও নিন্দনীয় নয়।' কিন্তু কবির ব্যক্তিঘটিত লক্ষণ এতে কি 


২৫৮ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


আছে? পৃণ্থবীগ্রীতি, সৌন্দর্যারতি ও দেব-সান্িধ্যের-উৎকা কোনে। বিশেষ 
কবির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তাছাড়া এর বাকৃভঙ্গীও মোছিতলালের 
স্বকীয়তায় দীপ্ত নয়। আবার ব্াক্তিথটিত লক্ষণে চিহ্মিত হয়েও তা অতিক্রম 
ক'রে যাওয়াতে স্টাইলের যে চরমোৎকর্ষ, তাঙ এখানে অন্ুপস্থিত। অতএব 
কাব্যাংশটি ঠিক স্টাইলগুণসম্পন্ন নয়। তবে দেখা গেল, 'উন্মেষপর্বেই কবি 
স্টাইলের তিনটি লক্ষণ আয়ত্ত করেছেন মাত্র । 

দ্বিতীক্ উদ্ধতির প্রথম ও তায় চ€্পের শব্দসন্্িবেশে ইংরেজি ভাষার কিছু 
প্রভাব থাক1 সত্বেও অধ্ন্থচ্ছতা এবং ভাব ও রূপের সাধারণ সঙ্গতি ক্ষু্ন হয় নি। 
এর সাঙ্গীতিক আবেদন পূর্বের তুঙ্গনাদ্প কিছুটা কম এবং বক্তব্য যুক্তিধারাক়্ 
বুদ্ধি-শাণিত। জীবনোৎ্সবে দুর্বলের স্থান নেই--বললান ও শক্তিমানের 
ভোগা জীবন ও পৃথিবী-_এই বলিষ্ঠ ভাবটি বুদ্ধির ওজ্ৰল্যে এবং ব্যক্তিত্তের 
প্রত্যয়ে কবিতাংশটিতে নিহিত থেকে স্টাইলের ভাবগত ও ব্যক্তিঘটিত 
লক্ষণকে স্পষ্ট করেছে । আবার এই ব্যক্তিগত ভঙ্গীও যে নিবিশেষ রূস-পরিণতি 
লাভ করেছে কাব্যাংশটি আন্বাদনকালে তা বোঝা যায়। শিল্পগত দিকে অবশ্য 
যুক্তি ও মনন কতকট। ত্রুটির কারণ হয়েছে । মোটের ওপর কাব্যাংশটির 


স্টাইল প্রশংসনীয় । কবি যে স্টাইলের সব কয়েকটি লক্ষণ আয়ত্ত করেছেন 
একথা লক্ষ্যযোগ্য ৷ 


“শাস্ধ' কবিতাটির উদ্ধত অংশে শব্দ প্রয়োগে মোহিতলালের ওচিতাবোধ, 
ভাবের স্বস্ছতা, স্থরময়তা, ধ্বনিবৈভব, ছন্দোসৌষ্ঠব_-সযত্হই আছে। ছুরস্ত 
জীবনপিপাসায় উল্লসিত, অন্ধ প্ররুতিশক্তির আকর্ষণে মায়ামুদ্ধ কবি 
জীবনরল-বিমুখ দশ নক সঙ্ন্যাপী সোপেনহাওয়ারকে স্থতীব্রভাবে কটাক্ষ করতে 
গিয়েও কোথায় যেন একটি দ্বিধ! অন্গুভব করেছেন। ভাষার ঝাঁবও তাই 
এখানে অশ্রর স্পর্শে কেমন সংযতমধুর। কবির ছন্দমথিত ব্যক্তিত্বের ছাপ 
ব্যক্তিঘটিত লক্ষণকে চিত করেছে । আবার স্টাইলের বুদ্ধিগত, শিল্পগত ও 
ভাঁবগত লক্ষণের এতে অ+ভ্ভাব নেই। কবির ব্যক্তিগত বাকৃভঙ্গী ও কবিচরিজ্ত 
শিবিশেষ রসতাপ্রাঞ্ধ হয়ছে এখানে । আমাদের বিচান্সে কাব্যা'শটি উতকষ্ট 
স্টাইলের লক্ষণাক্রাস্ত।) 

কিন্তু “বদ্ধ' কবিতার উদ্ধত স্তাকটিকে স্টাইলের উৎকষ্ট নিদর্শন বলতে 
কিছু ছ্বিধা হয়। কবির বক্তব্য__জীবনে 'শনস্ত ছুংখকই থাক! সত্বেও এই 
ক্ষণিক জীবনের রস সর্ব-ইন্দিয্-দ্বারে পান করতে হবে। কিন্ত একথা! জেনেও 
মান্য জীবনের পুরে যলা আদায় করতে ভয় পায়। জালা-ষন্ত্রণার ভয় যদিও 
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ব1 কাটে, মৃত্যুভয়কে সে জয় করতে পারে না। কবি-চরিজ্ের বিশিষ্টতায় 
উজ্জল, কবির বাকৃভঙগীর হ্বাতস্তর্যে দীপ্যমান এই স্তবকটি স্টাইলের বুদ্ধিগত ও 
শিল্পপত লক্ষণগুুলিকে স্পষ্ট করতে কতকট৷ বাধা পেয়েছে । যুক্তিমূলক 
মননবদ্ধ বক্তব্যে ভাষার লালিতা ও স্বরমাধুমও কিছুট! হাস পেম্েছে। 
কাব্যাংশটি প্রাঞ্জল নয় পহদয়ের চিত্তে এর আবেদন মস্তিষ্কের ভিতর 
দিয়ে পৌছত কিছু বিলম্ব হছয়। কাজেই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সদ্ঘলিত কাব্যাংশটি 
নিধিশেষ রলরূপের দিকে অগ্রসর হতে গিয়েও পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করতে পারে নি। 

শেষ সদ্বৃতিটি অবশ্থ এই দোষ থেকে সম্পূর্ণক্ণপে মুক্ত । অর্থবোধগম্যতা, 
শব্দপ্রয়োগে মাত্রাজ্ঞান, ছন্দোপৌন্দর্য, স্থর মাধূর্য-_-সমন্তই এতে আছে । আবার 
জীবনের বেলা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিচিত্তে ধীর পরিবর্তনজনিত প্রশান্তির 
ভাব ও শৃন্দরের দেশে বিনমু কবিক্--মোটকথ| ভাবে ও বাকৃ-ভঙগিমায় 
এ স্টাইলের ব্যক্তিগত লক্ষণকে সথচিত করছে। কবির ব্যতিত্বের স্বাক্ষরাঙ্কিত 
এই কাবতাংশটি পাঠকালে আমার্দের যেখানে নিয়ে যায়, সেখানে যথার্থ ই 
বিশেষ ও নিবিশেষে একাকার-_0012001665 65810 0£ 079০ 70215010781 
200 0176 017121581.” 

উতর স্টাইলের যে-সমন্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বল হয়েছে, তাঁর আলোকে 
বিচার ক্তরলে বাঙলা সাহিত্যের কোনে! কবিই বিরূপ সমালোচনার হত থেকে 
সম্পূর্ণূপে অব্যাহতি পাবেন না। রবীন্দ্রনাথে এই স্টাইলতত্ব চূড়াস্ত সিদ্ধি 
পৌছলেও তাঁর শষ বয়সের সকল রচনাকে উতকুষ্ট স্টাইলের নিদর্শনরূপে গণ্য 
করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় মোছিতলালের কবিতায় সংখ্যা অল্প। 
কিন্তু এই অল্প সংখ্যক কবিতার মধ্যে প্রায় অর্ধেক উৎরষ্ট স্টাইল-গুণোপেত । 
উদ্ধাত পাঁচটি কবিতা কবির পিভিন্ন বয়সের । প্রথম ছুটির সঙ্গে তৃতীয়টির 
তুলনায় দেখা যায় তাঁর স্টাইল ধীরে ধীয়ে উন্নত হয়েছে। কিন্ত চতুর্থ 
উদ্ধতিটি কতকটা ক্রুটিযুক্ত হয়ে আবার পঞ্চম উদ্ধতিটি ক্রটিহীন হওয়ার 
কারণকি? সামাঁদের বিশ্বাস, কণিহ?য়ের সেই ছন্বই এর যূলীতৃত কারণ। 
কিগ।যার মহিমা গরতিষ্ঠার অতুৎসাহে তিনি ঘে একটি ক্লাসিক আদর্শের 
আগগত্য ম্বীকার ক্ঠেছিলেন,কবিত্তা রচনাকালে অনেক সময় তীর এ-অভিমান 
প্রবলতর হয়েছে। একদিকে ভাবের স্বতংস্র্ত গ্বাবাহ ও অন্তর্দিকে এ 
অতযান -এ দুয়ের হুন্দে মাঝে মাঝে তার বক্তব্য স্বাচ্ছন্দ্যবোধ-ন্করে নি। 
একথ। জানলেও তার এ অঠ্িমান মজ্জাগত। চতুর্থ উদ্কৃতিতে কবির ভাবনা 
প্রাঞ্লতার পথ খুজছে, কিন্ত তার অভিমানবশত কঠোরত] তার প্রতিবন্ধক | 


২৬০ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


এ ছুয্পের সংঘাতে কবিতাংশটি যুক্তি, তক ও বুদ্ধির দীপ্থিতে উজ্জল হয়েও 
উৎকৃষ্ট স্টাইলগুণসম্পন্ন হতে পারে নি। পঞ্চম উদ্ধৃতিটি সেই দ্বিধার অভাবে 
ক্রটিহীন। 

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় চিস্তনীয়। স্টাইলবিচারে অনেক সময় 
রোমান্টিক ও র্ল্যামিক্যাল শব্দ ছুটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পূর্বে থে অর্থে 
স্টাইলতত্ব বিচার করেছি, তার সঙ্গে এ ছুই শব্ের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে 
রচনারীতির আদর্শের কথা মনে রেখে রোমার্টিক স্টাইল ও ক্ল্যাসিক্যাল 
স্টাইলের প্রয়োগ চলতে পারে। ক্ল্যাসিক সাহিত্যে কল্পনার কেন্দ্রাভিগ 
গতি আর রোমান্টিক সাহিত্যে কেন্দ্রাতিগ গতি।৯৯ কল্পনার গতি কেন্দ্রাভিগ 
বলে ক্ল্যাসিক রাঁতিতে শৃঙ্খল।, সঙ্গতি, সংহতি এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রাধান্ত। 
আর রোমাঁটিক রীতিতে কল্পনার গতি কেন্দ্রাতিগ বলে বৈচিন্তরা, স্বাধীনত , 
বৈপরীত্য, আকৃতি-উৎকঠা এবং দৃরাভিদারের প্রাধান্ত। প্রত্যেক কবিই 
কোনে। একটি রীতির দিকে অধিক প্রবণতা দেখান | কিন্ত কোনো কিউ 
উভয় রীতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে পারেন না। পরিহার করলে কি 
হয়, মেকথা একজন ইংরেজ সমালে'চক হ্বন্দর ক'রে বলেছেন-__ 
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বস্তত শ্ন্দরের রাঁজ্যে এ-ছুই প্র€ণতার মধো কোনোই বিরোধ মেই_-এ- 
তব মোহিতলাল জান৫ন। তাই তিনিও তার কাব্যে এ দুই রীতির 
সমন্বয়ের জন্যে সাধন। করে গেছেন । আমাদের ধারণ।, উন্মেষ পর্ধে র কাব্যে 
এবং 'বিকাশপবে'র কাব্যে তিনি রোমান্টিক ও ক্ল্যাসিক্যাল রীতি গুভগয়কেই 
মান্ত করেছেন তবে রোমান্টিক ক্লীতিঃই এ-ছুই পর্বে আধিক্য । “সমৃদ্ধিপবে” 
অর্থাৎ “বিসম্মর্লণীতে এ-ছুয়ের চমৎকার সমন্বয়-প্রয়াপ। পরিণতি পর্বের, 
ম্মরগরল'এ আবার ক্লযাসকাল রীতি প্রাধান্তলাভ করেছে। হে ।স্ত-গোধুলিতে 
ছুই-নীতির সমপ্বয়। ক্লযাপিক্যাল ও রোমারন্টিন রীতির মধ্যে সমন্বয়ের ওপরই 
কবির কৃতিত্ব নির্ভরশীল একই কবিঠিতে তাই এ ছুই প্রবৃষ্টির অবিরোধে 
অবস্থান কিছুমান্ত্র অন্বাভাবিক নয় । তবে বিশেষ কবির বিশেষ রীতির 
প্রতি অধিক পক্ষপাঁতের জন্তে তিনি 'জন্ম-রোমার্টিক” ও 'জন্ম-্ল্যাসিপিস্ট? 


বাণীরূপ রচনা ২৬১ 


আখ্য' লাভ করতে পারেন। ফর্মের সুনিরিষ্ট রূপের প্রতি আকর্ষণ, এতিহ্যাহ্থগ 
ভাষ। ও রচনারীতির সঙ্গে সাম্জম্তয ক'রে নিতে পারে এমন বিষয়বস্তর 
গ্রতি পক্ষপাত জন্স-ক্যাসিপিস্টদের মধ্যে লক্ষণীযম। আবার চিরাচরিত 
বস্ত অপেক্ষা মৌলিক ভাববস্তর প্রতি আকর্ষণ, সৌন্দর্যের সঙ্গে বিস্ময়কে 
অধিকমাত্রায় প্রশয়পান, কল্পনার ওপর অত্যধিক নির্ভব্তা_ প্রভৃতি জন্ম- 
রোখান্টিকর্দের বৈশিষ্ট্য । “ম্বপনপসারী' থেকে “ম্মরগরল' পর্ষস্ত মোহিতলালের 
রচনারীতির প্রবাহের কথা মনে রেখে তাকে 'জন্ম-ক্লানিসিস্ট' বল। দোষের 
নয়। কিন্তু উন্মেষপর্ব'এর কাব্য এবং “হ্মস্ত-গোধূলি'র কথ। ম্মরণ করলে 
স্রীকে কিন্ত এ মাখা দেওয়া ঠিক হবে ন।। 

খোঁতিতলাল তার কাব্যপাধনায় । “ম্বপনপসারী” থেকে 'ম্মরগরল' পধস্ত ) 
রচনারীতিতে যে একটি সুক্ঠিন নিজমনিষ্ঠ। এবং সংঘমের বশ্ততা স্বীকার 
করেছিলেন, তা মিথ্যা নয়। শব্দনির্বাচন, শব্ধ প্রয়োগ, পদ্াশ্য়রীতি, বাক্া- 
যৌজপণ। প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি ষে স্কৃপ্রাচীন জাতীয় একটি ভাযাদরশকে বরণ 
করেছিলেন, তা অবশ্তই ক্লাপিক্যাল রাঁতিকেই স্মরণ করায়। অথচ তার 
কবিতায় কল্পনা, বিম্ময়, বৈচিত্রা, সৌন্দ্যও স্বাধীনতার প্রতি প্রাণের পক্ষপাতও 
কিছু কম নেই। আমাদের মতে কি রচনারীতির ব্]াশারে »মন্বয়- 
প্রযাশী ছিলেন-_-সে সমন্বম রোমাটিক রাতির পঙ্গে ক্লযাপক্যালের নয়__ 
ফ্াসিক্যালের সঙ্গে রোমান্টিক রীতির । এহজ্ন্রেই তার কাব্যে ক্ল্যাসক ফর্মের 
অস্তধালে রোমার্টিক মনের গুপ্তরণ। এই ছুই রীতিব শুষ্ট সমন্বগ তার 
সকল কবিতায় হয়েছে - এমন বল! খায় না। আর ত1হয় নি বলে তাকে কবি 
টিসেবে শক্তি-দীন মনে করছি না। কারণ জগতের বড় বড় কবিরাও 
এক্ষেত্রে চিৎ সাফল্যলাভ করেছেন। একজন ইংরেজ সমালোচক লিখেছেন__ 
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যেছিতল[ল বাঙল। কাব্ স্টাইল ও রচনারীতির যে নিদর্শন রেখে গেছেন, 
তা বিশিঈতায় দীপ্ত এবং মৌলিকতায় অনন্য । “্মরগরল” কাব্যের ভুমিকায় 
তিনি বলেছেন___" ম্মরগরলে'র কবিতাগুলিতে আমার নিজস্ব স্টাইল আরও 
স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে । সেই স্টাইল উৎকৃষ্ট কিনা সে প্রশ্ন শ্বতগ্। ইংরেজিতে 


যাহাকে রচনার %০10০, বলে, তাছাই এতদিনে আর্ত করিতে পারিয়াছি 


২৬২ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


বলিয়। আমার বিশ্বা। %০0:00১ বলিতে রচনার একটি পারিপাট্য ও 
পরিচ্ছঙ্গত' বুঝায় ভাষাও যেমন গাঁটবদ্ধ হইবে, কবিতার গঠনও তেমনই 
শ্রসন্বন্ধ এবং আকার স্পরিমিত হইবে । এই সকলের সমবায়ে ষে একটি 
'ূপ' পাঠকের চিশ্তগোচর হয়, তাহাই কবিতার 4.) কিন্তু সেইজন্ 
আমার কবিতা শুধুই ক্ল্যাপিক্যাল নহে, অথাৎ এ একটি নাম দিয়া তাহাকে 
বিদ্বায় কর যাইবে না।২২ 

মোহিতলালের “স্টাইল উৎকৃষ্ট কিনা, এবং ত1 শুধুই “ক্ল্যাসিক্যাল” কিনা 
আমর] সবিষ্তারে তারই আলোচন। করেছি । 

অলংকার ॥ কবিতা শব্দধায়। কাব্যে ব্যবহৃত শব্ধাবজীর দুটি রপ। 
একটি তার ধ্বনিময় রূপাবয়ব, অন্ঠটি অথঘন রূপযূতি। ছুয়েরই কাঙ্ছ 
সৌন্দর্য-স্থি। এুথমটি শ্রতিকে এবং দ্বিতীয়টি অঙ্গুভঁতকে পরিতুগু করে 
ধ্বনিমুখ শব্ঘগুলির পারস্পরিক ও সথকৌশল সমাবেশে অর্থ যে অনেক 
সময় আভাপত হয়--একথা স্বীকার ক'রেও বলতে হয়, মূলত ধ্ব'ন- 
মধুর শব্ধসমষ্টির আ দন আমাদের কর্ণে এবং অথমুখ্য শব্ষসমূতের আবেদন 
চিত্তের গভীরে । এইরূপ ভেদে কাব্যে শব্দালংকার ৩ অর্থালংকারের প্রয়োগ 
দীর্ঘকালের । অলংকার কাব্যের প্রাণ ন। হলেও সার্ক অপ'কার স্কবির 
হাতে কাব্)াআ্সার অজীতৃত হয়েই জন্ম নেয়। এবপ সীমিত ক্ষেত্রে অলংকার 
রসাকূল এবং অতিশয় যুল্যবান। অলংকার ব্যতী'তও কাবে)র প্রাণগ্রতিষ্ঠ 
সম্ভব, তবে নিন্ললংকৃত কবিতার সংখ্য। চিরকালই দুর্লভ। এইজজন্টে প্রতি 
কবিকেই অল্পবিগ্তর অলংকারের আশ্রয় নিতে হয়। শক্তিমান কবি অলংকার 
প্রয়োগে সবজ্জ অলংকাগ শাস্থোক্ত ওুচিত্যবোধের২৩ পরিচয় দেন। 

মোহিতজাল শব্দালংকার ও অথালংকার প্রয়োগে মোটের ওপর ওচিত্য- 
বোধেরই অ'ধকারী। অলংকার-প্রয়োগে বিশেষত অর্থালংকারের ক্ষেত্রে 
তার কোনে সঙ্ঞান প্রয়াস নেই। ম্বতঃস্ফৃতভাবে কাব্যে নিবেশিত তার 
অলংকারগুলি কোথাও ধ্বনিমাধূর্ধকে বৃদ্ধি করেছে, কোথাও বক্তব্যকে ব্যঞ্নাঢ্য 
ও বুদ্ধিদীপ্ত করেছে আবার কোথাও বক্তব্যকে স্পষ্ট ও বিশদ করেছে। 
কবিতার আঙ্গিক-পরিচ্ছন্গতা সম্গষ্ধে তিনি অগ্যন্ত সচেতন ছিলেন বলে 

ংকার-যোজনায় তার শৈথিল্য তেমন চোখে পড়ে না, 

শব্ধা্গংকারের মধ্যে কবির ধ্বনুযক্তি এবং অন্তপ্রাসের দিকেই বিশেষ 
প্রবণত1 লক্ষ্য করা ষায়। ষমক অলংকার ছু'একবার হৃষ্ট হলেও শ্লেষ ও 
বন্রোক্তি তার কাব্যে বিরল। বস্তত স্বকবি কখনো শবাঁজংকারের মোহে 
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পড়েন না । নগপ্রাস ও ধ্যুক্তি বাক্যকে ধ্বনির দিক থেকে অত্যন্ত শ্ুতি-মধুর 
করে এবং কর্ণে তাদের প্রত্যক্ষ আবেদন এসে পৌছয় বলে এ-ছুঈ অলংকারকে 
উপেক্ষা কর! কিছুতেই সম্ভব নম্ব। ঠিক এই কারণেই এ-ছুই অলংকারের 
প্রতি তার বিশেষ প্রীতি ছিল। নজরুল ইনঙ্গামের একটি কবিতার+১ 
অস্ত্যাঙ্কপ্রাসের মাকর্ষণ-কাহিনীও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । ধ্বগ্্যক্তি অলংকারে 
নিরর্থক শব পাশাপাশি সঙ্ধিবি্ট হয়ে কবিতাত্র মুল অন্থতুতিটি উপলব্ধিতে 
ঘেমন সাহাষ্য করে, তেমনই ধ্বনিগত মাধুর্ষেও শ্ুতিকে তৃণ্ড করে। উভয় 
অলংকারের কিছু নিদর্শন উদ্ধত করছি। প্রথমেই অন্থপ্রাস। 
(ক) “নটকনা-রঙ শাড়ীটির ভাঙে দেছের সকল রেখা 
নত-উদ্নত তন্ুটির তটে ছবিটির মত লেখা!” (মাধবী ) 
(খ) “ইহারি হরষে বরষে বরষে তৃবন-বনে 
ফুল-যৌবন একবার জাগে শুভক্ষপণে ।” (চাদর বাপর ) 
(গ) শনদীয়ার নধীপথে মন্মরিল বঞুল-মঞ্জুলে ।” ( বঙ্ধিমচন্ত্র ) 
(ঘ) “চাদেরে বেড়িল রামধন্থ-রঙ কুয়াশায় |” ( বিদায়-বাঁসন। ) 
($) পপাপড়ি, কি পাখা-_চেনা নাহি যায়, কার মধু-_কার মুখ । 
নাহি গগন, শুধু তৃগন! হ্বধাপান-_শুধু স্থখ।” (আধারের লেখা ) 
(চ) “মেছে চাপা বাজ! আওয়াজ তবু সে, মিঠ! যেন এন্রাজ !” 
(নার্দিরশাহের জাগরণ ) 
(ছ। “গুরু-উরুন্ন গ্ুমর-ভরা! জোড় পায়েল। পায় বাগ্গে ।” (ইরানী) 
(জ) “দিনাস্ত সমীরে 
বনের মন্রে শুনি মনেরি বারত 11” (এক আশা) 
(ঝ) “তারি টঙ্জার-ঝঙ্কারে রচি বুতি-বিলাপের খক! (স্মরগরল ) 
(ঞ) “পিপাপার জল, ছুটি শ্বাছু ফল 
সম্বল ডিল তর ।” (দেবদাসী--ন্মরগরল ) 
(উ) “উচ্ছিত ফণ? মৃচ্ছিত হ'ল বাশরীর শ্বাসে শ্বাসে !” (শেষ আরতি) 
এইরূপ বছ উদ্দাহরণ উদ্ধত করা যাঁয়। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। 
কবির চিত্তে ভাবের অবশ আকর্ণবশে এই অঙ্ক প্রীস-অলংকারগুলি 
জন্ম নিলেও দেখ! ষাচ্ছে, তার। স্বেচ্ছায় অলংকার-শান্থোজ বিধিগুলিকে 
মঞ্জাররূপে গ্রহণ করেছে । উদ্ধৃত প্রথম দুটি অলংকার বৃত্যন্থপ্রামের উদাহরণ । 
প্রথমটিতে 'নত এবং “তন' ম্ব্ূপ-দাদৃশ্য অনুসারে সজ্জিত। দিতীয়টিতে 
এরুষে ধ্বনিগুচ্ছ তিনবার ক্রমসাদৃশ্ত অন্থযায়ী বিন্যস্ত । এরূপ বিস্কাদের 
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ওপরই এ শ্রেণীর অস্প্রাদের শ্রুতিস্ৃভতগতা। তৃতীয় উদাহরণটির আদতে 
নদী” শব্বটি একটি যমক অন্ুপ্রাসের হষ্টি করেছে, পরে গুল” ধ্বনিগুচ্ছ 
দ্বিরাবৃত্ব হওয়ায় ছেকাঙ্প্রাসের স্যহি। চতুর্থ উদ্াহরণে 'র, ও “ল? 
অন্তঃস্থবর্ণ হওয়ায় এবং 'দ” ধ” ও “ন" দন্তাবর্ণ হওয়ায় শ্রত্যন্প্রাসের হ্জন 
করেছে। পঞ্জমটি যুগপৎ ছেকান্গপ্রাম ও অজ্জ্যান্ত গ্রাসের উদদাহরুণ। আমাদের 
সর্বশেষ দৃষ্টান্তটিতে 'শ্বাদ' শব্দটি একই অর্থে ছ্িরবৃত্ত হওয়ায় লাটান্প্রাসের 
জন্ম দিয়েছে । অবশিষ্ট অন্ুপ্রাসগুলিও এইভাবে অলংকারশাস্মোক্ত পে 
বিশ্লেষণ করা চলে । মোটের ওপর অন্প্রাম অলংকার প্রয়োগে কবিষে 
ঈশ্বরগুপ্ত বা কনিওয়ালাদের মতো উৎকট ধ্বনিসাম্যের মোহাভিত্কুত কোথাও 
হন নি--একথা। বেশ বোঝা যায়। 
কয়েকটি ধবন্থাক্তি অলংকারের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 
(ক) প্রিনি-বিনি করে সকল শিরায় রঙ্গনীর কুসাবেশ 1” ( বদজ্তবিদায় 
।খ। “হাহা করে হাওয়। দীপ নিভে যায় সাধীহীন ম্মমারাতি, 
(বাথার আরতি ) 
(গ। “ধু ধু দূত প্রাস্তরপখ্ে শীত-শেষ বজনীতে ।” ( হ্বপনপসারী ) 
(ঘ। *টুকৃটুকে লাল, কেহ বা! গোলা সী, কেহ বা শুত্র দল_” 
( আধারের লেখা ) 
(৬) “ঝিকৃনিকৃ্‌ করে" বছিছে নদীটি পাছাডের পায় পায়,” 
( নাদদিরশাছের শেষ ) 
চ) “উত্তর হ'তে হুতু-স্থন্ছু -হাওয়া ছুটে আসে দিশেহার।, 
( নাদিরশাছের জাগরণ ) 
অর্থালংকারের মধে/ সাদৃশ্যুলক লংকারের প্রতি কবির বিশেষ আকর্ষণ । 
উপম] অল"কার ব্যাপক অর্থে সাদৃশ্যমূলক সমস্ত অলংকারকেই বোৰায়, যেন 
উপমা কালিদাসম্ত'। সাদৃশ্বযূলক অলংকারের মধ্যে রূপক এবং সমাসোক্তির 
প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাঁত। গৃঢার্থ-প্রতীতিমূলক ও শৃঙ্খলাযূলক অলংকারের 
প্রয়োগ তার কাবো কম, তবে মাঝে মাঝে বিোধযূলক অলংকারের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যাঁর। মোহিত্লাঙ্গের কবিমনের সর্বাপেক্ষ! উপযোগী বং ত্বার 
কাব্যলম্মীর সবাপেক্ষা। বড় পার্খচর রূপক অল'কার । রূপক ব্যতীত যেন তার বাণী 
বিহস্তই হতে পারে না। খাটি উপম! অলংকারের (3170116) সংহত বূপই হল 
রূপক (1406901/0)। কাব্যবাক্যকে স"হতিদান ও বাক্যকে সংহত 
্রমণ্তিত রূপদান করতে এ অলংকারের জুড়ি নেই। এখানে উপমেম্ব এবং 
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উপমাঁনেত্ অভেদ প্রতিষ্ঠা ক'রে উপমানেরই কথঞ্চিৎ প্রাঁধান্ত স্বীকৃত হয়। 
রূপক অলংকার সাদৃশ্টমূলক অল'কারের অন্তর্গত এবং ব্যাপক অর্থে একে 
উপম'-অলকারও বলা চলে। এই উপম] তখ রূপক অলংকারের মছিম। 
ধোষণা ক'রে কবি লিখেছেন -“আসলে উহ! কবিদের একটি বাণীভঙ্গী 
এবং তাহা নকল কবির এককপ নয়। অলঙ্কারশান্ম্ের বিধি মান্ত করিষু! 
উহার জন্ম হয় না, একটি 'ভাব কবিহাদয়কে ধেমনই বদ্ধ করিয়াছে, অম্নি 
সেই বিদ্ধপ্ল হইতে, ভাবের সেই শোণিত ধার! হইতে__একটি বাণীপুষ্প 
আপনি ফুটিয়া উঠে, ষাহ। মূংল অনূপ বা নিরবয়ববী তাহাই অবয়ব ধারণ 
কারবার জন্ত বূপন্গগৎ হুইতে মন্গরূপ উপাদান সংগ্রহ করে। ভাবজগতের « 
বন্তজ্গতের মধ্যে এই ষে সেতৃযোঁজনা, উহাই উপমা, ইহাই আদি এবং চিরস্তন 
কবিভাষা, ইহা ব্মলঙ্কার «হে ।”২৫ 
উদ্ধৃতিতে স্মল*কার শাস্মেব বিধি-বিধানের প্রন্চি বিগ্পতা প্রকাশ 
পে লও অজ্ঞাতে তার কাবো ষে-মমস্ত অলংকার এসেছে, তার কিন্তু অলংকার- 
শান্বের বিধিকে লঙ্ঘন করে নি। তার প্রত্যেক কবিতায় 'প্রাস্জ প্রতি স্তবকেই 
এক বা একাধক বূপক অল'কারের স'ক্ষাৎলাভ করা যায়| কা.জই এ 
ক্ষল'করের মহাচ্গারত সংকলন করে কোনো লা নেই। কয়েকটি দৃষ্টাণ্ঠ 
স্বকপ উল্লেখ করা হচ্ছে । 
(ক) “আবার জালায়ে দিও বিষম বাসনা-নহি বৈশ |ঘী-চুম্ঘনে ” (পাস্থ) 
(খ) “তাই প্রেম-বল্দাবনে তুমি কতৃ হৃদয়-রাধিক। ” (নাওান্তোত্র ) 
(গ) “কণ্টকে ফোটে রক্জ-কু';ম বাসন।-ন্রভি ঢালা” (বাথার আরতি ) 
(ঘ) “এই জন্ম-মালিকার- মৃত্য স্থচী, ডোর ভালবাসা _- 
প্রকৃতি যোগ|য় ফুল, নাগা গাথে করিয়া চয়ন_- 
পুরুষ পরিয়া গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার অতুপু-নয়ন 1” (পানু) 
৪) “দেহ-অরণিরে হম্থন করি? লতি ষে অগ্রি-কপা_ 
সেই দহনের মিঠা-বিষে খোর মদনের আরাধন।'” (ম্মরগরল ) 
উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির পপ্রথম ছুটিতে রূপক মল"কা'র কার্ধ-কারণ সম্পর্কযুক্ত । 
উপমেস্ু 'বাসনা'ক্ষে উপমান 'বহ্ছি বলা। উপমেষ “চুম্বনকে উপমান “বৈশাখ 
বলতে তষ্ষেছে । উপমেয় “প্রেম'কে উপমান “বৃন্দাবন? মনে করায় হৃদয়কে 
'রাধিকা' ভাবতে হয়েছে । একটি বগ্ততে রূপের আরোপ, তার সঙেন্দম্পর্কান্থিত 
অন্য বন্ততে রূপের আরোপের হেতু হয়েছে__এই জন্যে এ ছুটি পরম্পরিত রূপক 
অলংকার | চতুর্থটতে 'জন্ম'কে প্রথমত “মালিকা'র সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা 
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হয়েছে । পরে জন্ম বা জীবনের অজ হিসেবে মৃত্যু, ভালবাসা নারী ও পুরুষের 
সঙ্গে মালিকার অঙগ__সুচী, ভোর, ফুল প্রভৃতিরও অভিন্নতা কল্পিত হয়েছে । 
ফলে এটি একটি সাঙ্গন্পক অলংকারের স্যপ্টি করেছে। শেষটিতে “দেহ'কে 
অরণি মনে করে পরে প্র উপমান 'অরণি' প্রসঙ্গে কবির বক্তব্যে প্রাধান্ট সথচিত 
হওয়ায় 'কেবল রূপকে'র হৃষ্টি হয়েছে। দেখা য।চ্ছে অলংকারশান্ত্রের বিধিগুলিকে 
তিনি অজ্ঞাত্েই কেমন মেনে নিয়েছেন। “বৈশাী-চুম্বন' সেকালের বাল 
সাহুত্যে একটি মভিনব রূপক | তাছাড। চিত্রের গ্োঙনা করাও অলংকারের 
কাজ। উর্দাহরণগুলিতে স্থষ্ট চিত্রাবলী "কাধিক ইন্দ্রিয়কেও তৃপ্ত করছে 

রূপকের পর সমাসোক্তি, আতশয়োক্তি এবং উতপ্রেক্ষা অল*কারের প্রতি 
আকর্ষণের কথা বলতে হয়। কবির শ্ররুতি-প্রীতিবিষয়ক কবিতাগুলিতে 
প্রচুর সমাসোক্তি অল"কারের নিদর্শন আছে। আবার উপমা অপেক্ষা 
উপমানকে কিঞ্চিৎ প্রাধান্য দিতে গিয়ে বপকপ্রিপ্ন কবি ঘখন এক কোটিক 
সংশয়ের আবর্তে পতিত, সেখানে অনিবার্ধ ভাবেই উতৎপ্রেক্ষার হঠি। আহ 
উপমানের অপ্রতিহত্ প্র চাবে যেখানে উপমেয় অন্তরালে আত্মগুপ্ত, সেখানে 
কবিকল্পনার চাতুর্ষে অতিশয়োক্তির জন্ম। এই তিন প্রকার অলংকারের 
কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 

(ক) “উদ্ধ আকাশে দশমীর চাদ - কাসার পাত্রথানি”__( মিনতি ) 

(খ) “কটাক্ষ-ঈক্ষণ ভার-_জদয়ের বিশল্যকরণ 1৮ (পান্থ) 

(গ) “পুঁথি একথানি, এ ধেন শুভ্র স্থরভি প্লোকের তোড়1।” (কেতকী? 

(ঘ) “দ্রৌপদীর শাড়ী যেন-_ 

“উর্ধে ছের, অফুরস্ত আলোক নীলিমা ।” ( জন্মাস্তরে ) 
(ড) “জীবনসায়রে ফুণীয়! উঠিব অপরূপ তামরস।” (কামনা) 
(চ) “আহার তাহার প্রতিদিন হয় অরুণের হাত হ'তে 
তারার প্রাসাবে, আলোর থালার 'পর ” (উচ্চৈংশ্রব ) 
(ছ) “রূপোর নৃপুর বাজায়ে তটিনী-_ 
নটিনা চলেছে একা” (ম্বপ্নসারী) 

(জ) “জ্যোত্না এলে! জরীর চাদর ধুলায় লুয়ে।” (শিউলির বিয়ে) 
এখানে প্রথম ছু'টি উদাহরণে প্রতীয়মানোতৎ্প্রেক্ষা অলংকার এবং তৃত'য় ও 
চতুর্থটিতে বাচ্যোতপ্রেক্ষ। অলংকারের স্ত্ি হয়েছে । প্রথম ছুটিতে উৎপ্রেক্ষা- 
বাচক শব্ধ নেই, সম্ভাবনার ভাবটি অঙন্থমানসাপেক্ষ। সেইজন্ে তারা 
প্রতীয়মানো তপ্রেক্ষ। । অপরপক্ষে পরের ছুটিতে এ শব্ধ যেন' থাকাক্স তার! 
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বাচ্যোতপ্রেক্ষা। । ধম ও ষষ্ঠ উদ্দাহরশে আভিশষ্য পুর্ণ উক্তি অতিশয়োকি 
অলংকারের সৃষ্ট করেছে। সপ্তম ও অই্ম উদাহরণে প্রস্ততের ওপর 
অগস্ততের ব্যবহার আরোপিত হওয়ায় সমাসোক্কি অলংকার লক্ষ্য করা 
যায়। 

প্রতিবন্তুপমা, দৃষ্টাস্ত, নিদর্শন, উল্লেখ, সম্দেঘ, নিশ্চয়, অপহৃ,তি প্রভৃতি 
অলংকারের প্রাচূর্ধ না থাকলেও মোহিতলাজ্ের কাব্যে মাঝে মাঝে তাদের 
প্রয়োগ ঘটেছে । শ্রাবণ-রজনী'তে কিশোরী বধূর রূপ বর্ণনায় তিনি যখন বলেন, 
'বাইকিশোরীর বূপগ্ুণ হরে আমারি কিশোরী-বধৃ” খন প্রণিধানগম্য বিশ্ব- 
প্রওবিষ্ব ভাবের সাদৃশ্ত ব।জিত হয় এবং একই বাক্যে উপমেয় ও উপমানের 
অবস্থান ঘটার নিদশন1 অলংকার দেখা দেয় । 'নারীন্ঠোআএ কবি ষখন একই 
নারীকে ভিন্ন ভিন্ন মুিতে শব করে বলেন-__ 


“গৃহকোণে দীপ তৃমি-__আধারের মধুর আরতি 
বনে £মি দাবানল দিগন্তের দাহন-উৎসব* 


তখন চমৎকার উল্লেখ অলংকার স্বত:হ্ট হয়। কল্পনায় যখন কপি শ্বগাঁয়-তন্দব 
অলৌকিক চিআ্কে বাশুব বস্তর ওপর আরোপিত ক'রে চিত্রাঙ্কনে অগ্রসর হন, 
তখন 'ভ্রাপ্থিমান অলংকার দেখ! দেয়। পুঙরব।”, পান্থ", “রবীন্্রজয়ন্তী, 
প্রভৃতি কবিতায় তার নিদর্শন মিলবে । 


উপমেয় ও উপমানের উভয়ন্ত্র সংশয়, উপমেয়কে অপহৃব ক'রে টপমানের 
প্রতিষ্ঠা অথবা উপমান 'অপহ্ৃবের সাহাষে উপমেয়ের স্বাপনা- এই তিনের 
মধ্যে কবির বাণীভঙ্গীর নৈপুণ্য যথেষ্টই আছে। লন্দেহ, অপহৃত ও নিশ্চয় 
অলংকারের আশ্রয়ে তিনি কিছু কিছু স্থলে সে দক্ষতাও দেখিয়েছেন। 
'নবতীর্ঘস্কর” কবিতায় কবি যখন বলেন, 'মুক্ত1 নাই, শক্ত আছে, যুক্তি নয় মঙ্ 
জপ করি'_তখন তিনি মন্ত্র জপ করার কথাই বলেন উপমান “মুক্তি'কে 
অস্বীকার ক'রে। “ছাপি ষে রডীন ধূলা। অশ্রু নয় অভ্র মে কঠিন'_পাস্থ" 
কবিতার এই উক্তিতে উপমেয় অশ্রকে অস্বীকার ক'রে উপমান অভ্র 
এন স্থাপনা কর। হয়েছে । এখানে প্রথমটিতে “নিশ্চয়” এবং ছ্বিতীয়টিতে 
অপহু,তি অলংকারের প্রয়োগ ঘটেছে। 'রূপকথা' কন্সিহায় “ফুল না সে 
মুখ? যাই বল তাই কি হবে সেতুল ধরি'_-ইত্যাদি উক্কিতে “ফুল” ও 
“মুখ' উভয়দিকে সংশয়জড়িত সন্দেহ অলংকার দখ। দিয়েছে । 
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'কেতকী” কবিতার কবি যখন সাপের আলয়ে কেতকী পুম্পের অসহায় 

অবস্থার চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে বলেন-_. 

"গরল শ্বাসে মেলিতে পারেনা! আপন দীর্ঘদল 

গোরাচনা-গোরী পার ত*ল- যৌবন নিক্ষল |” 
তখন উপমের এবং উপমান পৃথক বাঁক্যে অবস্থান ক'রে প্রণিধানগম্য বিশ্ব- 
প্রতিবিষ্ব ভাবের সাদৃশ্ত-ব্যঞ্নায এবং সাদৃশ্তবোধক পদ-লুগ্িতে দৃষ্টান্ত অলংকারের 
সজন করে। বলাবাহুল্য মোহিতলালের মধ্যে আমর] মধুস্দনের মতো 
অতিরিক্ত অলংকরণ-শ্রবণত] লক্ষ্য করি না। তবে লীমিত হ্ষেত্রে তার প্রযুক্ত 
অলংকারগুলি ওচিত্যবোধের দ্বারা উদ্দীপিত এবং নিখুত ও ব্যঞনাময় 
চিত্রাঙ্কনে দমর্থ। তার কবিহৃদয় গহন-গস্ভীর ভাবের উৎসস্থল বলে তাঁর কাব্যে 
স'কর-অল'কারই বেশী অর্থাৎ একই বাক্যে একাধিক অলংকারের অবস্থান। 
উদ্ধত অনেক উদাহরণেই এর প্রমাণ আছে। অল"কার গুয়োগে বিশেষত 
উপমাযূলক অল"কারে উপমান নিবাচনে কবি এতিহাকে যেমন অশ্গসরণ 
করেছেন, তেমনই বাস্তবজীবনের ব্যত্তিগত অগিজ্ঞতাভাগ্ডারের দিকেও 
চেয়েছেন সাধারণভাবে তিনি উপমামূলক অলংকারেরই ভক্ত। আবার 


বিশেষভাবে দূপক অংলকার তাঁর কবিম্বভাখের অগ্কৃল-_- এই হুল আমাদের 
শেষ কথা। 


চিন্রকল্স ॥ অতঃপর মোহিঙুলালেক্ কাঁবে।র চিজ্রকল্প সম্পর্কে কিছু 
আপোচনার প্রয়োজন । অলংকার কাব্যে নিশ্চয়ই চিজের সগ্টি করে। কিন্ত 
অলংকার ব্যতীতও চিত্র-্থ্রি সম্ভব। অলংকারের আলোচনায় আমর! মূলত 
কবির অলংকারন্থট্টি-কৌশলের দিকে লক্ষ্য রেখেছি। কিন্তু অলংকারগুলির 
আশ্রয়ে ষে সমন্ত চিত্র স্্ হয়েছে, সেগুলি শুধুমাত্র দৃশ্াত্মকই নয়-_অন্তান্ত 
ইন্জ্িয়গুলির দ্বারেও সেগুলি উপভোগ্য । তথাপি সেখানে চিন্রাোলোচনা মুখ্য 
নয় বলে অলংকারের কথাই বিশেষভাবে বল! হয়েছে । 

ইংরেজি [00865 বা [17986 শব্দটির বাঙলা! ঞছিশব্দরূপে চিঞ্রকল্প 
বিশেষ পরিচিত । পাশ্চাত্যে 2165215 ও 91016 এ ছুই লংকারের 
এঁতিহ অতিশয় পুরাতন । এদের গুরুত্ব স্বীরূত হলেও এ-ছুই অলংকারাশ্রিত 
বা অন্ত অলংকারাশ্রিত চিত্রগুলি সম্পর্কে পাশ্চাত্যের সমালোচকের। শীরব। 
রোমাটিক যুগের পূর্বে পাশ্চাত্য চিত্রের মর্ধাদা। ক্বীরুত হয় নি।২৬ ষোড়শ 
সঞ্চদশ ও অষ্টাদশ শতকেয় সমালোচকের। চিজ্রকে নিছক অলংকরণ ছাড়া 
অন্ত কিছু ভাবতেই পারেন নি । 
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পরব্তাকালে 111560000 ও 510011হএর সঙ্গে 'পোয়েটিক ইমেজ" বা 
চিজ্জকল্পের যে পার্থক্য নিপাঁত২৭ হয়েছে, তাতে দেখি ষে অলংকারাশ্রিত চিত্র 
শুধুমাত্র দৃষ্ঠাত্বক ( 1591) কিন্তু চিন্ত্রকল্পের চির একাধিক হীক্ত্রয়কে-__ 
পরিতৃপ্তি দেয়--ত1 আরও গভীর আরও মধুর। আর দ্বিতীয় কথা বলা 
হল যে অলংকার গর্ভ চিত্রগুলি কবির স্থজনগীল কল্পনার গভীরতম অংশের সঙ্গে 
ঘোগন্নহিত। অপরপক্ষে চিত্রকল্পের কল্পনায় সেই যোগ নিত্যাপরন্ধ। বলা 
বাহুল্য পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ দমালোচক মিভলটউন মারি মহোদয়ের এই মতবাদ 
তর্কসাপেক্ষ। পাশ্চাত্যে চন্তরকল্প ও অপংকাগের সঙ্গে এরূপ পাখক্য রচনার 
একটি কারণ আছে বলে মনে করি। তারা আমাদের দেশের আপংকারিকর্দের 
ম.ত। ধ্বনি বা রূসকে কাব্যের গ্রাণ বলে ক্বাকার করেন নি। কাব্যাত্মা। সম্বন্ধে 
অনেকখানি স্থনিশ্চিত ও সর্ববাদী-সম্মত সিদ্ধান্তের ন'জর ন। থাকায় চিত্রকল্প- 
বাদীর ব্যঞতমাগর্ভ চত্র বা চিত্রমমষ্িকে কাব্যের প্রাণ মনে করেছেন। এর] 
সেইঙ্জন্তে অলংকারগর্ড চিন্্রগুলির অলংকারযূল্যকে গ৫ত্ব 'দলেও অল'কারহীন 
চিত্রকক্পগুসিব তুলনায় তাদের চিন্রযূপাকে স্বীকারই করতে চান নি। 
আমা.দ। দেশে রণ কাব্যান্ম'বপে ব্যাপক স্বীকৃতি পাওয়ায় নিছ+ চিত্রের 
আলোচনায় কেউ অগ্রসর হন নি। রসের অনুকূল হয়ে অলংকার, চিত্রে, ছন্র, 
শ্ _য] কছুব আগমনহ কাধ্যে ঘটুক ন। কেন, আমা.দর কাছে তা মৃশ্যখান। 
অলংকারের 1বচারে তাঃ আমর! চিন্রমূল্যকে বড় ক'রে দেখি না রসের যুল/ই 
আমাদের কাছে সবাপেক্ষা বেশী । কিন্তু তাই বলে ধে আলোচন! আমাচের 
দেশে অগ্রয়োজন বোধে হয় নি, সে চিত্র যাদ অপংকারা শত হয়েও ব্যঞ্গনাময় 
হয়-_রসের সঙ্গষঙ্গী হয়, তাহলে কেন তাকে মূল্যহীন বলব? চিজ্ঞকল্স- 
বাদীদের এই ধরনের একদেএদশিতা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। আমাদের 
বক্তব্য, নিরলঙ্কার চিত্রকল্পও যেমন অলংকৃত চিত তেমনই বাগুনাময় 
হতে পারে। ব্যঞ্চনাগর্ত এবং রূসাঙ্গকূল হলেই তাকে সার্থক চিন্্রকল্পরূণে 
গ্রহণ করা যেতে পারে। চিত্রকল্প ও চিত্রের মধ্যে তাই কোনে। পাথক্য 
কর। সমীচীন নয়। 

' সাথক চিত্্কল্পের কথা মনে -রখে বল! থেতে পারে যে কবিকল্পনার জয়- 
যাত্রার ইতিবৃত্ত থাকে চিজ্রকল্পে। একটি বিশেষণ একটি 01017552) একটি 
বর্ণনামুল ক অনুচ্ছেদও চিত্র স্থজনে সক্ষম। কিস্ক কবিতায় কেন এই চিত্রের 
সমাবেশ? উত্তরে বল। যায়, দৈনন্দিন জীবনের বুঢ়তা, রুক্ষতা, 'প্রাণধারণের 
গ্লানি' নিরস্তর মানবচিত্তকে পীড়িত করছে। অথচ একটা স্থসঙ্গতি, একট। 
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এক্য বা একটা অখগুতার বোধ তার মনে নিয়ত প্রচ্ছন্ন আছে সেই এক্‌, 
সেই সামপ্রন্ত কাব্যের জগতেই মানুষ লাভ করতে পারে। চিত্রের সাহায্যেই 
কবিক। মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকুতির মধ্যে নিগৃঢ় এক্যক্ুতজ যোঞ্জনা করেন-- 
বিশ্বগ্রকৃতির গোপন স্থর বা বিচিত্র প্রাণম্পন্দনকে মানবজীবনে প্রতিফলিত 
করেন। জীবনের অসঙ্গতি, জবালাঘন্ত্রণ। বা উল্লাসময় মুহূর্তগুলিকে প্রাকৃতিক 
জগতের অনুপ গ্রর « ছন্দের সঙ্গে মিলয়ে দিয়ে কবিরা। ষে চিত্রস্মজন করেন, 
তাতে বড় আশ্বাদের কারণ আছে। তখন বহিবিশ্বের বুকে বিচরণের আনন্দ, 
আত্মীয়তার শ্বখ, আপাত বিরোধের অন্তরালে অখগ্ডতা বা সঙ্গতিবোধের 
বিশ্ময়-গ্রসঙ্গতায় মন ভবে ওঠে । উধ্বে অনস্ত বস্ৃত নীলাকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, 
ধূমকেতু, চন্দ্র, স্্ধ, ছায়াপথ, বজ-বিছাৎ, মেঘ-_নিয়ে পর্ত, অরণা, সমুদ্র, নদী 
_ ধরণী বঙে এ পাত, দ্বিগ্রহর, গোধূলি, সন্ধ্যা, রাত্রি-কোন অনাদিকাল থেকে 
মানুষকে আহ্বান করছে । চিন্জরনিমাণে প্ররুতিজগতের «ই ম্মফুরস্ত "গার 
কবিদের প্রান অবলম্বন । আবার হারানো অতীতের »গীরবময় অধ্যায়, 
পুরাণ ও ই*হামের রাজকীয় বা নাটকীয় মুহ্র্তনিচয়, বর্তমান অমস্তাপূর্ 
জীবনকে হাতছানি দিয়ে ডাকে । বঙমান জীবনের চিত্রাঙ্কনেও তাই 
বিল'য়খান অতীতের গর্ভ থেকে তারা রঙ-রস সংগ্রহ করেন। বিজ্ঞানের 
ঞ্মোন্তি, দর্শনের অভ্যুক্ন তি,জ্ঞানেব সমুক্ধতি, সমাজমানসেব বিবর্তন-_ প্রভৃতির 
ফলস্বরূপ মান্চষের দি ভঙ্গীর যে রূপান্তর, তার ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের নান। রাজ্য 
থেকে কবিদের চিন্তরবলী রস স"গ্রহ ক'রে অভিনবত্ব লাভ করে। কাব্য- 
সমালোচনায় বর্তমানকালে 'হাই চিত্র এমন সমাদৃত । 

কাবো চিন্রকল্প জননৈপুপ্যে যোহিতলালও বিশেষভাবে মনোযোগ 
আকধণ করেন। তার পড়াশোনার পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত চিল। অজ্ঞতার 
ভাগার তাঁর বিশেষভাবে সমুদ্ধ ছিল আবার তিনি ছিলেন একজন মৌলিক- 
ৃষ্টিসম্পন্ন বস্ত সচেতন কবি। সেইজন্ত তার কাব্যে আমরা অসংখা চিক্রকল্পের 
সাক্ষাৎ পাঈ। তার চিত্রকল্পগুপ্সিকে প্রধানত ছুটি শ্রেণীতে বিন্তম্ত করা ষায়। 
প্রথমত, তার জ্ঞানলন্ধ ব1 পুঁথিসত পরোক্ষ অভিজ্ঞতার চি । দ্বিতীয়ত, তার 
নিজস্ব অভিজ্ঞতালব “মীলিক ও সঙ্জীব চিজ্র। প্রথম প্রকার চিন্তগুলি পরোক্ষ 
অভিজ্ঞতালন্ধ বলে সব সময় কিন্তু বিশেষত্ববজিত নয়। যে-সব চিন্ত 
জ্ঞানলব্ধ, দেখানেও তিনি 'আপন মনের মাধুরী” রস-সিঞ্চনে কার্পণ্য করেন নি। 
অবশ্ত দ্বিতীয় "কার চিত্রেই স্বাধীনতার পূর্ণ অবকাশ । এগুলিতেই তার 
কৃতিত্ব অধিক। এ শ্রেণীর চিত্রগুলির অধিকাংশই পরিচ্ছন্ন হুন্দর ও ইঙ্গিত- 
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গর্ভ। কেবল যেখানে কবির মধ্যে সমালোচকের আবির্ভাব ঘটেছে এবং 
যেখানে কবিচিত্তের আত্মাভিমান প্রকট, সে-পব ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মগ্রতার ফলে 
তার চিন্রগুলি অম্পষ্টতার কুহেলিজালে আচ্ছন্্। কবিচিত্তের ছন্থই এর প্রধান 
কারণ। বিন্মব্ণী, ও ন্মরগরল'এর ঘবন্বমথিত কবিচিতের উতৎ্মাররূণপে এ-ছুই 
কাব্যে এ অন্প্ চিত্র কিছু দেখা দিয়েছে। “হেমস্ত-গোধূলিতে এব্প চিত্র বিরল । 
মোছিতলালেন চিন্তরনির্সাণের তিনটি গ্রধানন কৌশল আমাদের চোখে 
পড়ে। প্রথমত, পরিচিত বা অল্প-মপন্চিত একটি বস্তকে ধুতি দেবর 
জন্তে অধিক পরিচিত বস্তর সাহায্য গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, অমুত বা অশরীরীকে 
শরীন্নীরূপ-দানের নিমিত্ত পরিঠিত বস্তর আশ্রয় গ্রহণ। তৃতীয়ত, অপরিচিত 
স্বর্গ, নরক, অলৌকিক ব্যাপার ও অজ্ঞাত রছস্তকে ব্যক্ত করার জন্তে সংক্কার- 
অন্গ প্রেক্ষাপট স্জন। তিন প্রকার চিত্রেরই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 
প্রথম প্রকার ক) “আধার ঘরে আচন্গিতে জ্োত্ম্না ফিনিক ফোটে ! 
শীতের শেষে প্রথম যেন কোকিল ভেকে ওঠে 1” 
( চুড়ির আওয়াজ ) 
(খ) “মসল'.বাট। সে পাথরের মত, চক্চকে-তেল। ঘোড়ার পিঠে--” 
(বেদুঈন ) 
(গ) প্দড়ির মতন মিহিন মাজা, হাসি ডালিনভাও|।” ( বেদুঈন ) 
(ঘ) “সাথে থাবে শুধু 
একখানি স্বৃতি-মেঘ প্রেমধন্গ-আক1 1” (জন্মস্তরে ) 
(ড) “সারাটা-জোয়ান বয়ল আমার ছুরীর মৃঠাতে আসিবে ছুটে ।” 
(বেদুঈন ) 
উদ্দাহরণগুলির প্রত্যেকটি অলংকারগর্ত চিত্র আছে। কিন্তু আমাদের 
লক্ষ্য এখন চিত্রের প্রতি । পরিচিত বন্তকে অপর একটি পরিচিত ব। অধিক 
পরিচিত উপমা.নর আশ্রয়ে গ্রকাশ ক'রেও চিত্রগুলি উজ্্বল, যথোপযুক্ত, সুন্দর 
এবং স্বাভাবিক । সবগু'ল না হলেও প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম দৃষ্টাস্তটি নয়ন-ইন্জরিয় 
ছাড়াও শ্রবণ ও অন্তর-ইন্দ্রিয়কে তপ্ত করছে। 
দ্বিতীয় প্রকার (ক) “নিমেষে যেমন পূর্বব-গগনে পুণিমা-নমুদয়, 
শ্রেষ্ঠ চেতন ভড়িৎচকিত প্রাণ থা] পরশয়ঃ। 
জমম-অন্ধ নয়ন মেপ্সিলে হেরে সে যেমন করি”_- 
তেমনই বিভোর করিল তোমার অপরূপ কারিগরি 1” 
( একখানি চিত্র দেখিয়া! ) 
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(খ) “নিঃশ্বাসে ষদি একবার তার বুকটি দোলে, 
কত ফুল-কলি অমনি মাটিতে মুখটি তোলে, 
তুলে” যাওয়া কোন্‌ ব্যথার সলিলে 
মিটায় তৃষা, 
সেথা স্থথ নাই, দুখ নাই সেথা, 
_ দ্রিবা কি নিশা 1” (মান লক্ষ্মী) 


(গ।) -*মৃতুরে হেন মুখোমুখি দেখিয়াছ? 


বাহির ছুয়াবে সম্মুথে একেবারে ? 
রক্তনয়ন, বিকটবদন, হাসিতে রক্ত ঝরে 
নিঃশ্বাসে বাক হরে । 
কণে রক্ত, শ্হিব। বিগ লত) ভীম্ণ দশনমাল1, 
শ্শাদের ধূষ, চিতা-"স্তি জাল _” (মৃত্যু ) 


একটি চিজ্রকে দেখে মানব অধণনায় বিল্য়। বিদেহী খাঁনসলক্ষমীর ব্বনপ, 
জীবনপ্রাতিব [নিবিদ্তাষ ছঃঞ্/য যৃতুব ক" চিত্রগুলতে কিবপ শর" 
মৃতি লাভ ক'বে জাবস্থ তয়েছে, ঘা] লক্ষা করাব। বস্তত উদাহরণ দিয়ে 
এদের পরিচয় শেষ করা যাবে না। অযৃষ্ঠ ভাবকে ও চিবগঞ্চল কল্পনাকে 
ভাষ ও ছ'ন্দর পটে তুলে ধরবার ছুর্লপভ ক্ষমতা এখানে লক্ষণীয় | “বিন্মরণী' 
কাবোর শিউলির বিয়ে 'শগ্াশরৎ “বাধন “মৃতপ্রিয়া” পদীপশ্রিহ? 
“কালাপাহাড়” 'ঘুঘুর ভাক' প্রতৃতি কবিত্তায় বিচ্ছিন্নভাবে চিত্রগুলিই শুধু 
উল্লেখযোগ্য নয় চিআ্রসমষ্ট্রর আশ্রয়ে এই সমস্ত কবিতায় এক একটি 
গ্রতিবেশের চিত্র জীবস্ত হয়ে উঠেছে । 


তৃতীয় একার (ক) পবেদ্নংর চেওনায় শুন্ধ হ'ল সারা ছি্মভূমি। 

সোমন্তর্-রথচক্র_ নেমিহার1--অনম্ত অন্বরে, 

জাগাইল মহাজ।স-_ সিন্কুশেষে দিগস্তর চুঁম' | 

অস্ত গেল বর্ণচ্ছটা ! অন্তহীন তুহিন-নিঝরে, 

ঢাক। পল ধরণীর শ্তামশোভ।-__বিধবা লে যৌবন সম্থরে !” 
(পান্থ) 


বাণীক্ষপ রচনা ২৭৩ 


(খ) “সহসা কাননতলে অসভ্ভব বিভ1 
স্থিরদীপ্ত .সীদামিনী, প্রখর ভান্বর, 
দীর্ঘায়ত, অতকিতে খধি স্বর্গ হ'তে 
ভরিল পাদপস্থলী। সহল্র শাখার 
অনংখ্য সে রন্ধময় জালায়ন দিয়া 
ঢালিল কৌ মুী-ধার মেঘ যুক্ত শশী, 
আর়োহিয়। গগনের গন্ৃঙ্দ শিখরে ১ 
নিত্রাতুর1 ধরণীব ছু'নেত্রউপরি 
ত্বর্ণ-শতদল যন উঠিল ফুটিয়। 
উচ্চবুস্তে,_ তাহা রি সে নাঁভি-পল্মন'লে |” ( পুবূবুব1) 
মায়াবদ্ধ জীবের চক্ষে স্বপ্রা্জনটুকু নিংশেষে মুছে গেলে মাঙুষ সবস্থাস্ত হয়। সেই 
ছুধিনটি বেদনাবাদী সোপেনহাওয়ারের জীবনে কল্পনা কয়ে কি সেই ভয়া?হ 
ছবি মঙ্কনে পরিচিত 'অপরিচিতের রহন্যে ঘেরা বস্তনিচয়ের সাহাষ্য প্রথম 
দৃষ্টান্গটিতে নিয়েছেন। দ্িতীয়টিতে পুরূরলার »ম্মুথে অলৌকিক এক ব্বগায় 
1প্রক্ষপটকে অনুরূপ বস্তর সহায়তায় উপঞ্কাপিত করা হয়েছে। 
পাশ্চাত্যের চিত্রকল্পবাদীদের অতি-হুম্ বিচারপদ্ছাত মোহিত্লালেক 
কাবো লবন প্রস্গোগ কারে পাভ নেই । ভবে সাধায়ণডাবে বলা যেতে পারে 
য তার চিন্রমােই দৃশ্যাত্মক নয়। পাশ্চাত্যের এ শ্রেণীর সমালোচকদের 
স্বকঠিন অশ্রিপরীক্ষ/তেও সমন্ত না হাঁক, তার বেশ কিছুসংখ্যক কবিত। ডত্ত।প 
হতে পাঁনে। “বেদূঈন” কবিতায় তিনি খন বলেন "সারাটা আকাশ একখান! 
যেন ঝামরের মত ঝিতমিকি বাষ্ধে তখন শ্শি উত্পেক্ষা-গর্ত হিত্রটিতে আমরা 
নক়নাভিরাম ঝামরের ছবিষ্ট দেখি? তার বাদ্ধধ্বনি কি আমাদের 
অবংণক্জয়ক্ষে পরিতৃপ্ত করে ন1? কলা 'মোহমুদগর' কনিতাঁর যখন তিনি 
ব.সন-_ হৃদয় বাঁশরাখানি বাজাব কি এই দেহ পঞ্চ টাতলে তিতি অশ্রজলে”__ 
তখন ব্ূপকাশ্রয়ী এই চিআ কি গামাদের নয়নকেই চপ বরে? দেহ ও জয়ের 
প্রতি মমতার অস্তরেক্দ্রিয় কি অশ্রপিক্ত হয়ে ওঠে না? নিশ্চয়ই ওঠে । আর 
ওঠে বলেই মোহিতলাল চিত্রকল্প-হুজংন শক্তিমান শিল্পী । 
অতঃপর অভিজ্ঞতাশ্ছত্রে জ্ঞানলন্ধ বা পুঁথিগত চিন্রবল্পনার কথা৷ 
এ জাতের চিন্রকল্পগুঞ্সির দেহে বিভিন্ন শান্ম, কাব্য, দর্শন .বা পুরাণের 
রঙ আছে। কবি প্রয়োজনমতে! সেগুলিকে কখনো অবিকল, কখনো 
যুগোপযোগী ঈষৎ পরিবতিত ক'রে গ্রয়োগ করেছেন। এ পরিবর্তন অবস্থ 


১৮ 
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আমাদের দীর্ঘঝালাগত সংস্কার বা বাসনাকে আঘাত করে না। বরং তার 
মৌলিকত1 অনেক সময় চমকিত করে। এ শ্রেণীর চিত্ররচনায় বদ, উপনিষদ, 
তন্, আযুবেদ, টৈষ্ুব সাহিত্য, কালিদাসের কাব্য, পুরাণের রাজ্য, ইংরেজি 
সা হত্য _ প্রভৃতি থেকেই কবি প্রধানত উপাদান সংগ্রহ করেছেন। 
বেদে ইস্টিঘাগ, পশ্ুষাগ, সোমযাগ ও পুরুষষজ্ঞ সম্পর্কে কবির 
এক্টি ন্বচ্ছ ধারপ। ছিল। বৈদিকধজ্ঞ বিশেষত পুরুষষজ্ঞ ও সোমযাগের 
মহিমা! তাঁকে খুবই আরু্ট করেছিল। তার কাব্যের বনু চিন্ত্র কল্পনার 
পশ্চাতে এ-যজ্জের আদর্শ নিহিত। এ-আদর্শ অন্ুষায়ী সমগ্র বিশ্বস্থষ্টির 
ব্যাপারই একটি মহাধজ্ঞরূপে কল্পিত হয়েছে । বিরাটপুরুষ স্বেচ্ছায় এই যজ্ঞের 
অন্থুঠান করেছিলেন । কোনো দেবতার উদ্দেশে কোনো দ্রব্য ত্যাগই 
হল যজ্ঞ। জগং-ন্থস্টির ব্যাপারে যজ্ছদেবতা বিরাটপুরুষকপে ষজ্ঞপুরুষরূপে 
নিঙ্গেকে ত্যাগ করেছিলেন -আন্থতি দিয়েছিজেন। বেদের পুরুষস্থক্তে এই 
যজ্জের বিস্তৃত বিবরণ আছে । এ যজ্ঞদ্দেবতাকে পশ্ুরূপে বন্ধন ক'রে অগ্থান্ 
দেবতার! ঘজ্ঞ আর্ত করেন। ভাবী জীবের কল্যাণের জন্য এ বিরাটপুরুষ 
নিক্গেকে আহুতি দেন । সমল্ম বিশ্বক্জগৎ্ এ ষল্পীয় শুর দেহ-_যাবতীয় জীবের 
কাছে এ বিশ্ব ভোগ্যবূপে অন্নরূপে নি্দি্ট শাছে। যাবতীয় জীব হবি:শেষরূপে 
একে আত্মস্থ এবং শ্ান্সসাৎ ক'বে বিরাটপুরুষের শরীরে নিজ দেহ মিশিয়ে 
দিচ্ছে। বিরাটপুরুষ এভাবে নিক্গষেকে কেবলই তাাগ ক'রেও বিনষ্ট হচ্ছেন না। 
মহাালব্যাপী এই ত্যাগের ব্যাপার চলেছে-_-এর আরমও নেই-_শেষও 
নেই। এ-যজ্ই হল বিশ্ববাপার। মাষের জীবনেও এই পুরুষষঙ্ছের 
নিনা আয়োঞজন। সারাজীবন ধরে মানুষ ইটের পর ইট গেঁথে পুরুষঘজ্জেরই 
চিতি নির্মাণ করছে। আর তার কেন্দ্রস্থলে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করে 
সেখানে কেবলই আত্মাহুতি দিচ্ছে । এ শুধু তাগের ব্যাপার এখানে ভোগের 
কোনে অবসর নেই। এখানে মানুষ একই সঙ্গে যজমান, খত্বিক ও দেবতা । 
মানুষের সমগ্র জীবনই হল এই যজ্ঞ। বৈদ্দিক যজ্ঞের এ-আদর্শের কথা 
মনে রেখে যোহিতলালের "মৃতু; ও নচিকেতা” কবিতার নিম্নোক্ত অ'শগ্ুলি 
পাঠ কর। ষেতে পারে। 
(ক) “মনে হ'ল পশ্চিমের যজ্ঞ-বেদিকায় 

দেবতার। করে যাগ-_দীর্ঘ আগ্রষ্ট্োম, 

উষ। তাই ।নত্য বলি, সবিতা খন্থিকৃ 

হোম করে আপনার পরাপ-বধূরে। 


বাণীবূপ রচন! ২৭৫ 


এ রহস্য বুঝিন1 ষে! তবু কহ শুনি, 
সন্ধ্যা-রক্তরাগ, প্র শোণিত পঙ্ক_- 
সেকি, মৃত! তোমারি ও আধার জলাটে 
লোহিত তিলক ?” ( মৃত্যু ও নচিকেতা) 
(খ) “আমি যজ্ঞ, আমি সেই অপরূপ হোম। 
যেই অগ্নি সেই সোম-কহি আববার, 
ওই দেহ সোমের কলম। যজমাঁন 
করে মোষঘাগ-__কবে পান আপনি সে 
আপনারে আনন্দই হুবিঃশেষ তার । 
সে আনন্দ-_-সেহ মৃতু -অম্বত-সোপান। 
এই ষজ্ঞ করেছিস্থ আমি, নচিকেতা, 
তাবি ফলে লভিয়াছি ঞ্ব অধিকার 
যমলোকে ১৮ (মৃত্য ও নচিকেত।) 
এখানে প্রথম চিত্রে নচিকেত। মৃত্যুদদেবতাকে মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে তার 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব কথা বলছেন। মৃত্যুব একটি ভীষণসুদার মৃতি অঙ্কন 
করতে গিয়ে কবি বৈদিক যজ্ঞকথার ও ত্বটির সঙ্গে খথেদের হর্য-উধার কাহিনীকে 
মিলয়ে চমৎকার চিত্রন্থাষ্টটী করেছেন। শালবনে ত্র্ষাস্তের একটি দৃশ্যকে 
অবলম্বন ক'রে তিনি প্রথমেই অগ্রাপনীয়া কুমারী উধার পশ্চাতে সার! দ্রিনমান 
সর্ষের পশ্চাঙ্গাবনেরর কথ! অনুমান করেছেন। দিনাস্তে গ্রণয়ী শুর্ষের প্রগাও 
চুশ্বশে উধার কালে! কেশপাশ উন্মুক্ত হয়েছে এখং তিনি ধরা দিয়েছেন। এ 
পর্বস্ত বৈর্দিক উধ৷ স্ক্তের কাহিনী অন্থসবণ ক'রে তিনি নিজদ্ব কল্পনায় উষাকে 
বধূবেশে মন্ধ্যায় বূপাম্তরিত হতে দ্বেখেছেন এবং মৃত্যুকে বরণ করবার জন্টে 
তাঁর অধীরতার কল্পনা (থকে বৈদিক যজ্ঞজকথার আদর্শে চিত্রটি স্থ্ট হয়েছে। 
ওখন পাশ্চমের দিগন্তে [তিনি দেবতার্দের যজ্বেদী লক্ষা কয়ে সেই চাততে 
ধজমান ব। খত্বিক সবিতা কর্তৃক পরাণ'ধূ উবার নিত্য পশুরূপে উত্সর্গের 
কল্পনা করেছেন - আর দিগন্তের রুক্তিমাকে উৎসগিত পশুর বা উধার শোণিত 
পঙ্কূপে অন্গভব কর! হয়েছে । চিন্জরটি মৃত্যুর রৃহন্যোধঘাটনে সার্থক । 
দ্বিতীয় দৃষ্ট্স্তটিতে মৃতু)দেবতা যে যজ্ঞান্ুষ্ঠানের কথা বলেছেন, তাতে 
বৈদিক পুরুষষজ্ছেরই আদর্শ সক্রিয়। কবি মৃত্যুদদেবতরৈ" মুখ দিয়ে 
বলেছেন, দিব্যজ্ঞানরূপী থে অগ্নিবৈশ্বানর জীবেরও প্রাণ, সেই অগ্নির যজ্ঞ- 
বেদিক। বা! চিতি হল মানুষের দেহ। ছ্যলোকে অবস্থানকারী উত্তর দিকের 
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রাজ সোমদেবতা (মরে ধার প্রতিনিধি সোমলত্1) এবং অগ্রিবৈশ্বানর 
যখন অভিন্ন, তখন মান্ষের দেহ সোমেরই কলস। মানুষের প্রাণ এ যজ্ঞের 
ছবিঃ । বিরাটপুরুষের যজ্জে ব। বিশ্বধঙ্জে বিলিয়ে দিয়ে বডমান মাহুষ 
আত্মোৎ্দর্গ করছে । আজ্মোত্সর্গের ভিতর দিয়ে যজমান আ'নন্দন্বরুূপ 
হবিংশেষ পান ক'রে মৃত্যুজয়ী হয়ে উঠছে। এ ম্ৃত্যু প্ররুতপক্ষে কোনো 
মহাশৃন্ভতার রাজ্যে গমন নয়। এ হল বিরাটপুরুষের দেহে নিতেকে উৎক্্ 
ক'রে জীবনে পুরুষযঙ্জের মৃত্য অনুষ্ঠান । 

“বিম্মরণী'র 'নবতীথন্কর” “্মরগরল'এর “রুপার্ট করুক? “হেমস্ত-গোধুলি'র মধু 
উদ্বোধন” “বাঙ্কমচন্ত্র “শন” “নির্বেবেদ” “নমস্কার” প্রভৃতি কবিতার অংশ বিশেষে 
কবি এ ষজ্জায় তত্বকথাকে নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন। উদ্ধৃতি বাহুল্যের 
ভয়ে সেগাঁলর বিশ্লেষণ আর করছি না। 

খকবেদে প্রায় দু'শত শ্লোকে অগ্রিদ্দবতার বন্দনা আছে। আর্গ্ন- 
বৈশ্বানর” কবিতায় খকৃবেদীয় অগ্নির মৃতি নানাভাবে নানাহ্ছলে চিত্রে বিধৃত । 
হহেমস্ত-গোধুলি” কাব্যের '্রীঞ্চনী' কবিতার বাগ্দেব,র বন্দনায় অনেকগুলি 
বৈদিকচিত্্ লপ্গিবিষ্ট হয়েছে । “মোমপাক্ীর গান” কবিতাটি বৈদিক্ষ কবি"ঠারই 
অন্ুবার্দ। এতেও কতকগুলি সুন্দর টর্দিক চিত্র আছে। 

স্কত সাহিত্যের কালিদাসের 'কুমীরসভ্ব* কাব্যের হরগৌরীর চিজ্স, 

মর্দনের যুতি, অনঙ্গের কল্পনা, “মেঘধূতে'র অনেক খণ্ড চিঞ্জ এবং 'অভিজ্ঞান 
শকুস্তল” নাটকের কয়েকটি চিত্র মোছিতলালের বিশেষ প্রিয় ছিল। নান! 
প্রপঙ্গে এগুলি তার নিজ কাব্যের চিত্রনির্যীণে সহায়ক হয়েছে । অবশ্য এ-সব 
স্থলে তিনি কালিদাসের চিন্রকে অন্ধভাবে অন্থসর" করেন নি। অনুসরণের 
মধ্যেও নিজ মৌলিকতার স্বাক্ষর অনুপস্থিত নয়; “অভিজ্ঞান শকুস্থল' নাটকের 
৫ম অঙ্কের ২নং শ্লোরকটি তার অনেকগুলি চিত্রের যুলাদর্শে বতমান। 

“রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শবদান্‌ 

পর্যুৎ্হৃকে। ভবতি যত স্রখিতোহপি জন্বঃ 

তচ্চেতস। স্মরতি নৃনমবোধপূর্ববম্‌ 

ভাবস্থিরাপি জননাস্তর শৌহদানি।” 
কালিদাসের এ-ঙ্পোকের অন্তর্গত চিন্জের প্রভাব তীর নিম্নলিখিত চিত্রগুলিতে 
লক্ষণীয়। 

(ক) “সন্ধ্যা-মেদুর ছায়াখানি যেথা ক্ষীণ জ্যাৎলার দাথে 
মিলাইয়াছিল, দেখা হ'ল ফ্লোছে সে মোহের মোহানাতে ) 
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শুধালেন] কিছু_জননাস্তর-সৌহদ যেন ন্মরি 
আপন আঙনে আগন্তকেরে বসাইলে হাত ধরি ।” 
(নামহীন উৎসগ-বিয়ক কবিত?, হেমন্ত- গোধূলি ) 

(খ) “সন্ধা। বেল 

একটি তারার পানে চ।ছিয়, একেলা 

হার-মুখ ম্মরি নাই অশান্ত কন্দনে | 

( এক আশা, ম্মরগরল ) 

(গ) “কত বর্ষ কত খত ঘুরে গেহে কালচক্র পরে, 

মোর আফু বাপিয়াছে ভাব স্থির একটি নিমেষ।» 

( যাত্রা থে, হেমন্ত গোধূলি ) 
কালিদানের “কুমারসম্ভবর হরগৌরীর চিত্র তার “পাস্থ' কবিতার ২৬নং 
স্ভবকটির চিত্রনির্মাণে, ম্মরগরল” কবিতা শেষ স্তবকটির স্ছষ্টিতে ও 'কদ্র-বোধন”- 
'এব চতুর্ধ স্তবকটির স্যঙ্নে সহায়তা কন্ছে। “মেঘদূত'এর “বিছুাদ্দামন্ফুরিত- 
হকিতৈ ওত ইত্যার্দি শ্লোকের ছায়ায় ন্রগরল” কবিভায় 'অঙদে ফুরে 
বিভাদ্দাম' রচিত হয়েছে “কুমারসন্ভব'এর “গর্যীপ্তপুপ্পশ্তবকম্তনাভায:? (৩।৩৯ ) 
ইতাদি চিত্রের সুত্রে 'নাবীস্যোত্র' কবিতায় 'পর্যযা্প পুষ্প স্তবকাবনআ বসস্তের 
ল্ঞকাশ্োভন' প্রভৃতি এসেছে । 

জয়দেবের প্রতিক তার বিশেশ প্রীতি লক্ষ্য বা ঘাম । 'ম্ম্গবল' শ্াব্যটির 
নামকরণের কথা ছেড়ে দিলেও জয়দেবের গীত্গোবিন্দের সেই বিখ্যাত শ্লোক 
“মেঘৈর্যেছুরমন্বরং বনত্ৃবঃ শ্যামাস্তমালদ্রমৈঃএর চিত্র 'কবিবরণ” কবিতার ধর্থ 
স্তবকের ও 'সত্যেন্দ্রনাথ' সনেটটির ষটক অংশের মূলে লক্ষ্য করা যায়। 
বিন্মরণী প্রকাশের কিছুকাল পুবে থেকেই কবি ওন্্রশান্্র অধ্যয়ন করছিলেন । 
তন্ত্রতব্ের প্রতি তীর বিশেষ শ্রদ্ধা ছল। আধুনিক জীবনোপযোগী ক'রে 
[নতে পারলে তন্ত্রতত্বেই ভীবনের চরম সত্য মিলবে বলে তিনি বিশ্বাস 
করতেন। ভ্রীর 'শব সাধনা” কবিতাটিতে 'নূরজহান ও জহাঙ্গীর' কবিতার 
যুল ভাববস্ততে "শরৎচন্দ্র রুদ্র বোধন' “বঙ্কিমচন্দ্র 'নাগাজ্ভরনি, গরতৃতি কবিতার 
নানাগ্ছলে তন্ত্রের খগ্ুচিত্র লক্ষ্য করা যায়। ছু'একটির নিদর্শন দিই-__ 
(ক) *শ্রশানে মশানে সে যে ফিরিয়াছে মহা-বীরাচারী-_- 
শব-বক্ষে কান পাতি' ধ্বনি তার ধরিতে সে জান” (শৈরুৎচন্দ্র) 
(খ) “কামের পৃজাগী আমি, হে মহেশ। দেহযস্ত্রে করিয়াছি 
নাড়ী-চক্রভেদ।* (নাগাজ্জন ) 
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(গ) “রমণীর দেহ-মশিপঘ্মে যেই আলোক উথলে _ 
জন্মান্কের কিব৷ তায় ?- স্পর্শ করে মুদ্ভাগ শুধু করতলে ৷ 
(নারীন্তেত্র) 
পিতা নন্দলাল মঙ্তুমদার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু জীবনকালী রায়২৮ ছুজনেই ছিলেন 
আ.ঘুণ্বদ-চিকিৎদক। এদের প্রভাবে মোহিতলালের কাব্যের চিন্রকল্লে 
করেকটি স্থলে আমুর্বেদশাস্ত্ের ছাতা আছে। কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাচ্ছে । 
(ক) “মত্্য পারিজাত ওই দু” অধর শোপিত-বরণ, 
পিপাপার মৃত-সপ্তীবনী__ 
নি'বড় চুদ্ধন যার-_মুযূযুর সুচিকাভরণ, 
নেচে ওঠে সকল ধমনী ” ( অকালসদ্ধ্য। ) 
(খ) “জরা-মৃত্যু-_বিভীষিকা, গীব-ওন্ম ভাহার নিদান__ 
দেই ব্যাধি, মহাছুঃখ দূর করি” দানবে নির্ভয় 
করেছিলে হে তাপস, পৃবিবীর প্রথম সন্ন্যাসী! 
বিষের ওধধ-বিষ পিয়াইজে, ভিষক্-প্রধান।” (বুছ) 
গ) “এই গঠন দেহ-উদৃখলে 
কঠিন মন্ম দলি কুতৃগলে," 
আমি নিদাঘের দাবধাহে রচি হিন্দোল-মুচ্ছনী1।” ( ম্মরগরল ) 
এখানে দ্বিতীয় উদ্ধতিটির চিত্র-ব্যাধ্য' নিপ্রয়োজন। প্রথমটিতে "পিপাসার 
মৃতসঞ্জীবনী” বা “মুযৃযুর স্চিকাভরণে'র চিত্র কিংবা তৃতীয় উদ্ধৃতির দেহকে 
উদৃখল মনে ক'রে মর্মদলনের চিত্র আমুর্বেদশান্্ীয়। 


এছাড়া রবীন্দ্র কাব্যের অনেক চিত্ত, বৈষ্ণব কাঁবোর কিছু চিত্র, পুরাণ ও 
ইতিহাসের বিভিন্ন চিত্র, ওমরের কিছু কবিবচন, পাংখ্যের পুরুষ-গ্রকৃতিততর, 
গীতার বাণী প্রভৃতি--মোহিতলালের চিঞ্জকল্পনাকে ন*নাভাবে উজ্জীবিত 
করেছে। কীটসের 470 £&৩ ১১, £7006 0৮6 6496480765১, 2015৬ 
4036” *75050191, টেনিসনের 0 40০10011019 25 00100655, 
10162 [0১ £১10007, স্থইনবানের 40518515810. 0815 0019১ গুগ02 
€০ 9£952101006১ 4101091855105) 4011060 আনন্ডের 4517110100619 
£901718 29 ২5090)" ব্রাউনিঙের প্রণয়-কবিত] - প্রভৃতি বিভিন্ন কাব্যের 
বু খগ্ুচিত্রের সহায়তায় তিনি কাব্যলম্ষ্রীর শৃজারবেশকে শ্রীমর্তিত করেছেন । 
চিত্রকল্প-রচনে তিনি যে একজন দক্ষ শিল্পী এতে কোনে! সন্দেহ নেই। 


বাণীরপ রচনা ২৭৯ 


ছন্দ ॥ মোহিতলালের কাবোর ছন্দোগত মাধূর্ব ও রূপবৈচিজ্ঞয 
বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য । কবিতার ছন্দ সম্পর্কে তার শ্রুতি ছিল 
অত্যন্ত সচেতন । ছন্দের গতিসৌন্দর্ষকে উপলব্ধি করতে তিনি কখনোই অসতরক 
নন। বাঙলা সাহিত্যে কবি মধুস্দনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনিগৌরব, 
অক্ষয়কুমার বড়ালের ছন্দো-লালিত্য, ছন্দোষাছুকর সত্যেন্ত্রনাথের ছন্দের 
বিচিত্র দোল, রবীন্দ্রীয় ছন্দের সম্মোহন, ইংরেজি সাহিত্যের গ্রি-র্যাফেলাইট 
কবিগোর্ঠীর নিখুত কাব্যছন্দ, বিশেষত ডি, জি রূসেটির সনেটের গঠন- 
পারিপাট্য, টেনিসনের সৌষ্টবযুক্ত ছন্দের অপরূপতা- গ্রর(তি তাঁকে 
নিজ কাব্যের ছন্দোনির্মাণে সচেতন, উৎসাহী ও অঙ্গরাগী করেছিল। 
অনুশীলন, অধ্যয়ন ও অনুবাদ রচনার ভিতর দিয়ে তিনি বাঙল। ছন্দের 
মূল তত্বটি চমৎকার হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন । ছন্দোবিজ্ঞানে তিনি কিরূপ 
নিফাত ছিলেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর “বাংলা ছন্দ? নামক প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থে। তিনি বিশ্বাদ করতেন, “ছন্দ কবিতার প্রসাধন বা অলংকার নয়-_ 
ছন্দ কাঁব্যেরই অঙ্গ,'*'ছন্দ যেখানে বাণীর অঙ্গ হইয়া উঠে নাই, সেইখানেই 
আমরা কাবোর কৃত্রিমত অঙ্কতব করি ।৮২৯ 

কবিতার রসবূপের অঙ্গীতৃত হয়েই মোহিতলালের কাব্যে ছন্দের আগমন 
এবং অধিষ্তাংশ কবিতায় সে ছন্দ ক্রটিছীন।৩০ সত্যেন্দ্রনাথ দরের মতো তিনি 
ছন্দোবৈচিন্ত্রো অতিরিক্ত মোহে পতিত হুন নি। তার কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে 
এটি একটি বড় কথা। কিন্তু গ্রচলিত বাঙলা ছন্দগুলির নিতু্ল অন্ুসর* 
এবং ভাবান্রযায়ী ছন্দ-ব্যবহার করেই তিনি সন্তষ্ট থাকতে পারেন নি। 
কোনে! মৌলিক ছন্দের শ্রষ্টা না হয়েও তিনি এক্ষেত্রে বিচিত্র পরীক্ষা 
নিবীক্ষা। করেছেন এবং প্রচণ্লত ছন্দ-গুলিকে বিচিত্রভাবে বাজিয়ে তাদের 
অস্তনিহিত সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছেন। বাঙলা ভাষায় প্রচলিত তিন 
জাতের ছন্দের মধ্যে অঙ্গরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দেপ্ন প্রতি তার আকর্ষণ ছিল 
অধিক- আবার এ ছুয়ের মধ্যে অক্ষররত্ত জাতীয় ছন্দই ছিল তাঁর কাবালস্বীর 
সর্বাপেক্ষা! প্রিয় বাহন। বাল! ছন্দে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তার দানের 
পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য হলেও এই কয়েকটি যূল ঠবশিষ্ট্য আমর] লক্ষ্য করেছি । 

/ক  উদ্দাত্ত-গম্ভীর ভাবের প্রতি ত্বভাবগত আকর্ষণ থাকায় মোহিতলাল 
তার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বরণ করেছেন"; এই ছন্দের 
অন্তর্গত পয়ার (৮+৬) দি-ক্ষর। (১*+১০ ) এবং মহাপয়ার (৮+-১০ ) এ 
রুচিত ঠ্ার কবিতাগুলি ছন্দের গতি-সৌন্দর্ষে অপরূপ। 


২৮০ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


(খ) কবি মধুশ্দন প্রবতিত অমিভ্রাক্ষর ছন্দের €বশিষ্ট্য ব1 ধাতু প্রকৃতি 
সঠিকভাবে পরবর্তীকালে অনেকেই অনুধাবন করতে পারেন নি। এ ছন্দে 
যতি ও ছেদের সহাবস্থান যে অনিবার্ধ নয়, ভাবপ্রবাহই আদল এবং এতে 
ছেদের গুরুত্ব ঘষে বেশী ও শস্ত্যমিল-যোজ্ন যে বারিত-এ তত্ব তিনি 
খুব ভালভাবেই জানতেন । মধুক্থদনের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে রচিত 
তার “মধু-উদ্বোধন, কবিতাটি অমিজ্রাক্ষর ছন্দের সার্থক দৃষ্টাস্ত। প্রসিদ্ধ 
'পুরনা” কবিতাক্স এবং “যম ও নঠিকেতা"় (নেপথ্যে পিতৃগণের গান অংশটুকু 
ব্যন্দীত : এ ছন্দের সার্থক প্রয়োগ আছে। 

(গ) কবি রবন্দ্দ্রনাথের “বলাকা কাব্যের বিশিষ্ট অক্ষরনৃত্ত ছন্দের প্রত্তি 
মোঠিতলালের্ গভীর শ্রন্ধা ছিল। রবীন্দ্র-প্রবতিত এই ছন্দকে গ্রহণ ক'রে 
পড্ক্ত ও ছবকসঙ্জায় রবীপ্্-অগ্করণের মধ্যেও তিনি কতকট! স্বাতঙ্্য 
দেখিয়েছে । রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষে রস্তি তার “মহাপ্রয়াণ” কবিতাটি 
পাচটি বিভিন্ন আদ্নতনের শ্তবকে গঠিত । প্রতি স্তবকে চরণ ₹1 পড+ক্ত সঙ্জার 
মো সর্বজ্ঞ অস্ত্যমিল নেই । কিন্ত প্রতি চরণের যূলপবটি ৮ মাত্রার হণয়ায় 
এবং অস্ঠীগ্ত পৰপ্গুলি ৮১ ১০ কিংবা] ৬ মাত্রার হওয়ায় কবিতাটি 'বলাকা"র বিশিক্ 
ছন্দের কথা স্মরণে আনে। তার “প্রেতপুরী” ও 'নাগাজ্জুন কহিতাতেও এই 
আদর্শ অন্ুক্তত। লাকা" কোনে। বিশ্ষে কবিত্বার পুরে!পুরি অনুনরণ অবসশ্থয. 
তীন্র কাবতা-বিশেষে নেই । 

,ঘ) অক্ষবূবৃত ছন্দের অন্তর্গত সনেট ও সনেট-পরম্পর! রচঙ্গায় তার সাঁফলা 
অনাগারণ। সনেট রচনায় সিদ্ধকাম শিল্পীরূপে বাওল] সাহিত্যে তিনি গনন্ । 
সেই জন্যে পরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন। কর] ষাবে। 


।উ) রবীন্দ্রনাখের মতে! সমিপ প্রবহমান পয়ার ছন্দেও কবি লেখার 
আগ্রহ তার 'ম্বপন্পপারী'র কালে লক্ষ্য করা যায়। গ্রস্থবহিভূ্তি একটি 
কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করুছি। 


“সারাদিন ধরি? 
বসে” থাকি, শুয়ে কত, শূন্ত বিছানায় 
জানালার ধারে । চেয়ে দেখি আঙিনায় 
ভ্রমিছে শরৎ-রৌপ্রু, উর্ধে নীলাম্বর__ 
এখনে] রয়েছে চাদ, শীর্ণ কলেবর। 
(রোগ-শধ্যার চিঠি) 


বাণীরপ রচন? ২৮১ 


(চ) অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পরেই মোহিতলালের কাব্যে মাজানৃত্ ছন্দের স্থান । 
এই ছন্দের মূল পর্ব ৪, ৫, ৬, ৭ ব1৮ মাত্রার হলেও তাঁর বিশেষ গ্রীতি ছিল 
৬ মাত্রার প্রতি। কিন্ধু এরও মূলে আছে তার পয়ার ছন্দের প্রতি স্মাকধণ। 
তিনি এ-ন্যিয়ে নিজেই বলেছেন--“গীতিচ্ছন্দ ( মাত্রাবৃত্ত ) পয়ার জাত'য় 
ছন্দ হইতে বিলক্ষণ হইলেও তাহাতে সাধু ভাষার উচ্চারণ রীতির প্রভাব আহে, 
পর্ববগত ঝৌক সত্বেও স্বরধ্বনির ম্্যাদ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাঁ। এই ছন্দের গঠন- 
বিশেষে ইচ্ছামত ঘন খন ঝোঁক এবং সেই ঝৌঁককে একটু গ্রবলত্র করিবার 
উপায় থাকিলেও, পয়ারের আঘন্থর গতিবা লয় ইহাতে অনেকখানি বজায় 
রাখা যায় -শ্বরসঙ্কোচন ও স্বর-সারণের ছার! ইহার ধ্বনিশ্রোতকে গম্ভীর ও 
বিলম্বিত কর! যায় ।”৩১ পয়্ারের 'গত্তি ব' লয়? মান্ত্রাবৃত ছন্দে “অনেকখানি 
বজায় রাখা যায়, দিশেষত ৬ মাত্রার মূল পথেই তার সম্ভাবনা বেশী বলে তিনি 
এই ছন্দের একটি বিশিষ্ট রূপের প্রতি আরুষ্ট হাফুছিলেন বিম্মরণী' কার্যে 
২৫টি কবিতার মধ্যে ১০টি ৬ মান্ঞার যুল পবযুক্ত মাজ্রাবৃত্ত ছন্দে লিখিত--যেম' 
ম/নস-লম্ষী, ব্যথার আবুতি, কালাপাহাড়, দীপ-শিখা, অগ্নি-বৈশ্বানর, মাধপী, 
বাধন, মৃত-্রিয়া, মুতা-শোক এ বিস্বরণী। শ্মরগরল" কাব্যে সনেটগুলি বাদ 
দিলে ঘষে ৬২টি কবিতা! খাকে, ভার মধ্যে ১০টি ৬ মাত্রার মুলপর্বযুক্ত মাত্রা বত 
ছন্ে লিখিত-যেমন স্মরগরল। দেবদাঁপী, মিলনোৎকঠা, কুদ্র-বোধন, বসস্ত- 
বিদায়, চাদের বাসর) নিশি-ভোর দিনশেষে ব্দায়-বাদনা এ শেষ আরতি! 
এই তথ্য থেকে আশা করি আঘাদের উক্তির সতত] বোঝা যাবে । ৪, £ 
[কংবা ৮ মান্রার মুলপববিশিষ্ট মাত্র'বু« ছন্দে কাব)লক্ষমী 'ললিতলবজল"ত) 
হয়ে পড়বেন-_এই শাশঙ্কান তিনি এদের বর্জন করেছেন। অন্নুবাদ-কবিশার 
একটিমাত্র স্থলে একবাণ্মান্র তিনি ৭ মাত্রার মূলপবধুক্ত ছন্দের প্রক্জোগ 
করেছেন। যেমন, 


১১১২ ১১ ১১১১১১১ 
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পথের শ্রম হরি? | তাদের গানে গানে 1”-*+-৭ (নমস্কার) 
(ছ) বাঙল। ছন্দের খেত্রে স্তবক সঙ্জার ও মিলযোৌজনায় মোছিত্ল!ল 
ঘথেষ্ট মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এ'ছুটি বিষগ্ও পৃথকভ!বে 
আলোচিনব্য। 
(জ। শ্বাস।ধাত প্রধান ব1 ছড়ার ছন্দে প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল 


২৮২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


না। “বাংলা কবিতার ছন্দ গ্রন্থে তিনি এ ছন্দকে “ভেকপ্রলম্ী” ছন্দ নামে 
আধখ্যাত করেছেন। ছড়ার ছন্দ কথ্য বাঙলাভাষার ছন্দ বলে গুরুগন্তীর 
'াবপ্রকাশের উপধোগী হবে না £ইবূপ বিশ্বাসের জন্তে মোছিতলাল এ 
ছন্দের প্রত বিরূপ ছিলেন। কিন্তু তৎসত্বেও "বাংলা কবিতার ছন্দ 
গ্র-স্থ এ ছন্দ বুবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দরনাথের হাতে যে যখেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে, তা 
[*নি স্বাকার করেছেন। আগ নিজেও অনেকগুলি কবিতায় এ-ছন্দের গুস্জোগ 
করেছেন। শিশু বা কিশোরদের জন্তে চিত 'বূপকখা” কাব্যের কতকগুলি 
কবিতায়, শ্বিপনপসারী” কাব্যের চুড়ির আওয়াক্ত, পরুমক্ষণ্, ক্ষ্যাপা, ঘরের 
বাধন, বেদুঈন কবিতার অগ্ত্গত “গান”এর প্রথম শংশে “বিস্মরণী'র কন্ত -শরৎ, 
শিউর বিয়ে, সত্যেন্দ্র-বিয়োগে, বাদ্লরাতের গন ও থুঘুর ডাক কবিতায় 
এবং “মরগরল+এর 'নৃতন আলে” ও “প্রেম ও ফুল' (কাহিনী অ'শ ) কবিক্তায় 
তিনি এই ছন্দকেই বাছুন করেছেন । উপরের এ তথ্য থেকে দেখা যাঁয় এও 
ছন্দের ব্যবহার তার কাবো উত্তরোত্তর হাস পেয়েছে। 

(ঝ) বাঙল! ছন্দে মিলের ধিক দিয়ে মোহিত্লাল একটি অভিনব +।তি 
প্রণততন করতে চেয়েছিলেন । সংস্কৃত শ্লোকের নায় ইংরেজি ছন্দের অন্রকরণে 
মিলহীন চতুষ্ষ লেখার ইচ্ছা একদা তার মধ্যে প্রবল হলে তিনি একটি 
কবিতার _অন্গবাদকালে সে-পন্থা অবলম্বন করেছিলেন । ই*রেজ কবি টেনিসনের 
“দি প্রিন্সেস কাখ্যটির একটি স্থ.লর অন্ুক্ধরণে তিনি “নিশীথরাতে, 
ক1তাটিতে এই অভিনব ছন্দটিকে আমদানি কবেছেন, কিন্তু অচিরেই তিনি 
এ ইচ্ছা দমন করেন। এই ছন্দোবন্ধকে তিনি বাঙলাভাষায় “দুর্বল ও অসম্পুর্ণ৩২ 
মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'মানলীর' নিক্ষল কামনা” কবিতায় মিলান 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত মোহিতলালকে 
ক ১কট] উৎসাহিত ক'রে থাকবে । তিনি যাজ্রাবুত্ত ছন্দে এ রীতির জনক। 
অতঃপর তার কাব্যের পদবন্ধ বা স্তবক, মিল ও সনেটের আঙ্গিক সম্পর্ক 
আমর কিছু আলোচনা করতে চাই। আমাদের বিশ্বাদ এ সবক্ষেত্রে তার 
কবিরূপে বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। 

পদবন্ধ ব! স্তবক 

ইংরেজি 56802 প্রতিশব্বরূপে মোহিতলাল 'পদবন্ধ'৩৩ শব্দটি নির্বাচিত 
করেছিলেন। পয়ার ছন্দের পদবন্ধ রচনায় তার কৃতিত্ব লক্ষণীয়। মাত্রাবৃত 
ছন্দে তার পদবদ্ধগঠন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্ত্র-অন্রসারী | দীপ-শিখা, শেষ 
আরতি, ছুঃখের কবি, কালবৈশাখী গুভূতি কবিতায় ৬ অথব। € চরণের পদবন্ধ, 


বাণীরপ রচন। ২৮৩ 


পরম্পর ছুই চরণে অস্ত্যমিল, প্রতি স্তবকের প্রথম ছুই ও শেষ দুই চরণের শেষ 
পর্বগুলি অপূর্ণপদী এবং কথনো। কখনো চরণের মধোও অতিরিক্ত মিলঘোজনার 
সাহাযো পদবন্ধটিকে শ্রুতিমধুর করার প্রয়াস আছে। ন্বপনপসারী, মৃত্যু-.শাক, 
দেবদাসী প্রভৃতি কবিতার একই ছণাদের পদ্বন্ধকে বিভিন্ন পঙ্ক্তিতে সজ্জিত 
ক'রে রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি মাজ্রাবুত ছন্দে নৃতনত্ব আনতে চেয়েছেন । 
কোথাও বা পদ্দবন্ধের ভাবগত সম্পর্ণতাঁকে চোখের নিকট স্পষ্ট ক'রে তোলবার 
প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি কোনে একটি পদ, পদ্দনিচয় বা পঙক্ভির 
আবর্তন দেখিয়েছেন_-ফেমন, "নতুন আলো” কবিতাটির গুথম পদ্দবদ্ধের 
প্রথম ও ষঠ পঙক্তিতে 'রদ্ধ বাতায়ন” অংশ, তৃতীয় প্দবন্ধে্ প্রথম ও ষট 
পও.ক্তিতে 'শ্বান” পদটি, চতুর্থ পদবন্ধের প্রথম ও ষ্ঠ পঙক্তিতে 'ঘুষহারা কোন্‌ 
পাখী” অংশটি । “বিদায়-বাদনা” কবিতাটির প্রথম পদংদ্ধের তৃতীয় পউ.ক্িটি, 
ছিতীয় প্দবদ্ধের চতৃর্ণ পডক্তিতে পুরোপুরি আবতিত হয়েছে । এরূশ অনেক 
আছে। এ-বিষময়ে 'বাংলা| কবিতার ছন্দ? গ্রন্থে মোহছিতলাল লিখেছেন- 
“এইরূপ পুনরাবৃত্তি বাংলা গতি কপিতার শ্বভাবসিদ্ধ বলিলেও তয়__পুরাতন 
কবিরাও ইহাতে ব্রীণত্তমতত অত্যান্ত ছিলেন ।...রবীন্দ্রনাথই ইহাকে সতাকার 
কাব্যছন্দের অর্ধযাদ! দান করিয়াছেন। এইরূপ পুনরাবুত্তির একটি স্ববিধা এই 
ষে, ইহার দ্বার] সহজেই পদদবন্ধগুলিকে বন্ধ কর? যায়, অর্থাৎ উহার ভাবআোড্কে 
পৃথক করিয়া একটি সমাপ্ডিচিহ্ন দেওয়। যাঁয়।”৩৪ 

দাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখিত কবিতাগুলির পদ্দবদ্ধে মোতিত লাল মাঝে মাঝে 
বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করেছেন। “বিন্মরণী'র “বাধন” কবিতায় প্রতিটি 
পদবন্ধকে কবি দশটি *উন্কিতে সজ্জিত করেছেন। প্রথম পদবন্ধের দ্বিতীয় 
পঙ্্‌ক্তির “কলভাষে শব্ধটি এ পদবন্ধের দশম পঙ.ক্তিতে আবতিত। আবার 
শেষ পদবন্ধে প্রথম পদ্দবদ্ধের প্রথম ও 'ছ্বতীয় পডক্তি পুরোপুরি আবতিত। 
কবিতাটির পদবন্ধের গঠন অপরূপ । চরুপগুলিকে ভেঙে পর়ক্তির আকারে লিখে 
এ কবিতায় কবি মিলেরও অভিনব খেল। দেখিয়েছেন | '“দীপ-শিখা' কনিতার 
পদ্বন্ধে ঈষৎ হস্তক্ষেপের ফলে “দিন-শেষে? কবিতার পদবদ্ধে বৈচিত্র্য এসেছে । 
এখানে ৫ম চরণকে ভেঙে তিনি ছু”টি পক্তিতে লিখে মোট ৭ পঙ্ক্তির মাআজাবৃত 
ছন্দের পদবন্ধ রচন। করেছেন। 'নিশি-ভোর” কবিতায় কবি ৭ চরণের পদবন্ধকে 
১৪ পঙ্ক্তিতে ভেঙেছেন_-প্রতি চরণের অপূর্ণপদী পর্বটিকে' একটি পথক 
পঙ.ক্তির মর্ধাদ] দেওয়।য় এই বৈচিত্্য। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত “হেমস্ত-গোধৃজির 
'ূপদপ্পণ' কবিতাটির পদবন্ধের সৌন্দর্য তিনি নিজেই বিশ্লেষণ করেছেন ।৩৫ 


২৮৪ মোহিতঙগ।লের কাব্য ও কবিমানস 


ছড়ার &ন্দে লিখিত 'থুঘুর ডাক” ও “বাদল রাতের গাঁন' কবিতা] ছুটিতে 
প্দবন্ধের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। গপ্রথমটির পদবন্বগুলির পঙও ক্তি সংখ্য। এক 
নয়। ৭টি পদবন্ধে যথাক্রমে ১০১ ৯, ৯১ ১২১ ১১১ ১০ ও ১৩ পড্ক্তি। 
দ্বিতীয় কবিতাট্রি পাঁচটি পদবন্ধে যথাক্রমে ১২, ১৭১ ১৬ ও ১২ পড্ক্তি। 
বল। বাহুল্য এ ছন্দের পদবদ্ধ-শির্যাণে মোহিতলালের কোনো উল্লেখষোগ্য 
কৃতিত্ব নেই। 


পয়ারছন্দে রচিত কবিতাগ্তজির পদদ্ধগঠনে কবির নৈপুণা সর্বাধিক। 
“িস্মরশী'র ্পর্শ-রসিক', হেমন্ত গোধূলি'র পঞ্চমী এংং স্মিরগরল'এর 
বিবরণ” কবিতার পদবন্ধের কলাকৌশল কবি নিভেই 'বঙ্লেষণ করেছেন। 
এই কবিতাগ্তলির পদবন্ধে দূরাস্ত রত মিল বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। 
মহাপক্সারে «চিত ববুদ্ধ' কবিতার পদবন্থে মোহিঙলাল বড় পওক্ততে এ 
দূরাগ্তরিত মিলের ক্রিয়া পরীক্ষা করোছন। হৃুষ্ব-দীঁঘ পঙওভিসজ্জার নিপুণতা় 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত 'ধোহমুদগর” কখিতাটিও পদবন্ধে মৌলিক ত1 দাবি করে। 
ইংরেজ কবি কীটসের “ওভ. টু নাইটিঙ্গেল” এবং স্থইনধান্নের 4১৬৪ 4১001 
৬৪]. কবিতার পদবদ্ধের আদর্শে মোহিতলাল ন্দপ্নপরল এর 5ম ও জীবন' 
ও 'হেনস্ত-গোধূলি'র “রবীন্দ্রজয়স্থী” কবিত] ছুটি “লখ্ছেন। “রবীন্ত্জয়স্তা, 
কবিতায় ছুটি চতুক্ষ ও একজোড়া সমিল পওএৃক্ত ছাড় পদ্বন্ধে আর কিছু 
নেই__সাছে কেবল [েলবিশ্ঠসের অপরূপ চাতুর্ষ। স্থইনবানের কবিতার 
পণবন্ধের ছুরতিক্রম্য আকধপের কথা উল্লেখ ক'রে তান 1নজেই লিখেছেন-_ 


' ছন্দ ও মিলের এমন স্থশ্ম কলাকেটশল আমি আর কোথাও দেখি দাই। 
তাই আমাদের কবিগুরুকে বাংল। ছন্দের সেই যাছুকরকে স্ব/ত |নবেদন 
কারবার জন্য আমি এই ইংরেজি পনবন্ধের সাহায্য লইয়াছিলাম। আত্মক্কাতর 
মোহবশে হছাও মনে করি ধে মামার এই এচনাটিও বাংল। পদ্দবন্ধের গৌদব 
বৃদ্ধি করিয়াছে ।”৩৬ 


ইংরেজি ১1061)051121) 968828-র আদশে 'ম্মরগরল'এগ নাহীস্তোত্র 
কবিতাটি লিখিত। ইংব্রেজিতে এটি ৯ চরণের পদবন্ধ, এতে 18210 
0৩029] 06 লেখা ছু"টি চতুফধকে একটি £১1০38701106 000০ ছার 
যুক্ত কর। হয় এবং শেষের চরণটি অপেক্ষারুত বুছৎ হয়। এর মিলবিন্যা্্‌ 
কখ কখ খ গঘ গগ। ইংরেজিতে ৭615 ৪ 5081028. 20001101015 51660 00 


৪ 160801)5 1821196152 2190 05501106152 0০০0 জা10) 1015 
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[01761011031 08558£65,৩৭ বাংলাভাষাতেও এ-ছম্দ যে অনুরূপ ভাবগ্রকাশের 
বাহন হতে পারে মোছিতলাল তা দেখিয়েছেন । 

স্মরগরল+ এর “শেষশিক্ষা” কবিতাটির পদবদ্ধে ইংরেজি 76153 [1079-র 
আদর্শ অন্ুশ্যত হয়েছে । ইংরেজ আদশে এই কবিতা।/র পর্দবন্ধ তিন চরুণের। 
প্রথম ও তৃতীয় চরণে পরস্পর অন্ত্ামিল এবং দ্বিতীয় ৮রপের সঙ্গে দ্বিতীয় 
পদবন্ধের প্রথম ও তৃতান্ত চরণের অন্তযমিল। 

আমাদের ধারণা মোহি এলালের অিবিখ্যাত 'পাস্থ' কবিতায় হংরেজি 
চ২1)১1:৩ 1২০5%]এর ছাচ_অনেকথা|ন রক্ষিত হয়েছে। সাত চরণের এই 
পর্দবন্ধে মিলবিন্তান কখ কখখগগ। “পান্থ কবিতার পদবন্ধের শেষ চরণগুলি 
২২ মাভ্রান্র অথাৎ কিছু দীর্ঘ | ইংরেজি ছন্দের মিলটিকে পঞ্চম চরণে দুরান্তত্রিত 
ক'রে কবি অবশ্ত কিছু নৃঙ্নত্বের স্থষ্ি করেছেন । 

গ্রে এসিজি'র “কোয়াট্রেন' ছন্দে মোহিতলাল “ফাসাফরাসণ এবং 
“পঞ্চাশত্বম জন্ার্দনে রচন। করেঙঠেন , এর ামলবিন্তাস কথ কখ। 

হ্ৃইন্পানের আদর্শে ক'ব একই কবিতায় অক্ষরবৃথ ছন্দে সম বা অধম-_ 
'আফ়তনে« পদৎদ্ধ গঠন করেছেন । উদ্দাহরণ-বপ 'ম্থইনবানের অন্গপরণে এ 
“সাপক” কবিতাটিক্ন উল্লেখ কর চলে। গ্রখম্টিতে ১২ পঙওক্তির ছুটি পদবন্ধ। 
এবং শেষেরটিতে ৭১ ১০, ও ১ পঙক্ষর থিনট পদবদ্ধ। 

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত দিগক্ষপ্) (১০7১০ )-২* মার ছুটি চরণকে 
১০ মানার ৪টি পঙক্তিডে সাজিয়ে কবি শ্মরগরল'এর “নিববাণ কাবতাটি 
লিখেছেন। আত প্রচলিত পয়ারের দীর্ঘ ভিপদীকে্ নৃতনডাবে লা্জিয়ে 
বোচত্র্য আনার '্রয়াল “দখা যায় ন্মরগরপ'এর “িপমোহ” কবিতাক্স। 
৮+৮+১*-:২৬ যাজ্রার জ্রিপদ'র চরুপ এখানে ১৬+১* এই ছুই পঙ.ক্তিতে 
সজ্জিত। এখানে চরণ-মধ্যগত মল বাঙ্জত হলেও অস্তযমিল ব্রক্ষিত। 'ম্মরগরূল? 
এর “জ্যোত্স।-গোধুলি” ও 'বিভাবরী” কবিতার পর্দবন্ধ গঠনে নৃত্নত্ব আছে। 
প্রথম কবিতাটিতে দীর্ঘ ত্রিপদীর (1৮+৮+৮+৬_৩* ) সঙ্গে প্রথমে ও শেষে 
৮+৬- ১৪ মাত্রার একটি ক'রে ছুটি চরণ যুক্ত কর। হয়েছে প্রতি প্দবদ্ধে। 
এর ফলে পদবন্ধের রূপ পরিবতিত হয়েছে । ছিতীয় কবিতায় ১৪ মার চারাটি 
চরণের ফাকে ১* মাআর ছোট দু'টি পঙ়ক্তি ভরে নৃত্বনত্ব আন হয়েছছে। 

মিল 

কবিতার ছন্দে মিলযোৌজনার ব্যাপারে কবি মোহিতলাল কোথ।ও 

অমনে!যোগী নন। বাঙল]কাবে)র ছন্দে মিলের অপরিহাধত সম্পর্কে তিনি 


২৮৬ মোহিতলালের কাবা ও কবিমানস 


বাঁংল। কবিতার ছন্দ, গ্রস্থের 'বাংল। ছন্দে মিল? প্রবন্ধে অনেক কথা! বলেছেন। 
তিনি সেখানে লিখেছেন, "বাঙালী কবি যর্দি সত্যকার রস-প্রেরণার বশে 
কবিতা রচনার প্রবৃত্ত হন, তবে মিল তাঁহার ছন্দে আপনিই আমিবে।” 
সবার এ বক্তব্য অবশ্যই বিতর্ককণ্টকিত। কিন্তু যেবিশ্বাদবলে তিনি কাব্যে 
মিলধোজনা করেছেন, তাতে তাঁর কাব্যছন্দের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে । আমর] 
কাব্যে 'মিল'কে কাব্যছন্দের সহকারী একটি কৌশলরূপেই মনে করি, এবং 
এ ব্যাপারে ৫পুণাকে কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বেব একমাত্র কারণ মনে করি না। 
তথাপি সমিল কাব্যছন্দে কবিত! লিখে ধারা খ্যাতিলাভ করেছেন তারা 
সকলেই মিলের দিকে যত্ববান ছিলেন । ভারতচন্ত্র, দ্বিজেন্্ল!ল, রবীন্দ্রনাথ, 
সত্যে্গনাথ নজরুল ইসল!ম, যতীন্দ্রনাথ-- প্রভৃতি কবিদের কাব্যে বিচিন্ত্র 
প্রকার মিল লক্ষ্য করা যায়। দের মতো কাব্যে যুক্তাক্ষর-ঘটিত মিল, 
খাঁগততমিল, মধামিল, জোড় মিল-- প্রভৃতি মোহিতলালও ছেখিয়েছেন। এখানে 
তার নৃতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু বিদেশী কবিদেঃ মিলের অন্করণে যখন তিনি 
ন্ম্গরল' ' র “শেষ-শিক্ষা কবিতায় বেণীবদন্ধনের মতো । কখক | খগখ ' গঘ” ) 
মিলের প্রয়োগ করেন তখন ইংরেজি [005118056 [1২৮০-এর কথা মনে 
আগে ।৩৮ চতুক্ষ গঠনে ইংরেজিতে যে 0055 815776" , একাত্তর মিল ) 
৬ [০1951 7% [1570৪এর প্রচলন আছে তার অন্রসবণ “হেমস্ত-গোধৃলি' 
কাব্যের 'বনম্পতি” ও হৃপয়যমূধী” কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। 

ফরাসী 173111706 ও [0০91010152০] নামক ছন্দে একটি ইংরেজি 
কবিতায় বঙ্গান্থবাদকালে তিনি মিলের দিক দিয়ে একটি নূতন আদর্শ 
আমদানি করেছেন। 4১150) [09050এর লেখা এই কবিতাটি “গন্য 
ও পদ নামে তিনি অনুবাদ করেন। এতে মোট ২৮টি পড়ক্তি থাকলেও, 
আসল মিশ ওটি, কারণ ১১টি শের মিল। কথাভাষা ব্যতীত এ-'মল রক্ষা 
কর। সম্ভব নয় বলে কবি একে কথ্যভাষায় অনুবাদ করেছেন। 

সনেট 

আমরা! পূর্বেই বলেছি বাঙ লাসাহিত্যে সনেট-রচস্সিতা হিদেলে মোহিতলাল 
অপাধারণ খ্যাতিলাভের অধিকারী; এমনও মনে হয় যে এ ক্ষেত্রে আজ 
পর্বস্ত তিন্নি অদ্থিতীপ্ব শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেতে পারেন । তাঁর কবিমনের গঠন 
ও প্রবণতার সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের কবিতার একটি চমৎকার সঙ্গতি ছিল 
বলেই তার এমন সাফল্য। কবি নিজেই একস্থলে বলেছেন-_ “আমার কান 
উদাত্ত-মধুর দীর্ঘছন্দের অন্ুরাগী ।'' আমান মনে হয় গীতিকবিতার পদবন্ধেও 
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সেইরূপ স্ষিপ্ধমধুর অথচ গভীর-গভভীর সর শুধুই সম্ভব নয়--উপাদ্নেয়ও বটে। 
কারণ রোমার্টিক গীতি-বিহবলতার মধ্যেই ক্লযািক্যাল সংষঘম ও দা থাকিলে) 
রস ঘেমন গভীর-_-তাগছার আবেগও ভেমনই স্থায়ী হইয়] থাকে ।”৩৯ কথাগুলি 
অক্ষরবৃত্ত জাতীয ছন্দে বচিভ পদবন্ধ গ্রসঙ্গে বল! হলেও এ ছন্দেরই অন্তর্গত 
সনেটগুলি সম্পর্কে আরও বেশী সত্য। 

মোহছিতলালের “দেবেজ্জ মঙ্গল (১৩১৯) পুত্তিকায় ১৬টি চতুর্দশপদী 
কবিতা আছে। এগুলি”ত খাঁটি বা আর্দি পেগাকাঁয় সনেটের লক্ষণ নেই। 
পরে অবশ্ঠট দরীর্ঘকালের সাধন।য় তিনি সনেটের আঙ্গিকটি চমতৎকাব আয়ত্ত 
করেছিন্লন। সনেট সম্পর্কে তিনি ষে কত ভেবেছেন, এর স্বরূপ-প্রক্তিটি 
জানবার জন্তে তিনি যে কিরূপ পড়াশুনা করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে -.৩৩৫ 
বঙ্গাক্ধের প্রবাদীর চৈআসংব্যায “সনেটকাব্য ও দীপালি' নামক কাবাপুস্তক 
সমালোচনায় এব* 'বা*লা কবিতার ছন্দ” গ্রন্থের “বাশল। সনেট গ্রবন্ধে। তার 
দীর্থ ক।ব্যজীবনের রচিত সনেটগুলি ব1 সনেট-পবম্পরা “ছন্দ-চতুর্দশী” ( ১৩৭৮, 
আশ্বিন) গ্রন্থে সকলিত ছয়েছে। 

সনেট ও চহদশপদী কবিতার মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। আদি 
“পক্রাকাঁয় দনে”্টর কঠিন নিয়ম-নিষ্ঠা পর্ূবতাঁকালে অনেকেই অঙ্থুমরণ করতে 
চাঁন নি ব। পাবেন নি। পরবর্তী সনেট গুলিতে নানারূপ বৈচিত্র্য তাই লক্ষণীয় 
হয়ে উঠেছে। কিন্তু তৈচিআ্য বেশী হলে তাঁকে আদরদি ননেট বল! যাবে না। 
মাক বৈচিত্রাপদ্থ লত সনেট গুলিকে সাধারণভাবে চতুর্দশপদী বঙ্গাই সমীচীন । 
বস্তত আদি সনেটেন্র বছিরঙগে ও অন্তরঙ্গে উভয়ঙ্ একটি সুদৃঢ় বন্ধন আছে। 
অতিশয় গভীর একটি ভাব বা ভাবন।কে অথবা হৃদয়াবেগকে একটি ক্ষুত্রায় *নে 
ঢেলে তই ছোট কর হয়, তার ক্ষতি, দীপ্ধি ও স-হতিশক্তি ততই বৃদ্ধি পাঠ । 
এই জন্য সনেটের বন্ধন দূষণ নয়-_তৃষণ। 

মোছিতলাল নিজে আদি সনেটেরই বিশেষ ভক্ত । এই সনেটে ১৪ টি 
পঙ্ক্তির অষ্টক ও ষটক /ভ দছৃ'ভাগ। অআষ্টকে প্রথম চার পঙ্ক্তিএ পর একটি 
বিরতি ও আট পঙ্ক্তির পর পূর্ণ বিরতি । এর শিলবিষ্তাস রীতিটি এইরূপ-_ 
কখখক, কখখক | ষটকের মধেঃও ছুটি ভাগ, প্রত্যেকটিকে ত্রিপদিক! বল! 
চলে। ষটকের মিলবিন্তাসে কিছু স্বাধীনতা! পেত্রাকঁয় দনেটেই আছে। 

যেমন-__গঘও, গঘও 

গদ্ধঙ, ঘগঙ 
গগ, ঘগঘ। 


২৮৮ মোছিতলালেবর কাব্য ও কবিমানস 


আরও নিয়ম হল যে অট্কে ও ষটকে পঙক্তিগত কোনে। যোগ থাকবে না__ 
অষ্টকের চৌপর্দী দু'টি বিষুক্ত থাকবে এবং ষটকের ব্রিপদ্দিক। ছু'টি€ যুক্ত হয়ে 
থাকবে না। অষ্টক ও ষটকের ভাবগত সমাবেশ-পদ্ধতি সম্পর্কে মোহিত লাল 
নিক্ধে যা বলেছেন, তা৷ অত্যন্ত যূল্যবাঁদ। “আমার মনে হয়, মোটামুটি এই 
দুই ভাগে ভাবের একটি আবর্তন থাকিলেই চলিবে-_প্রথমটিতে একটি প্রশ্ন, 
দ্বিতীয়টিতে তাহার উত্তর, গ্রথমটিতে বিস্ময়, ছ্িতীয়টিতে তাার কারণ-নিদেশ, 
প্রথমটিতে আক্ষেপ, ঘিতীয়টিতে সাত্তবন1, কিংব! প্রথমটিতে কোনে কিছুর একট? 
দিক্‌ ও দ্বিতীয়টিতে তাহার পরিপূরক ছিবে অপরদধিকের বর্ণনা_ এপ 
হইলেই ষথেষ্ট 1৮৪০ 

সনেটের আঙ্গিক সম্পর্কে এতখাঁনি সচেতন হয়ে অল্পবয়সে র।চত 
“দেবেন্দ্রমঙগলঃএ তিন কতিত্ব দেখাতে পারেন নি। আর্দি সনেটের অঙ্ক ও 
যটক বিশাগ এ পুণ্তিকায় স্পষ্ট নয় এবং অষ্টক ও ফটকের [নিলিবিন্তাসও আদি 
সনেটের নিয়মানূগ নয় । এগুলির অষ্টক ও ষযটকের মিলে বনহু-বৈচিষ্ত্য । 
ফেমন হষ্টকের িলে--কখকগ খগচছভ (১৭২) কখগক, ঘগথচ (২নং) কথ 
কখ, গগঘও ( ৩নং) বথকখ, গঘডচ ( ৪নং ) কখক্খ, গঘণঘ (€৫নং, এনং, ৯নং 
ও ১০নং ) কখকখ, গখগথ (৮নং) কখকখ, গ্ঘঘগ (১১ নং ও ১৪নং) 
ইত্যা'দ। 

ফটকের 1*লে- চছজ ক্রকঝ (১ন" ) ঘচ জঝঝ (২নং) ঘঙচ ছছচ 
( ৩নং ) ঘডছ চজজ ( ৪শং ) উখগ উথগ ( ৫নং ) গখগ ধচচ (৯নং) প্রভৃতি | 
'দেবেন্্রমঙ্গল' কাব্যের মনেট গুলির যে-বিশ্লেষণ কর। হয়েছে, তাতে স্পষ্ট বোকা 
যায় এগু'ল আছি জনেটের লক্ষপাক্রাস্ত নয়। 'ম্বপনপসারী”র কাল থেকেই 
মোছিতলালের সনেও বুচনার দক্ষতা দেখা দিতে থাকে এবং 'ম্মরগরল'এর 
কালেই তা পূর্ণতা প্রাপ হয়। “স্বপনপসারী'র 'কর্ষফল, “অমৃত্ের পুত্র, 
“কবিভাগা এ:ং “সাগর ও বাশী'--এগুলি চতুর্দশপ্দী কবিত। হিসাবেই সার্থক, 
কিন্ত আদি সনেটের গঠনভক্ষি 1 এগুলিতে তেমন লক্ষণীয় নয়। 'ম্বপনপন্ারী, 
কাব্যেগ যে তিনটি সনেটকে কবি পরবর্তীকালে তার “ছন্দ-চতুর্দনী' পরাস্থে স্থান 
দিয়েছেন, তাদের মধ্যে ঘুক্কি” কাবতায় অষ্টকের মিল কখখক কখখক- আদি 
সনেটেরই অনুরূপ-__-আর ষটকে চছচ ছছচ অর্থাৎ শেষ দুই পঙক্তিকে উ ণটয়ে 
কবি কিছু বোঁচত্র্যের স্থ্টি করেছেন। এ কবিতার ভাবগত বিভাগ সুন্দর ও 
আদি সনেটের অশ্নব্তী। 'সতীধর্ষ' কবিতায় অষ্টকে কোনে। গোলমাল নেই-_ 
কিন্তু ঘটকের মিলবিস্থাসে নৃতনত্ব আনার ঝৌক আছে। 


বাণীবূপ রচন? ২৮৯ 


মোছিতলালের সার্থক সনেটগুলির অধিকাংশই মহাপয়ার ছন্দে লিখিত। 
আদি সনেটের সুদৃঢ় নিয়মকান্ছনের অন্বর্তী হয়েও এগুলি কবির স্থগভীর 
ব্যক্তিগত আবেগযুক্ত ভাব ও ভাবনাকে বপদান করতে সমর্থ হয়েছে । “বাংলা 
কবিতার ছন্দ গ্রন্থে কবি “বিন্মরণী'র উতৎমর্গ' কবিত। শ্মরগরল"এর এভ্রিশ্রোতা।” 
'শ্রাবপ-শর্ববরী" এবং “হেমস্ত-গোধুলি'র “উপমা” এই চারটি ম্বরচিত সনেটের 
কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেছেন । কিন্তু যেগুলির তিনি বিশ্লেষণ করেন নি, 
সেগুলির আলোচনায় প্রবেশ ক'রে আমরা দেখি থে সনেট-রচনায় তিনি 
অত্যন্ত লিদ্ধত্ত। খাঁটি পেত্রার্ায় সনেট অথচ মহাপয়ারে লিখিত সনেটগুলির 
মধ্যে পেয়ার+ “ত্রিশ্বোতা” দিত্যেন্দ্রনাথ', “পৌর্ণমাঁপী+, 'নিশুতি", 'নিশাস্তে” 
প্রকাশ+, “বিদায়”, সনেট-পরম্পর। “কবিধাত্রী” এবং “রুপার্টি ব্রক'এর নাম কর। 
ষায়। এগুলির মিলবিস্তাস ও গঠনশিল্পে আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট পেত্রাকায় আদশ। 
এগুলির অষ্টকের চতুষ দু'টির মধ্যে ছেদ, দৃরাস্তরিত মিলের জন্যে ভাবাবর্তনের 
স্বচ্ছতা এবং ষটকের দুই ভ্রিশদিকার মধ্যে স্পষ্টত স্থন্দরভাবে রক্ষিত হয়েছে। 
পেত্রাকরঁ় সনেটে ঘটকে মিলের দিক দিয়ে যে স্বাধীনতা আছে, মোহিতলাল 
সে কথ! মনে রেখে মহাপয়ার ছন্দে 'বিবেকানন্দ”, 'টভ্ররাতে', প্রোতিউপহার+ 
“যৌবন-যমুনা? প্রভৃতি সনেট লিখেছেন। কিন্তু যটকে যে স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত 
পেত্রার্কের মধ্যে নেই, মিলবিন্তাসে তিনি কয়েকটি কবিতায় তা গ্রহণ 
করেছেন। "আহ্বান" "শরৎচন্দ্র “এক আশা” গ্রভৃতি কবিতা এর দৃষ্টাস্ত। 
এই তিনটি কবিতায় ঘটকের মিলবিস্থাস ঘথাক্রমে এইরূপ :__ প্রথম-চছজ 
জছচ, দ্বিতীয়--চছছ চছচ, ও তৃতীয়__গঘঙ উঘগ। শক্তিমান কবিমান্রই 
এইরূপ ষটকের ঈষৎ-প্রিবর্তন-সাহাধ্য নিজেদের মৌলিকতা না দেখিয়ে 
পারেন ন।। 

প্রচলিত পয়ার ছন্দেও তিনি অনেকগুলি সনেট লিখেছেন, যেমন-- 
নির্বেদ' ( সনেট-পরম্পর। ) “ম্বপ্ন নছে? স্বপ্নপজিণী” ( সনেট-পরম্পর1 ) “ফুল ও 
পাখী' (এ) ইত্যার্দি। 

ভাবগত গাঁভীর্য, ভাষার ওজন্বিতা সঙ্গীতগুণ এবং আবেগের তীব্রতাকে 
অক্ু্ন রেখে একটি স্ুকঠিন নিদিষ্ট ছাচে বাংল। ভাষায় কি অপরূপ সনেটের সি 
হতে পারে মোহিতলাল তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। সনেট্-রচনার ক্ষেত্রে 
তাঁর যোগ্য প্রতিহন্দী বাঙলা-সাছিত্যে আছে কিন। সন্দেহ। বস্তত কবির 
সনেট নির্মাণের আশ্র্য কলাকৌশল বারংবার সেই থিওডর ওয়াটস্‌ ভানটন 
লিখিত অপূর্ব-হুন্দর কবিতাটির কয়েক ছত্র স্মরণে আনে। 


২৯০ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানন 
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গঠন ॥ মোহছিতলাল মৃখ্যত গীতিকাব্যের কবি। জগজ্জীবন সম্পর্কে স্বান্ুভূত 
একটিমাত্র ভাব ব অন্ুত্ৃতিকে হ্বল্প পরিসরে সর্বজনহৃদয়গ্রাহী আবেগময় 
নিটোল কাব্যরূপ দানে তিনি সমর্থ। তথাপি তার গীভি কবিতাগুলির কিছু 
পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। আত্মলীন ভাবকে অতিহুশ্ধ মানস-উংকগঠায় পরিণত 
ক'রে যে আত্মরতি অথবা বানস্তবজীবন ও জগতের পৃথক অস্তিত্ব একরূপ 
অন্বীকার ক'রে নিজেরই অন্তিত্বের জবানীতে একটি আত্মমনোহর কাল্পনিক 
রূপের মধ্যে ষে আত্ম-বিহবলতা। - মোহিভলালের কাব্যে তা লক্ষ্য করা যায় 
না। তার গীতিকাব্যিক গ্রাতভ। ভাবতাস্ত্রিক হ'লেও ত৷ পুরোদস্তর অহংসর্বন্থ 
নয়। ে সমস্ত কবিদের ভাবাস্থশীলনে ভীষণ ও মধুর, কোমল ও কঠোর সুন্দর 
ও কুৎসিত--সকলই সম রসমূল্য দাবি করে-_-অখচ ধারা আত্মছাড়া সদয় 
পর্কেও মর্ষাদ। দেন এবং বাদের অঙ্গে ক্ুক্ম অর্থে তন্ময়-দৃহি সম্পন্ন (০91০০056) 
কবিদেরও যোগ আছে-_-মোহিতল।ল ঠিক সেই শ্রেণীর গীতিকবি। আসল 
কথা, তার কবিপ্রতিভায় তন্ময় ও মন্ময় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটি সুন্দর বোঝাপড়। 
ছিল। তিনি সমকালীন রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের কাব্যে অবাস্থব ভাব- 
বিসাসিতায় ও যুগধর্মের প্ররোচনায় অত্যন্ত পীড়িত হয়ে নিজ কাব্যে বস্তু ব। 
দেহকে অত্যন্ত মর্ধাদ1! দিক্লেছিলেন। আত্মগত ভাবমগ্রতার মধ্যেও এবং 
অতিরিক্ত ব্যক্তিকতার মধ্যেও তিনি বস্তর বাস্তবতাকে উড়িয়ে দিতে ঢান নি। 
আবার কোনে। গ্রতিভাই কল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রে খাটি বাত্তবকে নিয়ে 
কেণি করতে পারে ন!। এইজন্য বাস্তব ও কল্পনার ষে ঘন্দ-_দেহ-আত্মার ষে 
বিরোধ তা মোহিতলালও উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ বিরোধ উভত্ণ হওয়ার 
সাধনা-_তীর কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই হন্দের জন্বেই তাঁর বন্ধ 
লিরিক কবিতায় মন্য় দৃষ্টিভঙীর (5131600০) সঙ্গে কতকটা তন্ময়- 
দৃষ্টিরও মিশ্রণ ঘটেছে । কোথাও এই তন্পয় দৃষ্টির প্রাধান্ত আবার কোথাও 
মন্মক়-ৃষ্টিব গ্রাবল্য। “দৃ্টিভঙী হিসেবে এ-ছুঃয়ের মধ্যে ঘত পার্থক্যই 
থাক্‌ ন। কেন, গভীরতর দৃষ্টিতে ছুই-ই কবি প্রতিভার নিদদান। এ ছুংয়ের 
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ছন্ঘ উতীর্ণ হয়ে একটি লমন্বপনযূলক রস-স্্টিতে পৌছতে পারার মধে)ই কৰি 
প্রতিভার সার্থকতা । আর এই সার্থকতার জন্তে কবিতার আঙ্গিকও বিশিষ্টতা 
লাভ করে। 

কবিচিত্তের এ ছন্ব এবং তা উত্তীর্ণ হওয়ার নেপথ্য ইতিহাস মোছিতলালের 
কাব্যের গঠন-শিল্পে প্রভাব বিস্তার করেছে । এইজন্তে খাটি লিরিক কবিতার 
মধ্যে স্ুরময় আবেগের অতি-তীত্র ষে একটি রেশ বেজে ওঠে, তার পরিবর্তে 
তার এ-শ্রেণীর কবিতান্গ নাটকীয়তা অথবা বিবৃতিধর্মী লক্ষণ অনেক সময় 
অনেকখানি ফুটে উঠেছে । এ-সব ক্ষেত্রে আবেগ ও সঙ্গীত একেবারে অনুপস্থিত 
নয়-_কিস্তু তার আধিপত্য নেই। আবার তাঁর গীতি কবিতায় এপিকের 
গাভীর্বও মাঝে মাঝে লক্ষণীয় হয়েছে। 

কবিতার গঠনের দিক দিয়ে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা লিখেছেন-_- 
লিরিক, ওভড, শোকশুচক কবিতা, (1665 ) কাছিনী কাব্য, নাটাকাব্য, 
(10190708610 [110 ) স্বগতোক্তিযুলক নাট্যকাবয (10121779616 
03010010006 ) ও নেট । তবে শেষোক্ত তিন শ্রেণীর কবিতার গঠন- 
নৈপুণ্যের কৃতিত্ব তাঁর সবচেয়ে বেশী। তাঁর মন গহন-গমীর ভাবজগতে 
অধিক বিচরণ-লিপ্স, ছিল বলে তার লিরিক-কবিতার আয়তন অনেক সময় 
দীর্ঘ । ন্িপনপসারী'তে যখন তিনি স্বধর্ষে প্রতিষ্ঠিত ঠিক নন, তখন ক্ষুত্রায়তন 
গীতি কবিত। কিছু লিখলেও পরবর্তা কাব্যে তা বিরল । গীতি কাব্য দীর্ঘতম 
না হওয়াই বাঞ্ুনীয়। ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘ হওয়ায় দোষ থাকে ন! বদি শ্তবকে 
স্তবকে একটিমাত্র ভাব ও ভার বিস্তার পরম্পর। অব্যাহত থাকে । মোছিতলাল 
এ বিষয়ে খুবই সতর্ক ছিলেন। তথাপি তার কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা এ 
একটিমাত্র ভাবের শ্বচ্ছন্দগ্রবাহ হতে পারে নি। এ ত্রুটির কথ বা দিলে 
কার অন্ঠান্ত গীতি-হবিতাগুলি মোটের ওপর গঠনের দিক দিয়ে সাথক। 

খাটি লিরিক কবিতার গঠনকে প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত কর! হুয়।৪২ 
কোনো! একটি অনুভূতির দ্বারা অন্থপ্রীণিত কবির মজি (70000) অনুযায়ী 
এই বিভাগ । কবিতার প্রথম কয়েকটি চরণে বা প্রথম স্তবকে এ অঙ্ভূতিটির 
উল্লেখ ব। ব্যঞনা থাকে-_-এতেই লিরিকের গতিধর্ষ নিহিত (08085 ০: 
73052199706) । দ্বিতীয় অংশে এ ব্যঞ্িত তাবকে বিশাদ কর। হয় স্পষ্টাকারে। 
এই অংশে কবির ভাবগত তীব্রতা চরমে ওঠে, আর গ্রকাশভঙ্গিমীগড এই অংশে 
লাবণ্যে টলমল করে। লির্িকের শেষ অংশটি প্রথম অংশের মতোই স্ুক্। 
এখানে কবির ভাবাবেগের স্তিমিত অবস্থা। কবি খানিকট। বুদ্ধিবৃদ্ধির বশে 


২৯২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


এখানে বিচারকের মতো মন্তব্য (750£7060) বা অতি-সংক্ষিগ্ ভীক্ষ সার- 
মর্ষের (0010669 900110815 ) ভিতর দিয়ে বিষাদ বা প্রসক্পতার সুরে কাব্য 
শেষ করেন। গঠনগত এ বৈশিষ্ট্য গীতিকাব্যের আদর্শ। সর্বত্র না হলেও 
মোহিতলালের অনেক কবিতায় এ আদর্শ তাঁর অজ্ঞাতেই অঙ্স্থত। ছু'একটি 
কবিতার গঠন-পদ্ধতি বিশ্লেষণ কর! ঘেতে পারে। 

ঘভাদরের বেলা” ও «সাগর ও শশী” ম্বপনপসারীর অন্তর্গত ছুটি গীতি 
কবিতা । গপ্রথম্টির প্রথম শ্তবকে ভার্দরের মেঘান্ধকারে প্রিয়তমাকে কবির 
কেশ-বদ্ধনে নিষেধ-_সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটির মূল ভাবও ব্যঞ্রিত__ কারণ এ 
নিষেধের মধ্যে বোঝা যায় কবি তার মনের অনেক গোপন কথা গ্রিক্সতমাকে 
বলতে ইচ্ছুক। দ্বিতীয় শ্তবকে গ্রিয়তমাকে মনের মতো! করে সঙ্জিত করার 
কামনা ম্পষ্ট। এ অংশে কবির আবেগ গু প্রকাশ-সধমাও অপরূপ । শেষ 
বকে কবি কালে চুড়ি আর কীাঁকন-পর] মানস-বধূর মাল] গাঁথ। দেখতে ও 
তার অনংকাঁরের রুনিঝুনি শুনতে চেয়েছেন । অতিশয় সংক্ষিণ ও স্বকীয় 
মন্তব্যের সাহাষ্যে গ্রসন্ততার সুরে কবিতাটির শেষ । 

সাগর ও শশী' কবিতাটির তিনটি ত্তবক। প্রথম স্তবকে গভীর রজনীতে 
উধ্র্ে চন্দ্র ও নিম্নে বিশাল সাগরের পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়ের আভাম-_ 
দ্বিতীয় ভ্তবকে সাগর-শশীর বিরাট-বাসর ও তার রহস্তময়তা স্পষ্ট । তৃতীয় 
ঘবকে কবির নিজন্ব অভিজ্ঞতালবধ উপলব্ধিতে সেই রহসোর অবসান। বলা 
বাহুল্য ম্বপনপলসারী'র এ ছু'টি কবিতাতেই লিরিকের ঘনপিনছ্ধ রূপ কবি 
চমৎকার রক্ষা করেছেন। শ্বিপনপসারী'র আর একটি দ্রীর্ঘ কবিতা মৃত্যু” । 
এর স্তবকসজ্জীও অভিনব। কিন্তু কবির উপলব্ধ অনুত্বৃতিটি এ কবিতাতেও 
একটি ভাবৈকন্ত্রে গ্রথিত। গ্রথম স্তবকে জীবনগ্রিয় মা্নষের কাছে মৃত্যুর 
ভয়াবহ মৃতির আভাস, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শুবকে তার হৃদয়হীন নির্মমতাঁকে 
স্প্টতাঁদান, চতুর্থ স্তবকে মৃত্যুর ভ্রকুটিকে উপেক্ষা ক'রে জীবনকে মাগ্রছে 
বরণ করার আগ্রহ এবং সর্বশেষে দ্বাভাবিক মৃত্যু কামনা । মৃত্যু-চিস্তায় 
জীবনের ভাবনা অপরিহার্য কাজেই এখানে কবির ভাবন। দ্বিধাবিওক্ত হুয়েছে 
বলে মনে করা উচিত নয়। লিরিক-কবিতার গঠন-হুষম। এখানেও অঙ্গন 
আছে। 

“বিম্মরণী'র "অকালসন্ধ্যা” কবিতাটি কতকটা দীর্ঘ হওয়। সত্বেও এর গঠন- 
কৌশল প্রশংসনীয় । প্রথম স্তবকে কবির এতকালের মানসলস্্ীকে নিয়ে অতি 
প্রবল জীবন-রস-লীলায় অবসাদের আভাদ। দ্বিতীয় স্তবকে মানস-স্থন্মরীর 
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সেই মোছ-উদ্রেককারী রূপ-লাবণ্য কবির চক্ষে প্রতিভাত না হওয়ায় হতাশ! 
ও সেই একই অবসাদদ। তৃতীয় স্ভবকে বিগত দিনের রভম-লীলার স্বতি- 
অন্থধ্যান__দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে কবিচিত্তের হতাশার হেতু বিশর্দীরুত। 
আর শেষ স্তবকে কবির কে পুনরায় বিষাদের সর । 

কিন্ত 'বিন্মরণী'র 'পান্থ' “বিম্মরণী' 'মৃত্যু-শোক' 'স্মরগরল'এর 'নারীস্তোজ 
বুদ্ধ' “প্রেম ও জীবন" প্রভৃতি কবিতায় গীতিকাব্যের নিখুঁত গঠনাদর্শ লক্ষ্য 
কর! কঠিন। এ-সব কবিতায় কবির বক্তব্য অনেক সময় পুনরুক্তিদোষে হুষ্ট-_ 
একটিমাত্র ভাব ও তার স্ুনিপুণ বিশ্তারের দিকে তার একাগ্র দৃষ্টি অনেক 
সময় বিচলিত। গঠন-শিল্লেন্স দিক থেকে তাই তার সমস্ত কবিতাই ক্রটিহীন 
নয়। 

মোহিতলালের গীতি কবিতাগুগি সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে রাখ 
দরকার। তিনি তার অনেকগুলি গীতি কবিতায় ভাবের টানে চলতে চলতে 
মাঝে মাঝে প্রশ্ন তোলেন-__-জিজাসাচিহ ব্যবহার করে তিনি এগুলি 
প্রত্যক্ষভাবে দেখাবার চেষ্টা করেন। এর ফলে তার অনেক গীতিকবিতা 
নাটকীয় গুণমগ্ডিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তাঁর কবিতাগুলিতে এই 
বৈশিষ্ট্য বা কতকট! বিবৃতিমূলক ভঙ্গীতে বলার প্রবণতা লক্ষ্য করা কঠিন 
নয়। 'পান্থ” কবিতার ১৮নং ও ২৫নং স্তবকে, 'নবতীর্ঘস্কর” কবিতার শেষ 
স্তবকে, কুদ্রবোধন' কবিতায় প্রথম ও নবম স্তবকে, 'দেবদ্াসী, কবিতার 
সদৃশ ভ্তবকে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষবীয়। এন থেকে বোঁঝ। যায়, মোছিতলালের 
মধ্যে আত্মগত ভাবদৃষ্টির সঙ্গে বস্তগত দৃ্টিভঙগীজনিত নাটকীয়তার কিরূপ হুম্দর 
সম্‌ম্বয় ঘটেছিল । 

লিরিক কবিতার অস্তর্গত এক শ্রেণীর কবিতাকে “ওড' বলে। বাঙওজ। 
কাব্যে মধুস্দনই সর্বপ্রথম 'বরজাঙ্গনা কাব্যে এই গুভের আমদানি করেন। 
পরে হেমচন্দ্র পিগুরিক ওডগুলির ভিতর দিয়ে মধুহদনের আদর্শই অন্সরণ 
করেছিলেন। গড" কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সাফল্য লক্ষ্য কর। 
যায়। সে যাই হোক, পাশ্চাতে;র গ্রীক ওভ পরব্তাকালে শেলী, কীট্‌স 
প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের হাতে নানারূপ বৈচিন্র্যলাভ করেছে । মোহিতলালও 
কয়েকটি “ওড" কবিতা৷ লিখেছেন। পান্থ, বুদ্ধ, নারীন্তোত, বঙ্কিমচন্দ্র, মহামানব, 
আবির্ভাব, কবিবরণ-প্রস্ৃতি কবিতাগুলি এই শ্রেণীর | একটিমাত্র বিশেষ ভাবে 
প্রাণিত হয়ে অভিভাষণ সম্বোধন ব1 উচ্ছ্বাদ যখন একটি গীতিকাব্যিক পন্থায় 
ব্যক্ত হয়, তখনই ওভের জন্ম। 


২৪৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


মোহিতলালের সনেট, নাট্যকাব্য এবং শ্বগতোক্তিমুলক নাট)কবিতাগুলিও 
গীতিকাব্যের অন্তর্গত। তাঁর সনেটগুলির গঠন-কৌশল যে অপরূপ তা তার 
ছন্দের আলোচনায় বিশ্লেষণ কর! হয়েছে । এখন তার নাট্যকাব্যের অপর ছু- 
ছ্রেণীর কবিতার গঠন-কৌশল পরীক্ষা করা দরকার । “নাট্যকাব্য রবীন্দ্রনাথ 
প্রচুর লিখেছেন এবং এ বিষয়ে তার সাফল্য সর্বজনবিদিত। মোহিতলালের 
কয়েকটি এ শ্রেণীর কবিতা আছে । তার কবিগ্রতিভায় নাট্য গুণ (101807900 
61961 ) ছিল বলে তিনি এ জাতীয় কবিতা রচনার প্রলোভন ত্যাগ 
করতে পায়েন নি। রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' কাবে)র অন্তর্গত নাট্য-কবিতাগুলি 
তাকে উৎসাহিত ক'রে থাকবে, কারণ তিনি নিজে রুবীন্দ্রনাথের কাহিনীকাব্যের 
পরম ভক্ত ছিলেন এবং এ-কাঁব্যের ব্থ কবিতা! তার কণঠস্থ ছিল।৪৩ বৃহত্তর 
দৃষ্টিতে এ-কবিতাগুলি লিরিক-কবিতারই সগোত্র। কারণ এ সব কবিতায় 
লিরিকের সঙ্গীত, আবেগ, উচ্ছাস ও চরিব্রগুলির বিশেষ একটি মানসিক অবস্থ। 
ব৷ দিবকে ফুটিয়ে তোল হয়। নাট্যকবিতাগুলি যৃখ্যত কবিতা-_-কাঁব্যরসই 
সেখানে প্রধান-কিন্ত সেই সঙ্গে তাতে নাট্যরসেরও বথেষ্ট মিশ্রণ থাকে । 
এই মিশ্ররীতির রচন। পাশ্চাত্যের আদর্শে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাউল] ভাষায় । 
প্রবর্তন করেন। মূলত এগুলি আবৃত্তির জন্েই-_-অভিনয়ের জন্তে নয়। 
মোছিতলান এ জাতের মোট চারটি কবিতা লিখেছেন-_-“শেষ শয্যায় 
নূরজাহান”, নূরজাহান ও জহাঙ্গীর* “মৃত্যু ও নচিকেত! এবং পারার ছিন্নমুণ্ 
ও আরংজীব (মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে লিখিত)। এই কবিতাগুলিতে 
একদিকে যেমন তাঁব অতীত ইতিবৃত্ত ও উপনিষদ গ্রীতি লক্ষ্য কর! যায়, 
অন্তদ্দিকে তাঁর সমকালীন জীবন-দর্শনের ইজিতও এদের মধ্যে গ্রকাশমান। 
রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলিতে যেমন তীর বিশিষ্ট মানবধর্ম তথা নিত্যধর্মের 
বিজয় ঘোষিত হয়েছে, মোহিতলালেরগ্ এ শ্রেণীর কবিতাগুলিতে তেমনই 
প্রেম, জীবন ও মৃত্যু সম্পকিত তাঁর নিজস্ব চিন্তার ছাপ প্রতিফলিত হয়ে 
এগুলিকে নবীভৃত তাৎপর্ষে মণ্ডিত করেছে। 

“শেষ-শ্যায় নূরজাহান'৪৪ নাট্যকাব্যে ইতিহাসের গ্রসিঙ্থ নূরজাহান চরিত্রের 
মনের গভীরে কবি স্বাধীন কল্পন। বলে প্রবেশ করেছেন। জাহাঙ্গীরের লমাধি- 
মন্দিরের সন্গিকটে প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে শেষশধ্যায় নূরজাহান 'নওরা'তি' 
উৎসবের দিনে অসহা হাদয়-ছন্দে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। বাদশাহ জাহাজীরের 
নকট নিজেকে লম্পূর্ণরূপে দ্বান করতে গিয়েও পূর্বন্থামী শের আফ কনের শ্বতিভারে 
তার পীড়িত প্রাণ লহস। কিরূপ প্রতিবাদ ক'রে উঠেছিল, বাদশাহের মৃত্যুর পর 


বাণীরপ রচন। ২৯৫ 


লে বেদনা তীব্রতম হয়ে তাকে কিরূপ মানস-নিগ্রহের মধ্যে নিপতিত 
করেছিল _অবশেষে বৃতথ্থামী সেই অনহায় অবস্থায় স্প্রে তাঁকে ক্ষমা! ক'রে কি 
ভাবে দবীর্ঘকালসঞ্চিত বেদনার বহ্িকে নির্বাপিত করেন-_ নূরজাহান চরিত্রের 
দেই সংকটগ্ধনক পরিস্থিতিকে কবি অপূর্ব ভাষা, ছন্দ ও চিত্রকল্পের সাহায্যে 
সহচরী জোহান্ার সঙ্গে সংলাপে তুলে ধরেছেন। এরই ফাকে ফাকে রূপ, 
সৌন্দর্য ও প্রেম সম্পর্কে কবির রোমান্স-রাগরঞিত মনোভাব অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েছে । 
এত বড় একটি দীর্ঘ কবিতা প্রচুর রোমাম্-রসে লিক্ত হয়ে অগ্রসর হলেও 
কোথাও কোনে ক্লান্তি বা বিরক্তির স্বষ্টি করে না। কবিগ্রতিভার নাটা- 
রস-প্রবশত1 এ জাতের কবিতায় অনেকখানি ন্বক্ষেত্রকে লাভ করায় কবিতাগুলি 
উদ্দিষ্ট রস-সঞ্চারে সাফলালাভ করেছে। অন্তদ্বন্ব-ক্রিষ্ট নূরজাহানের চরিঞ্জটি 
কিরূপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সমগ্র কবিতাটি পাঠ ন! করলে তা বোঝা 
যায় না। 

নৃরজহান ও জহালীর? নাট্য-কৰিতাটি দীর্ঘ হলেও এতে পূর্ব-কবিতার 
তথ্য-প্রাচুর্ষের পরিবর্তে দুই চরিত্রকে বিশেষ একটি সংকটজনক পরিস্থিতির 
মধ্যে রেখে অস্তত্বন্থ ও ভাবসংঘাতের সাহায্যে মনোবিঙ্েষণের প্রয়াস আছে। 
ন্রজহানের রূপলাবপ্য ও কামনা-মর্দির মৃতির কাছে অন্তদ্বন্দে ক্ষত জহাঁলীরের 
স্ঠায়-বিচারের সকল অভিমান শেষ পর্যস্ত ধূলিসাৎ হয়েছে । মহাবৎ খাঁর 
প্ররোচনায় অন্যায়ের জন্তে নৃরজহানের প্রাণদণ্ডাদেশ দিয়েও অতি-দীন অসহায় 
ব্যক্তিরূপে সম্রাট এ মহাবতের নিকট নৃরজহানের প্রণভিক্ষা চেয়ে নিয়েছেন । 
প্রাণময় সংলাপ, সুতীব্র হৃদয়ঘন্বের অভিব্যক্তি ও রোমান্দ-রসের উচ্ছলনে 
নাট্য-কবিতাটি অপরূপ নাট্য গুণমণ্তত হয়ে ক্ততার পথে ধাবমান হয়েছে। 
ছুই চরিঞ্রের মনোগছনে প্রবেশ করবার জন্তে হ্বল্পতম ঘটনার আয়োজনে কৰি 
নাট্য-কবিতাটির যেরূপ অঙন্গলজ্জা করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় | 

মৃত্যু ও নচিকেতা মতো৷ দীর্ঘ কবিতাতেও টটপনিবন্দের যম ও 
নচিকেতার কাহিনীকে নাসমাত্রই গ্রহণ কর! হয়েছে। ছুর্বল ও ভীরুর নিকট 
মৃত্যু ভয়াবহ, কিন্তু বিশ্বের প্রাণে ষে মহাপ্রাণ নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে, 
সে সৃত্যুজয়ী--কাহিনীর এই মর্যার্থকে কেন্তস্থজে রেখে কবি চমৎকার বৈদিক 
গ্ররতিবেশের হুষ্টি করেছেন। ঘম ও নচিকেতার কথোপ্কথনের মধ্যে 
আন্তস্ত একটি নাট্যিক উৎক্ীকে অস্ু্ন রেখে তিনি নাট্যরস ও কাব্যরসের 
অভিব্যক্তিতে এখানে সিছ্িলাভ করেছেন। তার নিজন্ব ম্ৃত্যু-্্ব-ভাবনা 
উত্তীর্ণ হওয়ার বাণী নচিকেতার মুখেই ব্যক্ত হয়েছে। 


২৯৬ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


কবির জীবন সায়াহে রচিত 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব' কবিতাটিও 
নাট্যকবিত। ছিলেবে সার্থক । অগ্রজ দারাকে নির্মমভাবে হত্যা ক'রে তার 
শিরোঁদেশ বহন ক'রে আনার আদেশ নাজির খার ওপর ন্তন্ত হয়। জহ্লাদ 
নাজির, আরংজীবের ভয়ে মেই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ক'রে যখন তাঁর কাছে 
ফিরে আসে, তখন আরংজীবের মনের গভীরে যে অত্তপ্বন্থের সৃষ্টি হয়, তাকেই 
এই নাট্যকবিতার ভিত্বিমূলে স্থাপন কর] হয়েছে । ইতিহাসের পাষাণ চরিত্র 
আরংজীবের হৃদয়ের তলদেশে অগ্রজ দারার প্রতি জহলাদের কৃতকর্ষে ক্ষণিকের 
জন্যে যে অঙ্গশোচন। জেগেছে, তাঁতেই এ-চরিত্র ঘোরতর অস্তদ্ণন্ঘে পীড়িত 
হয়েছে । আবার জহলাদ খোদার দরবারে চির-অপরাধী জেনেও আরংজীবের 
হুকুম তামিল করার আগ্জগত্যে সআাটের নিকট যে বেইমানি করে নি__এই ছন্দের 
মধ্যেও জহলাদের চিত্ত কম অক্তঘ্বন্থ-কিষ্ট নয়। উভয় চরিজ্ে এই সম্ভাব্য 
অস্তর্সঘাত কল্পনার মধ্যেই মোহছিতলালের মৌলিকতা নিহিত। আর এরই 
জন্যে অতিদীর্ঘ নাট্যকবিতাটি যুগপৎ কাব্যরস ও নাট্যরসের প্রবাহ স্থষ্টি করে 
গতি ও ভ্রতিলাভ করেছে। 

সংকটদ্জরনক পরিস্থিতির মাঝখানে চকিজ্মগুলিকে সংস্থাপিত কয়ে এই 
সমস্ত নাট্যকবিতায় কবি যে ভাব-সংঘাত বা মানস-ছন্দের স্থজন করে 
নিয়েছেন, তার সঙ্গে ইতিহাস বা পুরাণের বড় একট! সম্পর্ক নেই। আর এ 
একটিমাত্র ভাবছন্দের দিকে দৃষ্টি রেখে বিন্দুকে ছিরে বৃত্তের মতো! চরিত্রকল্পনা 
নাটযকবিতাগুলিকে বৃত্তরূপ দান করেছে । 

কিন্তু এইখানেই এ-আলোচনার শেষ নয়। তার আরও কতকগুলি 
্বগতোক্তিমূলক নাট্যকবিতা আছে । এই কবিতাগুলির কায়া-নির্যাণে তার 
বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষ্য কর! যায়। এ শ্রেণীর কবিতায় চরিত্র মাত্র একটিই । 
নীরব শ্রোতার নিকট বক্তৃতার ঢঙে এর বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। এ জাতের 
কবিতার যৃজ উদ্দেশ্ত চরিত্র বিচার বা মনম্তত্ব বিশ্লেষণ। নাটকীয় সংলাপ বা 
নাটকীয় ঘটনাসংস্থান এখানে থাকে না। চরিত্রটি স্বগতোক্তির ভিতর দিয়ে 
নিজেকে ফুটিয়ে তোলে। ভিতরের মানুষটিকে জানবার এই স্বগতোক্তিমূলক 
নাটকীয় রীতিটি ইংরেজি সাহিত্যে 0:০051)£) প্রয়োগ ক'রে অমর হয়েছেন। 
তার অনবদ্য ত্ষ্টি 01১০ [২108 810 0১০ 73০০1 দশটি 1+1010010806 
_-পরম্পরায় গ্রবাছিত। টেনিগন ভার ৭01555০5, কিংব। “ন161500005 এই 
পদ্ধতিতে সাফল্য অর্জন করলেও 7:০5701158 1০০০1০৪০০' প্রয়োগে বেশী 
কৃতিত্ব দবেখিয়েছেন। অবহা এদেরও পূর্বে ইংরেজি সাহিত্যে জ্যাগ্র 
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তার [299£10615 001/56158010205, গ্রন্থে এ রীতির প্রয়োগ করেছিজেন । 
মোহিতলালের প্রিয় কবি ছিলেন ল্যাগ্তর। সেইজন্তে খুব সম্ভবত তিনি 
এর নিকট থেকেই এর মূল প্রেরণা লাভ করেছিলেন। পরে টেনিসন ও 
ব্রাডিনিউ-এর দৃষ্টান্তে তিনি অধিকতর উৎসাহী হয়েছিলেন এমন মনে করা 
যেতে পারে । ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক জর্জ সেপ্টস্‌ বেরি এই 


1):8099010 71000109806 সম্পর্কে লিখেছেন--]7 9০০৮ 9055 & 
০1092180661 29 2112000606১ 50106617065 11061600016 017810. 2.181036 3 
8100 110566290 0% 19001551176 10 010 076 01055106) 01111910106 1 
9৩215 18 510)112  07:8708010 12.51)1019১ ভ10 5001) 08,558865 ০0: 
01052702101 25 102 020 1156১ 11০ 5181595 10 8190100 01556906816 ০01 
15118 00901552065 15 5500] 81991551178 15 ০0150100605, 
০9101778 01: 1601011)6 1: 00 €66 016651616 11£1005 21১0 23005, 
006 175৬০1 £5:800]15 91110101196 1119 01 51515 05 06 ড/11016.8৫ 

সমালোচকের এই মূল্যবান উক্তিটিতে [0:9109610 7501010£06-এর 
লক্ষণ সন্বর ভাবে ধর। পড়েছে । বাওল। কাব্যে মোছিতলাল সর্বপ্রথম সার্থক- 
ভাবে পাশ্চ'ত্যের এই রীতিটি কাব্যে প্রষ্লোগ ক'রে একটি নূতন সম্ভাবনার 
দ্বারোদঘাটন করেছেন! 


“বেদুঈন কবিতায় বেদৃঈন চরিআটিকে এবং “নাঁদিরশাহের জাগরণ? 

ও 'নাদিরশাহের শেষ, কবিতা ছু'টিতে নাদির চরিত্রটিকে আত্মবিশ্নেষণের 
ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করার প্রসাদ আছে । এ শ্রেণীর কবিতায় চরিত্রের 
মনোরহ্শ্য চরিআ নিজেই উদঘাটিত ক'রে চললেও তাঁর মধ্যে কবির নিজস্ব 
ভাব-চিস্তাই মুখ্যত ফুটে ওঠে । একাস্ত নিলিগুভাবে চরিত্র-রহস্ত বিশ্লেষণের 
জন্তে 101810800 11011019506 নয়। সেইজন্তে চরিআটি শেষ পর্যস্ত কবির 
নিজস্ব ভাবচিস্তা-প্রকাশের বাহন হয়ে দীড়ায়। এই তিনটি কবিতায় কবির 
নিজঘ্ শাক্ততান্ত্রিক জীবনাদর্শ, বলিষ্ঠ প্রাণের দুর্মদ কামনা, অসীম আত্ম- 
প্রত্যয়-_ প্রভৃতি ফুটে উঠেছে । “বেদৃঈন'-জীবনের বান্তবত1 এবং নাদিরশাহ 
চরিত্রের এতিহানিকতাকে অক্ষুপ্ন রেখেও আত্মকথনের মধ্য দিয়ে চরিঅগুলির 
আজ্মোদাটন এই ন্রীতিতে সম্ভব হয়েছে। কিন্ত এ কবিতাগুলিতে 
নাটকীয় লক্ষণ কি আছে? আসলে এ জাতের রচন। অংশত কবিতা ও 
ংশত নাটক। পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান অথব! বর্জন ক'রে দৃশ্যপটের 
মধ্যে রঙ্গম্চে এই জাতীক্ম কবিত। আবৃদ্ধিষোগ্য। চরিজ্জই এ সব কবিতায় 
মুখ্য হওয়ায় নাটকের উদ্দেস্টের সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্ত আছে। কিন্তু প্রত্যুক্তির 


২৪৮ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


অভাব ও গতির অনুপস্থিতিতে এখানে নাট্যরস ঘনীভূত হতে পারে না। 
পুরোদত্বর নাটকে যে স্বগতোক্তি থাকে: তার সঙ্গেও কিন্তু এ কবিতার মিল 
নেই। নাটকের শ্বগতোক্তি চরিত্রবিশেষের মনোগহনে আলোকপাত করে 
বটে, কিন্ত তা অপর কারে। শ্রোতবা নয়। নাট্যকারের ঘদি দর্শকের কাছে 
চন্রিত্রের সেই সংগধ অবস্থাটি তুলে ধরবার অন্ত কোনে উপায় থাকত, তাহলে 
কখনোই তিনি শ্বগতোক্তির আশ্রয় নিতেন না। কিন্তু [01:9799116 
?/010104 বিশেষভাবে শ্রে।তব্য। চরিজ্রটি যখন আত্মকথন শুরু করে, 
তখন সে অপর এক ব। একাধিক কল্পিত ও অক্ুপস্থিত চরিত্রকে উপলক্ষ্য 
করেই বক্তব্যকে ন্বন্ত করে। মাঝে মাঝে ঘেন নেপথ্যে সেই অপর 
চরিজ্রের প্রত্যুক্তি শুনে নেবার ভান ক'রে সে নিজ বক্তব্যের প্রবাহে নাট্যতরঙ্গ 
তোলে। এইভাবে কবিতাগুলি একাধারে নাট্যন্নস ও কাব্যরসে সিক্ত হয়ে 
পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে। মোহিতলালের শ্বগতোক্তিযুলক নাট্যকবিতার 
সংখা। মাত্র তিনটি । কিন্তু এই তিনটি কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি যে শক্তির 
পরিচয় দিয়েছেন_ এদের গঠন-কৌশলে যে সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন, 
তা একজন প্রথম শ্রেণীরই কবিকৃত্য। 


ব্রাউনিডের 00001501709” কবিতার 906 685 1095 006. [17856 
58106 1521 ইত্যার্দি তিনটি চরণের মর্মার্থকে একটি নিজন্ব কাল্পনিক প্রটের 
ভিত্তিযূলে স্থাপন ক'রে মোহিতলাল প্রেম ও ফুল” নামক ষে একটি কাহিনী 
কাব্য লিখেছেন, তার গঠনেও অভিনবত্ব আছে। কাহিনীর ছুটি পর্ব এবং 
প্রতি পর্বেরও আবার পাঁচটি ভাগ। ছড়ার ছন্দে লিখিত কবিতাটিতে মান্রাবৃত্ত 
ছন্দের ৪ চরণের স্তবকবিশিষ্ট ৫টি ছোট কবিতাও আছে। ছোট কবিতাগুলি 
্বীর্ঘ কাহিনীপাঠের ক্লান্তি থেকে যেমন মুক্তি দেয়, তেমনই কাব্যের যূলাবকে 
ব্যঞ্িত কবতে সাহাষ্য করে। কবির যৌবনকাঁলের প্রেম-স্থতি হ্রভিত 
কবিতাটিতে ফুল ও গ্রিয়তমার চমৎকার লাদৃষ্ঠ দেখানো হায়ছে। দীর্ঘ কবিতা 
রচনার এ কৌশল প্রশংসনীয় । 


উল্লেখপজী 
১ মোহিতলালের 'সাছিত্যকথা' (২ সং ১৩৬৬) গ্রন্থের রন ও রূপ' প্রবন্ধ, পৃঃ ৫৬৭২ 
চর 2 পৃ 3 5 ৪ টা গৃহ গং 
৩ ৮? ৪% 7৪ ঠঠ 5৪ 8৪ পৃঃ ঙ৪ 


& মোহিতলালের “কৰি রবীন্দ্র ও রবীন্ত্রকাব্য' ( ১ম খণ্ড ১ম সং ১৩৫৯ ) পৃঃ ৮৯ 
« ইংরেজ কৰি দা 0৫8 ০0:) :151105] 991188'এর ভূষিকায় (৩19০6) গ্রাষ্য 


বাণীরপ রচন। ২৯৪ 


মানুষের ভাষাকে (2080. 1) 10৭ 810. 01186101119 ) প্রকৃত কাবাভাষা বলায় এবং গভভাষ। 
ও কাব্যভাবার মধ্যে কোনো! পার্থক্য ত্বীকার ন! করায় বধু কোল্রীজের সঙ্গেও মতভেদ হয়েছিল । 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বলেছিলেন-_“139৮দ 660 (09 181100889 01 10:086 &00; 700601৫9] 00]0)] ০- 
৪1৮00 05619 0616106718১ 002 082 106 910 6৪886100191 4106767)06+ এর জবাৰে 
কোল্রীজ লি.বছিলেন,-] 80098] (0 8105 77806108 0% 009 10698 008৮৪, 01 &11 


09011061188 8100 1) ৪11 9£68) 9৪ ৪011)0712100 009 01010100 (06000660 1010 ৪]] 
009 10:201109 ) ৮09 1) 6767 17010901601 006 010. 688891)6191) ভা0101 0০10 200% 
10610 0050158 5 70979 (1:1118205 60616 হা) 106, 18 800 8001) 601)6 810 68986126181 
0)0181106 1১6৮6610) 0106 18790586901 19058 8100 01 17)6609)] 00210])0816100.৮ 
(77010 [10965919610 09001 0110051 178853৪১ [১61)17690 10 1960, ০7৮০৫ 0 
ঢ000070 [), 0066- গ্রন্থের ব্রি. 7", 001671019 লিথত “ 1166509] 0'0/0008161010+ 
প্রবন্ধ পৃঃ ৬, 

৬ কোল্রীজের উদ্ধত মন্তব্যের আ”লাকেই বল! যায় ভা! ও কবিভাহ! এক নর। 

৭ হারবার্ট সীডের ':00116060 1088858 11) 0170101810 গ্রন্থের [১0869 10106100” 
প্রবন্ধ পৃ: ৩৫ 

৮. 411 18100008769 00186 00706871) 6119 81671761766 01 1011) 149৮ 8710 1/11)71৭ ; 
0য় 18 (065 810 191610101 60 61061 0দ1) 10986 800 901561:006 (0198 17766111611)19 , 
0 11081650000 819 9880 17010 0011 17010170165 800 (156 90709 ৪৫০] (0 


10015101189] ০708৮ 4 0100: 13116607501 190011181) ভা ০0:08--135 13৭07920 
(97000), 10107110690 1) 1957, 7১08610 $701:0৪--0108) ৮ 7829 86 


৯ মোহিতলালের “কৰি প্রীমধুহুদ্ন' গ্রন্থের কবিভাবা আলোচনায় এর প্রমাণ আছে। 
পৃ ১১৭ 

১* “সাছিত্যবিচার' (২য় সং ১৩৫৪ )-- আধুনিক সাহিত্যের তাষা'--পৃঃ ২২৪ 

১১ কবি সমালোচক বিজয়5ন্দ্র মনুমদার লথেছেন--“কবিতাগুলির ( মে।ছিতলাঝের ॥ 
রসবোধে একটু অনথবিধ! আছে। বিশেষ ধৈধ)শীল, শ্রন্ধাবান রসজ্ঞ পাঠক ব্যতীত অন্যের হয় 
এগুলি ভাল লাগিবে না। রচনায় হ্বচ্ছতা ও প্রসাদগুণের অতাৰ আছে। পাঠকের মন্তিঘকেও 
একটু শ্রম হ্বীকার করিতে হুইবে ।.. নিবিড অনাবিল রসলাত করিতে হইলে এইটুকু সহ করিতেই 
হইবে--008911970 2017) এর সহিফুতা ও ছধ্যবপায় চাই ।৮' বঙ্গবাণী ১৩৩৪ জোষ্। 

১২ “বিল্মরণী'র ভূমিকা 

১৩ কৰিবদ্ধু ডঃ হুশীলকুমার দে প্রবাসীর (১৩৪, আহাঢ ) 'কাব্যলমালোচনা"য় মোহিস্- 
লালের এই সিদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। 


১৪ 14 51001671860 01101091150) 11067800161 (18002066৫10 1960 0-0% 
শি 10607 1/587)9. 780৩ 15, 


১৫ 'দাহিত্যকথ। গ্রস্থের “সাহিত্যের ই্াইল' প্রবন্ধ 

১৬ "আধুনিক সাহিত্া' ও “সাহিতা বিহান' গ্রন্থের বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচনায় এই তৰ 
প্রয়োগের চেষ্টা আছে। 

১৭ “সাহিত্যকথা!' গ্রন্থের সাহিত্যের ই্টাইল প্রবন্ধ পৃঃ ১১৪ 

১৮ পেটারেয &191759/501008 ( ঢুদে6 চ0101181560 10) 1899 ) গ্রন্থের ৪651৩ প্রবন্ধ । 


95৪ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


১৯ 00৩ 208002619 96805 01 [106:56820 গ্রন্থের লেখক 2105100. এই পার্থকোর 


ইঞঙ্জিত দিয়ে বলেছেন--018881 0366 6001900981299 800010660 102108, ৪0৫ €011068 
91 606 206৮5 0096 1089 2006060.60) 6018 18 0 8169)0+ 006 06016102681 10:06 01 
1708217756100, 00220810610 1৪ (106 00106119668] 10:00 01 700%6]16) ৪002189 ৪10৫ 
18600]00, 


২০ [109 20160219] 7186085 01 1516615601৩, (6 0086100, ) 01997170106 526 
০1 70209 দ0:11),,-0 4& ও. ৪৮৮ 70926 185-86. 


২১ দ71০: 09/67এর 00601901070, গ্রন্থের পরিণিষ্টে সযোজিত 01090 098810 
৪710 01989310191)" গ্বন্ধ পৃঃ ২৪১ 

২২ 'ল্মবগরল' কাবোর ভূমিক। 

২৩ তাবতীয় আলংকারিক আনন্দবর্ধন 'ধবনবাদ'এর প্রবর্তন ক'রে অল'কার সম্বন্ধে য৷ 
বলেছেন, তাতে এই উচিত দিকটি শ্বীকৃত। তিনি বলেছেন যে রসধ্বনি অগ্যায়ীই অলংকার 
কাব্যে নিবেশিত হবে। আত্মার ওচিত্য অনুযায়ী অলংকার ধোজনা করতে হবে। 

২৪ ডঃক্রপ্রসাদ মিত্র একটি তথ্যের উল্লেখ ক'রে লিখেছেন--" 'মোসলেম ভাঁরত' পত্রিকা 
গ্রধম বেরিয়েছিল ১৭২৭ সালের বৈশাখ মাসে। পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় নজরুল ইসলামের 
একটি কবিতার হাফিজের ভাব ও ছন্দের অনুসরণ দেখে মোহিতলালের থুব ভালে! লেগেছিল । 
সৃত্ুর অল্পকাল পূর্বেও এই কৰিতাটি ভাকে আবৃত্তি করতে শুনেছি। 

বাদল! কালো স্লি্ধ। আমার কাস্তা 
এসে রিম্ঝি মিয়ে 
বৃষ্টিতে তার বাজলে। নূপুর 
পার়জোরেরই শিশ্রিনী যে।' 
শ্নই অন্তানুপ্রাদের আবেশ লাগত গার মনে; আনন্দ ফুট উঠতে! মোহিতলালেব চোখে ও মুখে ।” 
( কবিতার বিচিত্র কথা-_পৃঃ ৩*৭ ) 

২৫ 'সাছিত্যবিতান' গ্রন্থের “কবি কুমুদরগ্রন' প্রবন্ধে মোহিতলালের মন্তব্য পৃঃ ১৮২-৮৩ 

২৬ কর্ব-সমালোচক 0. 1), 1১9%৪ লিথেছেন-_"1)9 1068 0096 1081561 1৪ &% 
$1)6 0016 01 6109 1)0670)9 08৮ & 10062) 18011 106 ৪10 10098 007019086০0 01 20111610019 
)015168) ৫10 750৮ 108 60 00956 910 00019] ০01:61705 1] 606 13027080010 
17706778619 (1109 70810 17796012869 19) 

২৭ বশন্বী সমালোচক মিডলটন মারি লিখেছেন,” [1 6 0000615 6105 81008£0+ 7006 
9৪ 11087 00. 20081087506106, 1006 88 6139 70086 ৪8001878100 100619% 
87)8007090% 01 609 6800]16ড 01 1109010961011--16 108 & 20010 81118101 01৫ 
61081 00059 10101) 16 90050077788 2 20619101708 9710. 8100116, 10 (00610 0117)68 
3070)610017)6 ছ0188 12180 19189 91126696102), ( 020 9160660 (57161018700 
11918001007 78£6 67) 

২৮ মোহিতলালের “জীবনী'র পরিচয়ে প্রথম অধ্যায়ে তার পিতার আমুর্বেদশাস্ত্ীয় চিকিৎসার 
কথ! বলা হয়েছে। আর জীবনকালী রায় নিজেই লিখেছেন-“আমি একজন অধ্যাতনামা 
আয়ুবেদ ব্যবগারী, বন্ধুগণ শিক্ষা-দীক্ষা। জ্ঞানে গরীয়ান।” (১৩৫৯ শনিবারের চিঠি, ভাজ্র--“ব্ধু 
মোছিতলাল' প্রবন্ধ ) 


২৯ “সাহিত্যবিতান' গ্রন্থের 'কবি করুণা নিধানের কবিতা” প্রবন্ধে মোহিতলালের মস্তব্য। 


বাণীরূপ রচন। ৩৯০১ 


ও* ছন্দ সম্পর্কে অতি সাবধানী কবির সমগ্র কাব্যে ছুটি স্থানে কিছু ক্রটির কথা অনেকেই 
জানেন। 'জন্াস্তরে' কবিতার 'পড়িবে ছু'খানি ছয়] নদী-সিকতায়'এর পৰবতাঁ চরণে ১৪ অক্ষর 
কম হওয়ার কথ! অধ্যাপক তারাচরণ বনু ঠাকে জানালে তিনি লেখেন-“ছদ্দের এ তুলটি 
সংশোধন করিয়। দিয়াছি--উহা অনেকদিন যাবৎ আমাকে অনুস্থ রাখিয়াছিল।” (২৩. ৬, ৪২ 
তারিখে ঢাকা! থেকে তারাচরণ বন্গকে লিখিত পত্র ।) আর 'হুইনবার্পণের অনুলরণে' কবিতায় 
যতিতঙ্গের জন্যে অক্ষরাতিশাধা-দৌষের কথ! 'মত্মন্থৃতি' গ্রন্থের সঙ্জনীকান্ত উল্লেখ করেছেন। 
পৃঃ ১৯৪ 

৩১ “বাংলা কবিতার ছন্' /১ম সং ১৩৫২ শ্রাবণ) গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায় পৃঃ ৪২ 


৩২ 77 19 ॥ ঃ ॥। 'বাংল। ছন্দে মিল প্রবন্ধ পৃঃ ১৭৮ 

৩৬ 5) 78 ৮ নর » “বাংজ। কবিতার গদবন্ধ' পৃঃ ১২৪-২৬ 
2 1) 28 ৮, ঃ ৪ পৃঃ ১৩৫ 

৩ 9৯ 7 রা রি ১১ পৃ ১৪৪ 

৩৬. 11 ৮ % 1, ৪ পৃ ১৪৩ 


৩৭ 11161067) 5 01107101181) 10081071080 1970507---032 1১001, 1308৭ 0100 
800], শি শি০]11115, 

৩৮ “বা ল! কবিতার ছন্দ পৃঃ ১৮৬ 

৩৯ এ এ পৃঃ ১৩৬ 

৪০ এ এ বাংলা সনেট অধ্যায় গৃঃ ১৫২ 

৪১ ধিওডব ওয়াটম্‌ ডানটনের এই কবিতাটি মোহিতলালের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। “বাংল! 
সনেট" নামক প্রবন্ধে এবং 'সনেট কাব্য ও দীপালি' (১৩৩৫ প্রবাসী চৈত্র) প্রবন্ধে তিনি এটি 
উদ্ধত করেছেন। 

৪২ [10 50109] 107008 17 19001181) 1109186557101088700, 

৪৩ রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' কাবা ফে মোহিতলালের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, নেকখ। তিনি 
নিজেই বহস্থলে উল্লেখ করেছেন। 'রবিপ্রদক্ষিণ' গ্রন্থের 'শিলাইগহে রবীন্ত্রশ্মৃতি” প্রবন্ধ জষ্টব্য। 
হাছাড়। অধাপক্ক মথুরেজ্নাথ নন্দি এবং অধ্যাপক তারাচরণ বহর মুখে এই কাবাপ্রীতর 
কথা গুনেছি। 

৪৪ ২৩. ৬. ৪২ তারিখে ঢাক! থেকে লেখা একখানি চিঠিতে মোহিতলাল তার প্রিয় ছাত্র 
অধাপক ভারাচরণ বস্থকে এই কবিতাটি সম্বন্ধে লিথেছিলেন--“কবি সতোন্ত্রনাথ ব।[চিয়া থাকিলে 
কি বল্িতেন জানি না-তিনি 'শেষ শ্যায় নূরজাহান" গড়িয় বিশ্সিত হইয়াছিলেন- নিজের 
“কবর-ই নুরজাহান' ছিডির| ফেলিতে চাহিয়া ছিলেন ।” তাছাড়। নতোন্ত্রনাথের মৃত্যুর পরে 
*কারিকলম (১৩৩৪ শ্রাবণ):এ তিনি সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতেও এই তথ্যটি 
নিজেই উল্লেথ করেছেন । 

৪৫ “4 31101817005 01 202118)) 10100565160 07 95109) পৃঃ ৫৬] 


অষ্ট অধ্যান্ 


প্রভাব-এবণ। 


বাঙলা কাব্যে মোছিতলালের গ্রভাব কিরূপ, সে-গ্রভাবের স্বরূপ কি-- 
তাতে বাগুল। কাব্য কোন্‌ দিক দিয়ে কতখানি সমৃদ্ধ ইত্যাদি গ্রশ্ন-সমাধানের 
জন্মেই আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা । রবীন্দ্রযুগের কবি হয়েও দৃষ্টি ও 
ক্র মৌলিকতায় তিনি ষে স্থান্তঙ্ক্যের অধিকারী, তাতে তাঁকে শুধুমাত্র 
রবীন্্রান্সসারী কবি বল। চলে না। একথা সত্য যে রবীন্দ্রীর় কাব্যাদর্শের 
বন বৈশিষ্ট্য তার কাব্যে গ্রকাশমান, কিন্তু এক্ষেত্রে তার ত্বকীয়তা ভাঁবগত 
ততট। নয়, ষতট| ভাবের বপায়ণগত। তথাপি শুধুমাত্র বূপায়ণ বা 
আঙ্গিকগত বিশিষ্টতার জন্যে মোছিতলাল রবীন্র-অতিশায়ী। কবি-আখ্য। 
লাভ করতে পারতেন না। তার কাব্যাদশের আর একটি দিক আছে-- 
যেখানে যুগপৎ তিনি ভাব ও ররূণের বিচারে রবীন্দ্রব্যতিরিক্ত । আর 
এখানেই তিনি রবীন্দ্রযুগের হয়েও রবীক্োত্তর । বলা বাহুল্য, রবীক্রনাথের 
জীবিতকালেই এই রবীকজ্রোতর যুগের শুচনা। রবীন্্কাব্যের প্রবল 
প্রতিক্রিক্সায় এবং যুগধর্মের আঙকৃল্যে রশীন্রোতির যুগের উদ্ভব । কাব্যকলার 
আদর্শ ও প্রকাশরী1ততে ববীন্দ্রীয় পঙ্থীপসরণ-গবপতাই এ ষুগের কাব্যের 
প্রধান কথা। 

মোহিতলালের কাব্যের এক কোটিতে অছে ্নবীন্দ্র-আানুগ ত্য 'অন্ত কোটিতে 
রবীন্দ্র'অতিক্রমণ। অবশ্ত উভয়ত্রহই কবির শ্বকীয়তা_ একদিকে তিনি 
শক্তিমান রবীন্দ্রশিত্য অন্তদিকে শক্তিশালী ব্লবীন্দ্রোত্তর যুগশি্য । আর সব 
মিলিয়ে ববীন্দ্রোতর নবযূগ প্রবর্তনের তিশি অগ্ততম অগ্রনায়ক কবিশক্তিতে 
শ্রেষ্ঠ ।১ 

অতএব বাওল] কাব্যে এ কবির প্রভাব নির্ণয় করতে গেলে ছৃ”্দিক 
থেকেই তা লক্ষ্য কর] দরকার । রবীন্ত্র-ভাবাঙগহুতির মধ্যেও তাপস ভাষা, 
ছন্দ বা স্টাইল সমসাময়িক বাঁ পরবতী কাব্যে কতখানি প্রতিফলিত এবং 
রবীক্জোত্বর কবি হিসেবে তীর স্থরত্বাতন্ত্যুক্ত ভাব ও রূপরীতি বাঙলা] কাব্যে 
কতখানি অন্থস্থত | 

এবার প্রভাবের কথ!। স্বমহিমায় ভাম্বর কোনে কৰির কাব্যে অপর 
কোনো কবির প্রভাবের হুক্ষপ নির্ণয় অত্যন্ত ছুরূহ। প্রায় অধিকাংশ 
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প্রথিতবশ! কবি তাদের কাব্যজীবনের শুরুতে বতর্দিন পর্যন্ত আত্মন্বাতস্রালাভ 
করতে পারেন না, ততদ্বিন কোনে। সমকালীন কা! অনতিদৃর কালের জেষ্ঠ 
কবির অন্করণ করতে থাকেন। এরূপ অনুকরণ কবিদের একটি সাধারণ 
রীতি। এ প্রভাবের মাত্র। নির্ণয় করা খুবই সহজ এবং একে আমর! 
প্রত্যক্ষ প্রভাব বলতে পারি। দ্বিতীয়ত, অনেক লময় কোনে! কৰি শ্বকীয় হরে 
স্বতন্ত্যলাভ করার পরও তাঁর কাব্যজীবন-প্রভাতের প্রিক্নতম কৰিকে লম্পূর্ণ- 
রূপে বিস্বত হতে পারেন না। প্রিয়তম সেই শ্রেষ্ঠ বা শক্তিমান কবির কোনে! 
কোনে। কবি-বচন, ম্মব্লণীয়্ কোনে! কাব্য পঙ্ক্তি, বিশেষ ভাষা, শব ব। ছন্দ 
কিংব। বিশেষ অলংকার, তার অস্তরের অস্তম্তলে গভীরভাবে মুজ্িত হয়ে যায়। 
তার স্বীয় রচনায় ভাবগত মৌলিকতার মধ্যেও চকিতে বিছ্যতালোকের মতে! 
সেই প্রিয় কবির প্রভাব মাঝে মাঝে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। যদি কবিবিশেষের 
অজ্ঞাতনারেই এই অনুন্থস্ি বটে থাকে, তাহলে এতে প্রভাবাম্বিত কবির 
কোনোই অগৌরব নেই ? বরং অন্থস্থত কবিরই তাঁতে মর্যাদা বুদ্ধি। এই জাতীয় 
প্রভাবকে গীপ ব। পরোক্ষ প্রভাব বলতে পারি । তৃতীয়ত, কোনে শক্তিমান 
কবির প্রর্দশিত নৃতন পথটিকে গ্রহণ করে আরও অধিকদূর অগ্রসরণ, পূর্ব কবির 
কাব্যে যা! অস্ফুট ও অর্ধ-মুকুলিত, তাকে ক্ফুট ও মুকুলিত-করণ, কিংবা পূর্বতন 
কবির কাব্যে ষুগযন্ত্রণার যে চিহ্ন আভামিত, তাতেই আশ্বস্ত হয়ে স্বকীয়তাঁকে 
খুঁজে পাওয়। ও কতকট। ভিন্নপথে পরিক্রমা-_এও কিছু আশ্চর্ষের নয় । এখানে 
কবির কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় । কিন্তু মনে রাখা উচিত, এক্ষেত্রে 
কবিবিশেষের প্রভাব তলে তলে দক্রিয়। প্রভাবি্ভ কবি যখন আপন পথে 
অগ্রসর হয়ে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম ক'রে যাঁন, তখন প্রভাব-নির্ণর কঠিন হয়। 
এমন প্রভাবকে গৃঢ়চারী ব। নিগৃঢ় গ্রভাব বলা যেতে পারে। 

ররবীন্দ্র-ঘন্থ নানী এবং গবীন্দ্রোত্র কবিদের ওপর মোহিতলালের প্রভাব 
বিচা্্কালে তাই আমাদের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং নিগুচ তিন প্রকার 
প্রভাবের কথাই মনে রাখতে হবে। আর এ-প্রভাব ঘেমন ভাবে, তেমনই 
ভাষা, ছন্দ ও অলংকারের ক্ষেত্রেও প্রষেজ্য ৷ কিন্তু 'রবীন্দরোততর” কবি বলতে 
আমর কি বুঝব? বতীন্দত্রনাথ লেনগ্রপু, মোহিতলাল মজুমদার এবং কাী 
নজরুল ইসলামের সম্মিলিত সাধনায় রবীন্দ্রোত্তর যুগটি ক্চিত হয়েছে বটে, 
কিন্ত “কল্লোল” “সংহতি” 'কালিকলম' 'উত্তরা? ও প্রগতি” পত্রিকাকে অবলঘন 
ক'রে থে অতি-আধুনিক কবি-সম্প্রদায়ের উত্তব তার! কি রবীজোঁতির নন? 
অবশ্তই রবীজ্ঞোতর-_গ্রথম তিনজনে যার ক্চনা, এদের সাধনায় তো! তারই 


৩5৪ মোছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


পূর্ণ প্রতিষ্ঠা । এর! নিজেদের “অতি-আধুনিক'২ আখ্যায় ভূষিত করতে অধিক 
উৎসাহী হলেও আমাদের ধারণা, যতীন্ত্রনাথ মোহিতলাল ও নজরুলের 
কাব্যাদর্শের ষে-প্রভাবে এদের উত্তৰ তাকেই নিগৃঢ় প্রভাব বলা যেতে পারে। 
অতএব রবীন্দ্রোত্তর কবি বলতে মোহিতলাল সহ প্রথমদ্দিকের এ ছু'জন কবি 
এবং অতি-আধুনিক কবি-সম্প্রদ্ণায়_-উভয়কেই বুঝতে হবে। 

রবীন্দ্-অন্ধুপারী এ ছু'শ্রেণীর কবিদের কাব্যে মোহিতলালের প্রভাব 
নির্ণয়ের হুচনায় একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়ে।জন | ভাব-গভীরতা, 
মননাতিরেক ও স্টাইলের বিশিষ্টতায় তার ষে স্বকীয়ত। রবীন্ত্রযুগে লক্ষিত 
হয়েছিল, তাতে তাঁর কাব্যান্রমরণ সাধারণ কবিদের পক্ষে প্রবল অস্তরায়ের 
স্যষ্টি করে। “ম্বপনপসারীর” জীবনবাদ যে «বিস্মরণী,-তে ধীরে ধীরে 
পরিবতিত হয়ে কবিকে ভিন্নতর লোকে আক করছিল, ন্মরগরল” কাব্যে 
কবির স্বীকতিযূলক 'ম্মরগরল+ কবিতাটি প্রকাশের পূর্বে কেউ তা লক্ষ্যই 
করতে পারেন নি, অথবা সেদিকে দৃষ্টি দেবার কারে। ধৈর্যই ছিল না। 
দেহাত্ম-নির্ভর ভোগের পথে যাত্রা ক'রেও তিনি শেষ পর্যন্ত ভোগাতীত 
লোকে 'অধ্যাত্বরাজ্যের আলোক দেঁখেছিলেন। কবিমানসের এই বিবর্তন 
অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়েছিল। নেইজন্তে কবিশক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেও 
ষ্টার কবিমন ঠিক পুরোপুরি উপলান্ধন্ন অভাবে যতখানি ও যেরূপ 
অন্নকরণের কধা, তা হতে পারে নি। তথাপি "ম্বপনপসারী” ও “বিল্মরূণী' পর্বস্ত 
কবির ক।বোর সমাদর ষথেষ্টই হিল এবং এইকাঁলে তিনি রবীন্দ্-অন্গসারী ও 
রবীন্দ্রোত্তর উভয় শ্রেণীর কবিদের বহুলাংশে প্রভাবিত করেছেন। 'ম্মরগরল, 
কাবাগ্রন্থে শ্বীয় কাব্যাদর্শকে তত্বভিক্তিক করায় এবং তার কাব্যাদর্শের 
সঙ্গে অতি-অধুনিক্দের কাব্যের বৈপাদৃশ্ত নিজেই ঘোষণ। করায়_-অতি 
আধুনিক কবির দল তাঁকে এড়িয়ে চলতে থাকেন। আর রবীন্দ্রানগসারী 
কবিকুল তাকে ঠিক অন্থকরণযোগ্য মনে না ক'রে সভয়ে ও শ্রদ্ধায় অনেকট। 
দূরে থাকার চেষ্টা করেন। সেইজন্যে "ম্বরগরজ” বা “হেমস্ত-গোঁধূলি'র কবির 
প্রভাব পরব্তা-দের ওপর আরও ক্ষীণ। অতএব “ম্বপনপসারী ও "বিম্মরণীঃ 
কাঁবোর কবি বাঙলা কাব্যে কিভাবে ও কতখানি অন্থকৃত হয়েছেন, তা-ই 
আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য । 

যে তিনজন কবিকে নিয়ে রুবীন্োতর যুগের প্রারভ, তাদের মধ্যে 
ঘতীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে মোহিতলালের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্ 
আছে ।৩ কিন্ত মনে রাখা দরকার যে এই লাদৃশ্ত ঠিক পারম্পরিক প্রভাবের ফল 
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নয়। এ হুল যৃগধর্ম বা রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিক্রিয়ারই পরিপতি। যতীন্দ্রনাথ 
ও মোহিতলালের কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভাব প্রায় একইকালে । ঘতীক্রনাথের গুথম 
কবিতার বই 'মরীচিকা'র কবিতাগুলি বাঙল। ১৩১৬-১৭ সাল থেকে লিখিত। 
আর মোহিতলালের 'স্বপনপসারী'র কবিতাগুলি বাঙলা ১৩১৮ সাল থেকে 
রঠিত। বাঙল। কাবে; নজরুলের আবিত্তাব ১৩২৮-২৯ সালে । কাজেই যতীজ্জনাথ 
অপেক্ষা নজরুল ইসলামেই মোহিতলালের প্রভাব বেশী থাকার কথা । কবি- 
ধর্মে তিনজনই হ্বতন্ত্র হলেও কোনো ন। কোনে একটি দ্দিক নিয়ে কাব্যরচনায় 
উৎসাহের ব্যপারে এদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে । যুগের খ্েঃরণাঁয় ব1 রবীন্ত- 
কাব্যের প্রতিক্রিয়ায় এদের কাব্যে থে সাধারশ লক্ষণগ্ল দেখা দিয়েছে, 
সেখানে গুভাবের কথাটি বড় নয়। তবে একইকালে কাব/রচনায় অগ্রচ্তন 
হয়ে এনং বন্ধুত্ব বা] প্রীতির অম্পর্কসথত্রে কিছু কিছু বিষয়ে এর! পরস্পর 
গ্ভাবান্বিত হস্সেছেন-__ একথ] বল। চলে | কিন্তু এদের নিকট মোহিতল1ল 
প্রভাবস্থত্রে কিভাবে খণী আলোচা অধ্যায়ের আলোচনার লক্ষ্য তাঁর বিপরীত্ত । 
আমরা অপ্র কবির কাব্যেই মোহি লালের গ্রভাবের স্বপূপ নির্ণয় করতে চাই। 
ত্বশ্য যতীন্দ্রনাথের কাছে তার খণের বিষয়টি প্রথম অগ্যায়ে গ্রাসঙিকতাবে 
অলাঁচনা করেছি । প্রথমেই নজরুলের ওপর তার প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে। 

বাওন। সাহিত্যে যে “বিদ্রোহী” কবিতাটি নিষে আবিগ্াবের সঙ্গে সঙ্গেই 
নসরুল নাঁদরে একজন শক্তিমান কবিরূপে অভ্যথিত হয়েছিলেন, সে-কবিতাটির 
ভাব ও ভাষাৰ সঙ্গে তার "আমি" প্রবন্ধের সাদৃশ্তের কথা উল্লেখ ক'রে 
মোছিতলাল নিজেই লিখেছেন-__-“ “আমি” শীর্ষক রচনাটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য 
যে, এই রচনাটি একালের একটি বনু বিখ্যাত কবিতার সাক্ষাৎ প্রেরণা, 
এবং স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষার আহরণ-স্থান হইয়াছিল 1৪ কবির প্রবন্ধটি 
১৩২১ সালে “মানসীর' পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার প্রায় নাত বৎসর 
পর ১৩২৮ লালের “মোস্লেম ভারত'এর কাতিক সংখ্যায় নজরুলের «বিজ্রোছ”, 
কবিত1 প্রকাশিত হয়। অনেকেই এ-কবিতায় মোহিতলালের প্রবদ্ধের 
প্রভাব স্বীকার করতে কুষ্ঠিত। কিন্তু এছুটিকে ধারভাবে পাঠ করলে কিছু 
কিছু স্থলে ভাষাগত মিল তে। স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য কর! যায় এবং সামগ্রিকভাবে 
“'আমি'র বিরাট ও বিচিজ্রচারী বূপমৃত্তি-পরিক্ষুটনে দুজনের মধ্যে চমৎকার 
একটি এঁক্য অঙ্ভূত হুয়। অবশ্ত নজরুলের আবেগ, ছন্দ ও বাক্রীতি & 
প্রভাবের অধীনে হয়েও অনন্কতায় পৌছেছে--একথাও এই সঙ্গে শ্বীকার 
করি। উদ্ধৃতির সাহায্যে এই গ্রভাব দেখানে। যেতে পারে। 

রঃ 
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ছিন্নমন্তা, কালবৈশাখীর বজাগ্রি,..-.-আমিই মহামারী |." আমি মধুর...... 
দিবামাল্যার্ধরধর! ক্রীড়াবেপথুমতী বিবাহু-ধৃমারুপলোচনগ্রী নববধূর পাঁশিপীড়নের 
মত,......প্রণয়িনীর সরম-সঙ্কোচের মত,”.**** আমি য্যাডনা। *-, আমি 
আনন্দ....".আমি শ্মশানকৃলবাহিনী জাহবী......আমি রহশ্তময়। ......-আমিই 
আলোক, আমিই অন্ধকার ......আমি জগতে চেতন] দিয়া নিজে অচেতন, 
আমিই হোম, আহুতি এবং হোতা। -***" আমি মাঁনব-হদয়ের প্রেম, 
মৃত্যুপ্য়, আমি মহাদ্দেব,'"'...আমি.''তন্দ্াতুর-স্বপ্রবিলামী, কখনো কর্ধবীর্ষের 
অবতার *'"*'আমি উন্মাদ! আমার আবেগ প্রশমিত হইবার নয়। আমি-..... 
কে কালকূট ধারণ করিয়া! মহানন্দে নৃত্য করি ।” (“আমি মোহিতলাল-__ 
“জীবন ভিজ্ঞাসা” )। এর সঙ্গে নজরুলের “বিদ্রোহী, কবিতার বহু পঙ্্‌ক্তি বা 
পদ্দবিশেষের মিল আছে । যেমন-__-'আমি চিরছুদম ছুধিনীত নৃশংস”:-.-.."আমি 
ধৃ্জটি, স্বামি ঘৃশি'-**“আমি বন্ধন হার| কুমারীর বেশী তন্বী নয়নে বহ্ছি, 


চিত-চুষ্ষন-চোব-ম্পন আমি থর থর থর প্রথম পরশ কুমানীর,,--..."আমি 
উত্থান, আমি পতন, আমি আচেতন চিভে চেতন,১......“আমি ছিন্নমজ্ত। চত্ী, 


আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব হ্ছ্টির মহানন্দে" (বিব্রোহী )। 
নজরুলের সঙ্গে মোহিলালের প্রথমদিকে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও মধুর ছিল। 
মোহিতলাল এ প্রবন্ধটি যে নজরুলকে পাঠ ক'রে শুনিয়েছিলেন, তার প্রমাণ 
আছে ।৫ মোহিতলাল তার দীর্ঘকালের কাব্য-সাধনায় প্রেমকে অতিশয় উচ্চ 
আসন দিয়েছিলেন-_কিন্কু প্রেমের পাত্র-পাত্রীর যৌবন-ক্ণিকতার বেদনায় 
শেষের দিকে তিনি কাতরতার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাদ মোচন করেছেন। ন্মরগরল” 
কাবোর এঁদনশেষে” বিসস্ত-বিদীয়” “নির্বাণ, কবিতায় এর পরিচয় আছে। 
আবার কামনার যে শেষ নেই, তা যে ছুবার একথা তিনি নানাস্থানে বলেছেন। 
কবির এই লমস্ত চিস্ত! নজরুলের মধ্যেও বিছিন্বভাবে অনেক চরণে ফুটে উঠেছে। 
“প্রেম মত্য চিরস্তন, প্রেমের পানর সে বুঝি চিরস্তন নয়! 
জন্ম যাঁর কামনার বীজে 
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে । 
দিকে দিকে শাখা তার করে অভিযান 
ও যেন শুধিয়৷ নেবে আকাশের যত বায়ু প্রা ।” 
(অ-নামিকা- সিন্ধু হিন্দোল ) 
মোছিতলাল ও নজরুল ছুজনেরই 'পাঁপ+ নামক কবিতা! আছে। ভাবে ও 


প্রভাব-এবণ। ৩৩৭ 


ভাষায় এ ছুটি কবিতার মধ্যে পার্থকা হৃন্তর। তথাপি মোহিতলালের লংস্কায়- 
মুক্ত দৃষ্টিতে পাঁপকে দেখবার প্রয়াস নজরুলকে গৌণভাবেও প্রত1বিত 
করেছিল-_ এরূপ মনে কর! ষেতে পারে । নর-নারীর পারম্পরিক আকর্ষণ-- 
যার ফলে শ্ৃত্িধারা অব্যাহত, তাকে যোছিতলাল পাপ বলতে পারেন নি। 
নজরুলও এ নারীর আকধণে দেবতা এবং খধিদেরও পদগ্থলনের কথ। উল্লেখ 
করেছেন এবং সকলকেই পাপী সাব্যস্ত ক'রে পাপকে নংস্কারহীন দুটিতে দেখতে 
চেয়েছেন। 

“এ পাঁপ মূলুকে পাপ করে নিকো। কে আছে পুকুষ-নারী ? 

আমর! তো ছার ;-_পাপে পঙ্কিল পাপীদের কাণ্ডারী ।” 

(পাপ-_সর্বহার1 ) 


দৈবের দাসত্ব ও মধ্যযুগীয় অন্ধ কুংস্কার থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্ে 
মোহছিতলাল যেমন “কালাপাছাড়কে আহ্বান করেছেন--নজরুলও মানুষের 
শুভ-বৃদ্ধি-উদ্বোধনে গেয়ে উঠেছেন-_- 
“কোথা চেষ্গিস, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়? 
ভেঙ্গে ফেল এ ভজনালয়ের যত তাল দেওয়া হার ।” 
( মান্ষ__সর্ববহার। ) 
মোছিতলালের নার্দিরশহ যেমন বলোছল “কত বড় আমি--একবার 
চোখে হেরিবারে শুধু চাই,_-নজরুলের “আমি' সে সম্পর্কে সচেতন থেকেই 
বলে উঠেছে-- 
“হেসোনা বন্ধু। আমার আমি যে কত অতল অসীম 
আমিই কি জানি, কে জানে কে আছে 
আমাতে মহামহিম |” 
( মান্ষ--সর্বহছার] ) 
মোহিতলাল যেমন “দেহের দেউলে দেবত! নিবসে তার অপমান ছৃবিষহ”- 
এর কথা বলেছেন, নজরুলও তেমনই মানুষের বুকে জাগ্রত ভগবানকে প্রত্যক্ষ 
করে জিখেছেন__ 
“তবু জগতের যত পবিজ্ঞ গ্রন্থ ভজনালয় 
এ একখানি ক্ষুদ্ধ দেহের সম পবিত্র নয় |” 
( মান্থষ-_সর্বহার| ) 
নজরুলের ওপর মোহিতলালের প্রভাব খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়েছে বলে 
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মনে করি না। নজরুলের অপরিমিত আবেগ ও সহজ সরল ভাষা এবং ছন্দে 
ওপর মোহছিতলালের গ্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ। 
অতঃপর অতি আধুনিক কবির্দের কথা । মোহিতলালের €বিম্মরণী' কাব্য- 
গ্রন্থ প্রকাশের কাল পর্যস্ত আধুনিক কবিরা তার কিরূপ শক্ত ছিলেন, তাদের 
প্রশস্তিহথচক উদ্জিতেই তার প্রমাণ আছে ।৬ তাছাঁড়। কবির “ম্বপনপসারণ” ও 
“বিম্বরণী? কাব্য সেকালের অতি আধুনিক কবিদের নিকট কিরূপ সমাদৃত 
হয়েছিল তারও উল্লেখ আছে।৭ 
অতি-আধুনিক কাব্য কল্লোল যুগে পরিপুষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে যুগযানসের 
সঙ্গে লামগশ্য কুত্বে হতাশ, ক্লাস্তি, মনন, বিষাদ, দেহগত প্রেম, অবচেতন মন, 
শ্রেণীসংগ্রাম, গণচেতনা।, মার্কসবাদ, কঠোর সত্যনিষ্ঠ1, বস্তভিত্তিক রোমাটিকতা, 
নমাজতন্্রবা্দ, ন[স্তিকতা-__ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাববন্তকে আশ্রয় করেছে। ভাবায় 
জটিলতা, শব্দগত দুরূহতা এবং ছন্দের চিরাগত এঁতিহাকে বর্জন-প্রক়্াস্ড এই 
কাব্যের মধ্যে লক্ষণীয়। এগুলির সমস্ত না হলেও জীবনে দেহ-বাস্তবের 
স্বীকৃতি, দেহগত প্রেমের মহিমা, বৃদ্ধির দীপ্চি, বস্তভিত্িক রোমাটিকতা 
স্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, কাব্যে তৎসম শব্দ গুমোগের প্রবণতা, কাব্যে নাটকীয় 
গুণ সঞ্চারের চেষ্টা, স্টাইলের আভিজাত্য _-প্রভৃতি মো1হতলালের বৈশিষ্ট্যগুলি 
অতি-আধুনিক কবিদের মনোগহনে সক্রিয় থেকে তাদের কাব্য রচনায় উদ 
করেছে বলে মনে করি। এক্ষেত্রে মোহিতলালের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির 
প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য কর! আজ সহজ নয়। তথাপি 'তি-আধুনিক কাব্যে 
তার এই নিগৃঢ প্রভাবের কথ! বিস্ত হলে চলবে না। মোহিতলালের 
ক্যাসিক কৌলীন্ব-দীপ্ত স্টাইল হ্ধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ) দের মধ্যে আরও 
বেশী সংহতি ও সংস্তি লা করেছে-_একথা বলা দোষের নয়। কবির 
লিশিষ্ট জীবনবাদ বা বস্ত চেতন ভোগবার্দের ত্বূপ অনেকেই সম্যক উপলব্ধি 
করতে ন! পারলেও তার “দেহাত্মবাঁদ' মেকালের বু-কবিকেই আকৃষ্ট করেছিল । 
এদের মধ্যে বুদ্ধদেব বন্, অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্্র মিআ্র ও জীবনানন্দ 
*াশের কথ! আমর] বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। প্রথমেই বুদ্ধদেব বস্থর 
কাব্যে প্রভাবের প্রসঙ্গটি আলোচিত হচ্ছে । 
দেহ ও দেহগত কামমাকে মোহিতলালের অতিরিক্ত গুরুত্দানের দিকটি 
ধেন্দীর বন্দনা কাব্যের কবি বুদ্ধদেব বন্থুকে খুবই প্রভাবাস্বিত করেছে। 
মোহিতলালের “দত্য শুধু কামনাই__মিথ্যা চির মরণ-পিপাসা”, “নারীরূপ। 
প্রকৃতিরে ভালবেসে বক্ষে লই টানি” “হায় দেহ! নাই তুমি ছাড়া কেহ জানি 


প্রভা ব-এষণা ৩৪৪ 


তাহা প্রাণে গ্রাণে--শ্রভৃতি উক্তির সঙ্গে বুদ্ধদেব বন্ধর “মোহমুক্ত” কবিতার 
নিয়োদ্ধত উক্তিটির সাদৃশ্য স্পষ্ট । 
“একমাত্র কামনা অমর, 
এই দেহ সত্য শুধু, সত্য এই রক্তের পিপাসা” 
( মোহমৃক্ত- বন্দীর বন্দন] ) 
কিংবা | 
“এতদিনে আমি বুঝিলাম-_ 
ওগো নগ্র্দেহা নারী--তোমার কি দাম! 
কবির কল্পনা নহ, চিরস্তন অঙ্গীজত। তুমি বিধাতার, 
অনঙ্গ বিহার ভূমি, তুমি মুত্তি মত্ত্য কাযনার । 
আর কিছু চাছি নাকো।,__জানি জানি তব চক্ষে নাহি ব্বর্গজ্যোতি 
তগ্ত তন্ছ নিঙারিয়! পরিতৃপ্থি ঢেলে দাও, হে জন্ম অসতী |” (এ এ) 
দেহের প্রতি বুদ্ধদেবের এই আকর্ষণ “প্রেমিক” কবিতাতেও ছূর্লক্ষ্য নয়। তিনি 
বলেছেন-_ 
“আর আমি ভালবাসি, নতুন ননীর মতো তন্গলত1 তব”। 

( প্রেমিক- বন্দীর বন্দন। ) 
দেহগত প্রেমই যেমন কবি মোহিতলালের কাছে, 'অমৃতবল্পরী নে যে, সজীবনী 
বিশ্মরণী স্থধা” (বুদ্ধ-_শ্বরগরল ), তেমনই বৃদ্ধদেবের কাছে এই প্রেমই 'মাস্থষের 
হৃদয়ের শেষ সার্থকতা । (প্রেম ও প্রাণ__বন্দীর বন্দনা) প্রেমের স্পর্শ না 
পেলে “মানুষ মাংসের পিগু, পঞ্চভাগ প্রবৃত্তির ভুপ, (এ ) এবং প্রেমের “সথরার 
স্পর্শে ফোটে তার স্কটিকের রূপ" (এ)। নানীস্তোত্রঁ কবিতায় যোছিতলাল 
যেমন নারী সম্পর্কে লিখেছেন__ 

“নিঃশেষে বিলায়ে দেহ, হয় তার ন্েহ-উদ্দীপনা, 
যে-তার সর্বস্ব হরে_সেই পতি, তারি কে সুচির-লগন। !” 
(নারীস্তোআ ) 
বৃদ্ধদেবও অনেকখানি এই স্বরেই 'অপর্ণার শক্র' কবিতায় অপর্ণাকে বলেছেন-_ 
“তিলে তিলে আমি তব মৃত্যু হবো, 
নিঃশেষ করিবে! তোম! নিশ্বমম আঙ্জেষ-নিপীড়নে।” (এ) 
কিংবা 
"আমি তব জীবনের একমাত্র ক্ুর, অভিশাপ, 
তবু তুমি চেয়ে থাকো৷ মোর পথ পানে ।” (এ) 


৩১৬ যোহছিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


মোঁছিতলাল যেমন তার চিরকালের অধর] গ্রিয়তমার উদ্দেশে আক্ষেপের হরে 
বজেছেন__ 
"অয়ি স্ুন্দয়ী ভূবনেশ্বরী ! আমি যে তোমারে চিনি, 
আমার জগতে তবু তুমি হাঁয়, বাণী-রাগ-রজিণী |” 
( শেষ-আরতি ) 
বুদ্ধদেব বস্থও তেমনই জিখেছেন__ 
“মোরা কবি কাব্য সরন্বতী, 
আমাদের চির প্রিয়তম11 ( কোনো বন্ধুর গ্রতি--বন্দীর বন্দন1) 
যৌবনের ক্ষণ-অস্তভিত্বের বেদন1 এবং মৃত্যুর ভাবনা যেমন মোহিতলালকে 
পীড়িত করেছে, বুদ্ধদেবের মধ্যেও সেই বেদন। “কালত্রোত' কবিতায় লক্ষ্য 
করা যায়। একদিন পৃথিবীর সমন্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, আর “মস্ত জীবন 
ভরি" রবে শুধু মৃত্যুর যানিমা”। 
“তাই এই গানে-প্রাণে-দানে ভর] দিন রাত্রিগুলি-_- 
ছেড়ে দিতে চাছে নাকে মন। 
(কালশোত-_ বন্দীর বন্দন] ) 
বিষয়টি বুক্ধদেবের কাছে আরও বেদনাদায়ক এই কারণে যে__ 
“দিনগুলি চলে যাবে, রাত্রি যাবে কেটে__ 
কে তাহারে রাখিবে বাধিয়।? 
আমি শুধু পড়ে রবে! বেদনার কৃলে।” (কালম্বোত--এ) 
জীবনের এই ক্ষণ-অভিনয়ের মাধুর্য ম্মরণ ক'রে মোহিতলাল লিখেছেন__ 
“সংসার তে! তারেই বলে- নিত্য-ঝর] পল্ক। বোটার ফুল, 
একটু আছে গন্ধ-মধু, তাতেই করে অমর ।* (ম্ৃতপ্রিয়। ) 
আর ঠিক এই স্থরেই বুদ্ধদেব লিখেছেন_ 
"তবু মোর! মিলিয়াছি আজ, 
পরিয়াছি উৎসবের সাজ। 
ক্ষণিকের অ-নন্দনে ছুটুক অস্ৃত-মন্দাকিনী”। (ক্ষণিকা__এ) 
'স্বপনপসারী'র কবি মোছিতলালের সচেতন মনে ঈশ্বর সম্পর্কে যখন 
কৃতকট। সংশয় দেখা দিয়েছিল, তখন তিনি লিখেছিলেন-_ 
“কে চিনে তোমারে কিপের করুণ]? বলি নাই দয়া কর।” 
(পরাজয় ) 
পরেই অবশ্ত অবচেতন মনের বিশ্বা-বলে তিনি এ সংশয় কাঠিয়ে ওঠেন। 


প্রভাব-এবশা ৩১১ 


ঠিক এইনধপ ভাববিদ্ত। বুদ্ধদেব বনু “হে বিধাতা, আর কিছু নহে' কবিতায় 
লক্ষণীয়। সেধানে তিনি বিধাতাকে বলেছেন-__- 
"তবু আমি কোনোদিন 
করুণ কামনা করি কারি নাই, এ মোর গৌরব ।” 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত এ-কবিতাতে “মরণের লগনে” এই ধরণীর বুকে সমস্ত 
উদ্গীত সঙ্গীতের স্থৃতি ভগবানের চরণে উজাড় ক'রে ঢেলে দেবার জন্যে তার 
চিত্ত-ব্যাকুলত লক্ষ্য কর] ঘায়। 
মোছিতলালের 'পথিক” কবিতায় পথিকের অন্তহীন চল ও ক্ষণিকের সুখে 
মত্যজীবনে মেতে গুঠার ভাবটি বুদ্ধদেবের 'ক্ষণিকা কবিতায় যে ছায়া ফেলেছে, 
কৌতুহলী পাঠক মাত্রেই তা লক্ষ্য করবেন। আবার রবীন্দ্ুকাব্যধারার পারে 
ত্বকীয় স্বাতগ্রাযুক্ত কাব্যসাধন। যে অনেকখানি অশোভন একথ! মনে ক'রে 
অভিমানভরে মোহিতলাল যা! বলেছেন, যেমন--“জানি সে আলোক-শিখার 
সকাশে ছুলিবেন! মোর ছুল'_-ঠিক তেমনই আজ্গ থেকে শতবধ পরেও 
রবীন্দ্রনাথ অমর হয়ে থাকবেন _-একথা স্মরণ ক'রে বুদ্ধদেব আক্ষেপ করেছেন-_- 
“বিশাগ আতের বুকে লোট্টর-সম 
ডুবে গেছে আমাদের নাম । আমর] হারায়ে গেছি 
অলীমের জনারণ্যে”। (কোনো বন্ধুর গ্রতি--বন্দীর বন্দনা ) 
বুদ্ধদেবের বন্দীর বন্দন? কাব্য গ্রস্থটির কবিতাগুলি ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ 
এর মধ্যে লিখিত। আর এইকালে মোহিতলালের 'ম্মরগরল'এর কবিতাগুলি 
“কালিকলম” “উত্তরা” ও “প্রবাপী'তে বের হচ্ছিল । কাজেই তার “শ্পনপসারী, 
এবং "ম্মরগরল' এর কবিতাগুলির প্রভাব বুদ্ধদেবের হধ্যে যথেষ্ট লক্ষ্য কর! যায়। 
পরবর্তা কাব্যগুলিতে ভাবগত এই প্রভাব বুদ্ধদেব অনেকখানি কাটিয়ে উঠে 
মৌলিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তবে তার দময়স্তী' কাব্যগ্রন্থের ময়না 
“বিরহ প্রভৃতি কবিতায় অপগত ঘৌবনের জগ্ঠে বিষপনতা 'ম্মরগরল'এর কবি 
মোছিতলালের অনুরূপ বিষণ্নতার কথ স্মরণে আনে। 
প্রত্যেক কবির স্টাইল স্বতন্ত্র এবং এক হিসেবে তা অনুকরণীয় । সেই 
জন্যে মোহিতলালের প্টাইল বুদ্ধদেব কেন কেউই গ্রহণ করতে পারেন নি। 
তবে ভাষা ও শব্ধ ব্যবহারে এবং ছন্দের প্রয়োগে বুছদেব বস্থুর ওপর 
মোহিতলালের প্রভাব কিছু আছে । কবির কতকগুলি প্রিক্ন শ"কথচয়িত শব্ধ 
ও বাক্য বন্দীর বন্দনা, কাব্যে কি ভাবে গৌণ প্রভাব শুত্রে গ্রবেশ করেছে 
তার কিছু দৃষ্াস্ত দেওয়! হল। 


৩১২ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


চির জ্যোতিত্মান্‌ (অমিতার প্রেম ), রঙ্গিণী (মৈজ্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান ), 
মভম্তল (এ), কটাক্ষ-ঈক্ষণে (এ), শ্রঙ্গাররভসে (এ), গুরু উরু (কোনো 
বন্ধুর প্রতি ), দেহপান্র (মোহমুক্ত ), গওুষে লইব পাঁন করি (&), পৃথ্ণী, ছুকৃজ, 
চন্দ্রিক। (প্রেম ও প্রাণ ), জীবন-জাহ্ৃবী (মোরা তার গান রডি), 'তূমি এই 
জীবনের---তবু তুমি জীবন অধিক' (প্রেম ও প্রাণ) প্রভৃতি । 
মোহিতলালের সনেট রচনার রীতিটি কবি বুদ্ধদেবও অনেকখানি অস্থসরণ 
করেছেন। বন্দীর বন্দনা কাব্যে প্রেম ও প্রাণ নামক কবিতায় মোহিত- 
লালের মতো ইনিও দশটি সনেট-পরম্পরা (9927)06 963600€ ) লিখেছেন 
এবং প্রতি পঙ্ক্তিকে চৌদ্দমাত্রা বিশিষ্ট না! ক'রে মোহিতলালের মতো 
আঠার মাত্রার কর়েছেন। তাছাড়া অই্টক ও ষটকের মিলবিস্তাসে মোহিতলালের 
সেই পেত্রার্কার আদর্শ ই এখানে অনুন্ত হয়েছে । প্রথম অষ্টকে কখখক, কখখক 
এবং ষটকে গৰগঘগঘ এক্প মিলবিন্তাস-বীতি অবলম্বিত হয়েছে । 
তাছাড়া মোহিতলালের সর্বাপেক্ষা! প্রিয় ছন্দ “অক্ষরবৃত্ত”এর মহিম! 
কাবাপাধনায় ব্থদ্দেব উপলব্ধি করেছিলেন বলে তিনিণ এ ছন্দে বু কবিতা! 
রচনা করেছেন। 'দময়স্তী” নামক কাব্যগ্রন্থে এ-বিষষ়্ে তার দ্বীকারোক্তি৮ 
সেোহিতলালের “বাংল কবিতার ছন্দ" গ্রস্থে "অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ আলোচনার কথা 
মনে আনে | সে যাই হোক, মোহিতলালের ভাব ভাষা! ও ছন্দ আধুনিক কবি 
বৃদ্ধদেবের ওপর প্রত্যক্ষ, গৌণ ও 'নগৃঁচ প্রভাব যে নানাভাবে বিশ্তার করেছে- 
এতে কোনো সন্দেহ নেই। আধুনিক কবিদের মধ্যে বৃদ্ধদেবই মোছিতলাল 
কর্তৃক সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত। 
অচিস্ত্য সেনগুপ্ত মূলত প্রেমের কবি। আর তার প্রেম কছু অতীন্দ্িয়ও 
নয়__এ হুল পরিপূ-িপে দেহজ প্রেম । দেহগত প্রেমের বর্ণনায় মোহিতলালের 
সঙ্গে ার অনেকস্থলেই সাদৃশ্য চোখে পড়ে। অচিগ্তাকুমারের “অমাবন্ত+ 
অপেক্ষ। পপ্রত্র। ও পৃথিবী” কাব্যেই এ প্রভাব স্পষ্ট। “প্রেম” নামক কবিতায় 
মেছিতলালের কে ক মিলিয়ে অচিস্ত্য সেনগুপ্ লিখেছেন-_ 
“প্রেম নহে কায়াহীন কথার ছলন]। 
আমার এ প্রেম, সখি, কামন! সে নিরবগ্তঠন, 
উদ্বেজিত উদধির ফেনিল রুধির ; মোর গান 
দেহের দুর্দাস্ত দাহ, অস্থিময় অস্তিত্ব চেতন) 
আমার শরীরে সখি, সীমাহীন প্রেমের প্রমাণ |” 
(প্রেম- প্রিক়্া ও পৃথিবী ) 


প্রভাব-এব্ণ। ৩১৩ 


মোছিতলালের নারী আসকির প্রসঙ্গটি অচিস্ত্যের “সার্থক? কবিতায় হন্দর ছায়। 
ফেলেছে । এ কবিতায় অচিস্ত্যকুমার প্রিক্সতমা ঘে একাস্তভাবে তাঁরই-_এই 
মধুর চিন্তার মধ্যে প্রিয়তমার সকল ত্রুটি, সকল অপরাধ মার্জনা করেছেন। 
প্রিয়তমার ভাণ্ার শৃন্ত জেনেও কবি তাকে আহ্বান ক'রে বলেছেন__ 
"তুমি আছো, আমি আছি, আর আছে দেহ-ভোগবতী 
সুন্দরী অসতী।” (সার্থক ) 
' "দিনশেষে কবিতায় কবি মোহিতলাল 'নীল নভ-তল'কে রক্তিম হয়ে শেষে 
বর্ণাভ হতে দেখে বেদনা অন্ছভব করেছেন । প্রিক়্তমাকে সম্বোধন ক'রে কবি 
বলেছেন-_ 
"সখি, এ সন্ধ্যা বড় মধুমর 
দিনশেষে তবু কেন মনে হয়-__ 
এখনো যেটুকু রয়েছে সময় 
লই মোরা ভালবেসে, 
এস, কাছে এস, চূ্ধন করি সুগন্ধ কালে! কেশে।” 
আর অচিস্ত্যকূমার "দূরের মেয়ে” কবিতায় দূরবতিনীকে ডাক দিয়ে বলেছেন-_ 
“জান তো মোদের নেই বেশী ক্ষণ, 
আসবেই ষর্দি, এসে। না এখন, 
বিকেলের আলো ফিকে হ'য়ে আসে, 
ঘন, ঘোলাটে, 
তুমি না আসিলে কী কঃরে বলো এ 
সময় কাটে ?” (দূরের মেয়ে ) 
প্রিয়তমাকে নিয়ে কবিমনের বিচিজ্র খেয়ালের কবি'্তা হিসেবে মোহিতলালের 
ঘভাদরের বেল” কবিতাটি উল্লেখযোগ্য । এঁ কবিতায় তিনি লিখেছেন-__ 


“নীন শারি খুলি পোরোন। খয়েরী খানি । 
থয়েরের টিপে, ভূরু ভেঙ্গে দাও, রাঁপি।” 
'অমাবন্তাঃ কাব্যে অচিস্তাকূমারের প্রিয়তমাকে অবলহ্ধন ক'রে খেয়ালও 
অনেকটা একই প্রকার । 
“হৃদয়ের লালে চরণ রাডিয়ো, ভুরু ভেঙে নীলপ্টিপে, 
খেলে! সে খয়েন্ী শাড়িখানি পোরে। মানাবে সন্ধ্যাদীপে। 
(অমাবস্যা ) 


৩১৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


প্রিয়তমাঁকে 'শেষ আরতি" কবিতায় মৌহছিতলাল 'বানী-রাগরঙজিণী' বলেছেন। 
বৃহ্ধদেবের মতো! অচিস্ত্যকূমারেরও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়েছে। 

“গৃহ নাই, গৃছদীপ নহ তুমি, অবকাশ-রিণী ; 

বাহু বন্ধনে নছে গে, ছন্দে করিলাম বন্দিনী।” (অমাবস্যা ) 
মোহছিতলাল ঘেমন প্রেমের ক্ষেত্রে দুর্দম পিপাসায় চিরস্তন অতৃষ্তিকে অস্থভব 
ক'রে তারই মাধুর্ষে বিহ্বল হয়েছেন, অচিস্ত্যকুম।র তেমনই সক্ষেতময়ী নারীর 
প্রেমে নিজ জীবন-মহছিম! উপলব্ধি করতে চেয়ে লিখেছেন__ 

“এতট্দিন শুধু শ্বপ্ন দেখেছি-__-তাই কোরো আভরণ। 

অপার সে পারাবার-_ 
গভীর অগাধ স্বাদ নিয়ে এসে। অপরিপূর্ণতার |” (অমাবস্যা) 


ভাবগত এই প্রভাব ছাড়াও অচিন্ত্যকূমারের ওপর মোহিতলালের কিছু শবগত 
ও চিন্ত্রগত প্রভাব আছে । কিন্তু ছন্দের দিক দিয়ে তিনি যতীন্দ্রনাথ সেনগুধকে 
বেশী অনুসরণ করেছেন । তাই ছন্দোগত প্রভাব এ-ক্ষেত্রে মোটেই উল্লেখ- 
যোগ্য নয়। ভাষ। ও চিত্গত প্রভাবের কিছু দৃষটাস্ত দিচ্ছি। 


শিথিল শিথান, ব্রীড়ায় বেপথুমতাী, তহ্ছতট-উচ্ছল ( অমাবস্যা, পৃঃ ৩ ), 
মদিরেক্ষণা॥ সি'থির সীমায় (এ প্‌: ৩১), দেহদীপাঁধার (এ পু: ৩৫), “কুহু 
অমানিশি' (এ পৃঃ ৩৬ ), ব্খলদঞ্চল। ( এ, পৃঃ ৩৮), গজ্ঞা পারমিতা (ছুইজন-_ 
প্রিয়৷ ও পৃথিবী ), প্রেম পরমায়ু মোর অনস্ত পাথেয়, আখিতে আকিয়। দাও 
(দৌোসরা আশ্বিন-__এঁ পৃঃ ৩৫), উদধির ফেনিল রুধির ( প্রেম__-এ, পৃঃ ৩৮), 
দুরস্ত দুরাশ। (প্রাণজাহৃবী__-এ পৃঃ ৪২), সাত্বনার হেমপান্র উরসের ষুগ্- 
কোকনদ (লীলাবধূ ও আত্মাধধূ-_এ পৃঃ ১৩ ), গ্রস্থিল জটিল ( প্রাণ জাহ্বী-__ 
এ পৃঃ ৪৩) প্রভৃতি । 
আর একজন শক্তিমান আধুনিক কবি প্রেমেন্ত্র মিজের প্রথম কাব্য 
প্রথমা ওপর আমরা মোহিতলালের প্রভাব লক্ষ্য করেছি। প্রেমেজ্জের 
এ-কাব্যে দেহ-প্রশত্তি, রূপ ও যৌবনের আঅচির-স্থায়িত্ববোধ, মোক্ষ-কটাক্ষ, 
বলবানের ভোগাধিকার-স্বীরৃতি এবং €ভাগানদ্দের উল্লাম-_-সমন্তই মোহিত" 
লালের স্থরেই ব]ক্ত হয়েছে । “কবি-নাস্তিক শীর্ষক একটি কবিতায় ভিনি 
বলেছেন-__ 
“ওষ্ঠে প্রিয়ার ভণ্ডামি মাই, নাই পেয়ালায় বুজরুকি, 
পরকালের পুথি ফেলে, আয় রে হতাশ আয় দুখী । 


প্রভাব-এষণা ৩১৫. 
যথের কড়ি আগলে আছিস্‌ যোক্ষ-আশায়, মুর্খ কে? 
অর্থয দে। 
এই দেহ তোর দেবতা শুধু, 
দিন ছুয়েকের স্বর্গ রে। | 
অর্থ দে।” ( ইহবাদী--প্রথম। ) 
অথব। 
রূপের মেয়াদ হু'দিন মোটে 
ছু'দ্দিন মেয়ার্দ যৌবনের ; 
প্রিক্লার ঠোঁটের গুলবাগে ভাই, 
ইজার! যে ছুই দিনের” ( ইহবাদী-_গ্রথম। ) 
তাই কবি 'মধুমাসের মহোৎসবে দত্্য হয়ে লুট” করবার জন্তে শক্তিমানদেরই 
শুধু আহ্বান করেছেন । 
ধরণীর প্রতি স্থনিবিড় মমতায় কবি মোহিতলাল জন্মাস্বরে আবার এই 
পৃথিবীতে ফিরে এসে “হৃদয় বীশরীখানি দেহ পঞ্চবটীতলে' অশ্রুসিক্ত হয়ে 
বাজাতে পারবেন কিনা এই সংশয়ে যেমন কাতর হয়েছেন, অনুরূপ সংশয়- 
জনিত ভাবন। প্রেমেন্দেন্ 'প্রথমা'র একটি কবিতায় লক্ষ্য কর! যায়। 
“এ জীবনে যত কাজ সাল হলো নাকো, 
যত খেলা রয়ে গেল বাকি, 
ফিরে আর পাব তাহাদের ? 


আবার প্রিক়্ার সাথে সুখে ছুঃথে কাটিবে কি দিন, 

এমনি করিয়া প্রতি জীবনের দণ্ড পল স্থধাসিক্ত করি, 

আনন্দ ছড়ায়ে চারিদিকে, আনন্দ বিলায়ে সর্ববজনে ?" 
(ফিরে আসি ষদি--প্রথম! ) 
মোহিতলালের ছুঃখবাদের ভাবন। 'প্রথমার কবি গ্রেমেন্দ্রকেও অনেকখানি 
প্রভাবিত করেছে । মোঁছিতলাল জীবনের হুংখকষ্ট ও যন্ত্রণাকে অনিবার্য নিক্পতি 
বলেই জেনেছিলেন। একে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা যুঢ়তা। মানুষকে আত্ম- 
শক্তির দ্বারাই সেই ব্যথা ও বেদনাকে জয় করতে হবে| »ক্ীবনে ছুঃখ- 
জাল! থাক সত্বেও জীবন তার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র 
“অপূর্ণ কবিতায় মানবজীবনের ছুঃখ-ছুর্গতিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে যা 


৩১৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


বলেছেন, তার যূলে মোছিতলালের প্রভাব থাক] কিছু বিচিত্র নয়। প্রেমেন্দ্রে 
বিশ্বাম ভগবান যতদিন আনন্দের স্পন্দহীন নিশ্চঙ্তার মধ্যে ছিলেন, ততদিন 
তিনি ছিলেন পূর্ণ। কিন্তু কা হাহাকার দীর্ঘস্বামের জন্যেই তে। তার 
মানবস্থষ্টি। মানুষের জীবনের সমস্ত ব্যথা-বেদনার সঙ্গে শ্বয়ং ভগবানও তো! 
চোখের জল ফেলছেন। এ তার খেলারই একরূপ ছলমাত্র। এ যদ্দি সত্য 
হয়, তাহলে__ 

“যত কানা ধরণীতে 

তার মাঝে তুমি কাদে! এই শুধু জানি-__ 
আর ধন্য আপনারে মানি |” ( অপূর্ণ প্রথম1) 


অতএব প্রেমেন্দ্রের ধারণ মানুষের ছুংখ ভগবানেরই দান। ভগবানের এই 
খেলা “অদ্ভূত ভীষণ বুদ্ধির অতীত ।* ছুঃখকে বিধিদত্ত পুরস্কাররূপে জেনে 
মানুষের আশ্বস্ত হুওয়! উচিত। মোহিতলালের কাব্যের বস্তবাদ ব। দেহ- 
বাস্তবের স্বীরৃতিও প্রেমেন্ত্রকে আকৃষ্ট করেছিল । জীবন-মহাদ্দেবের নৃত্যের 
প্রসঙ্গে কবি যখন বলেন-__ 


“জীবন-মহাদেবের নৃতা দেখতে কি পাস্‌, শুনিস্‌কি রে কানে? 
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে। 
ব্পহারা কোন্‌ মাহার। হাহা করে, কোথায় হাহা করে, 
কোন্‌ সাগরে ঝড় উঠেছে, মেঘ-গরুড়ে আকাশ আড়াল করে। 
(নটরাজ-_ প্রথম। ) 


-_-তথন মুগ্ধ কবির মোহভঙ্গের ইঙ্গিতও যেমন লক্ষ্য করি, তেমনই অনুভব 
করি জগৎ ও জীবনের পারিপাস্থিক অবস্থা সম্পর্কে কবির অতিরিক্ত ঘচেতনতা। 
ভীষণে-কোমলে কুৎ্দিত-হন্দরে মিলে যে পূর্ণ-জীবন, তারই পৃজারী এই কবি। 
আর এরই ইঙ্গিত তে প্রেমেন্দ্রের অগ্রজ কবি মোহিতলালের কাব্যে স্পষ্ট | 

কবি মোহিতলাঁন যেমন নিখিল স্ষ্টিধারার গতিকে অব্যাহত রাখার 
প্রয়োজনে নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ণকে অগৌরবের মনে না ক'রে তাকে 
অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে জেনেছিলেন, কবি গ্রেমেন্্র মিড প্রথমা" একটি 
কবিতায় প্রায় অন্গরূপ কথা বলেছেন-_ 

“চুপে চুপে যে কথাটি 
শিখাইছে মাটি 
প্রতি নবান্কুরে, 


প্রভাব-এবশ' ৩১৭, 


ইঙ্গিতে ঘে কথাটিরে গ্রহতার! বলে ঘুরে ঘুরে 
আলোকের অর্দন্কুট সুরে, 
স্থগিক্ প্রথম প্রাতে বিধাতার মনে 
যে কথাটি ছিল সংগোপনে, 
সে গোপন বাঁরতাটি করিব গ্রকাঁশ, 
এস নারী, এল আজ জাঁবনের দখিনী-বাতাঁন।” 
( এম নান্নী--প্রথম] ) 
মোছিতলালের মতে মৃত্যুর ভয়াবহতাকে তৃচ্ছ ক'রে জাবনের রূসে উন্মত্ত 
হওয়ার কথ! প্রেমেন্্র “মৃত্যুরে কে মনে রাখে ( গুথম1 ) কবিতায় স্বন্দরূভাবে 
ব্যক্ত করেছেন। মোছিতলাল বলেছেন 'ছুঃখেরে ভরেনা কেহ ছুংখে তবু 
হাঁসিছে স*সার”-- প্রেমের মিআ্ও বলেছেন-_- 
“হামি-অশ্রু উচ্ছলিত তবুও রঙতীন 
এ-বিন্বাদদ জীবনের বিষপাত্রধানি 
ওঠে তুলি ধরি 
নিঃশেধিয়। যাব পান করি, 
শ্বধু তার ঘন অভরাগ স্মরি 
জীবন-শিশ্ন্রে বমি দোল! দেয় যে স্বপ্ন-স্বন্বরী। 
(হ্ুপ্প দোল-_ প্রথমা) 
সর্বোপরি বিজ্ঞানের যুগে লালিত হওয়া সত্বেও মোহিতলালের কাব্যে যেমল 
শেষ পর্যস্ত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস লক্ষ্য কর! যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রেও ঠিক তাই । 
আধ্যাত্মিক ছেতনার বশে তিনিও অনতবাদে আস্থাশীল । প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছন্দে 
স্টাইলে ব| কবিভাষায় মোহিত্লালের প্রভাঁব নেই বললেই চলে। তবে শব্ধ 
৪ চিত্রগভ প্রভাব যৎসামান্ত লক্ষণীয্ব | প্রিথম।” কাৰ্যগ্রসন্ত থেকে কিছু 
উদ্ধ তি দিচ্ছি। 
ইন্দ্রধঙ্গ রচি ইন্দ্রজালে (ম্বপ্রনথন্দরী ), বাশনার ঝড়ে (আজ আমি চলে 
যাই ), মৃত্যুশোক-- স্তর গৃহ্বারে (মুতযারে কে মনে রাখে ), দবেহদীপ হতে ওঠ 
শিখাসম (নমে। নমো! এ ) দিল ধরদী ভাঁক (বাদল বিলাস) ইত্যাদি। 
কবি জীবনানন্দ দাশ 'নিশ্চেতনার কবি+, “নির্জনতা কবি ব1 প্রকৃতির 
কবি প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হওয়ার প্র তুলে নিজেই বনজছেন যে তার 
সম্পর্কে এ সমস্ত উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।৯ বলা বাহুল্য কবিধর্মে জীবনানন্দ 
দাশ প্রায় সকল অতি-আধুনিক কবি অপেক্ষা প্বতস্ত্র। তার দৃরিশজির 


৩১৮ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


মৌলিকতা। ও চিন্তরকল্প হুজনের অনন্ততা কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। তথাপি জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'এ তার স্বকীয়তাঁর 
লক্ষণ খুবই কম। এই কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুলের প্রভাব 
নানাস্থানে লক্ষ্য কর! ঘাঁয়। অবশ্ঠ "ধূসর পাওুলিপি'তেও এ প্রভাব কিছু 
আছে। ন্বিপনপসারী'র কালে মোহিতলালের যাঁধাবন্ী “বেদুঈন জীবন-গ্রীতি 
দেখ। যায় এবং «বিন্মরণী'তে মানষের অস্তরস্থিত দেবতার ছুবিষহ অপমানে 
তীব্র ক্ষোভ দেখ। যায় (কালাপাছাড় কবিতা )। জীবনানন্দের 'বরাপালকে'র 
একটি কবিতায় ছুটি বিষয়ই লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 
“আমরা অশ্বারোহী 
যাষাবন্প যুব৷ বন্দিনীদের ব্যথা মোর! বুকে বহি, 
মানবের মাঝে যে দেবতা আছে আমরা তাহারে বরি, 
মোদের প্রাণের পুজার দেউলে তাহার প্রতিম1 গভি ১৮ 
( নব নবীনের লাগি। ) 
বাঙলা ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ” সংখ্যার “কালিকলম'এ জীবনানন্দের “শেষ 
শষ্যাক় কবিতাটি বের হয়। এ-কবিতায় জীবন ও মরণ কবির দ্বারে দণ্ডায়মান 
হলে কবি কাকে বরণ করবেন-_এ চিন্তায় ক্ষণিকের জন্তটে পীড়িত হয়েছেন। 
নিমেসের। মধ্যেই কবি জীবনের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মৃত্যুর আবির্ভাবকে অবাঞ্ছিত 
বলে ভেবেছেন। কবির পিপাদার্ত প্রাণের একটি আকিঞ্চনও ষখন পূর্ণত৷ 
পায় নি, তার যৌবন-শতদলের মধু যখন উৎসব-লুন্ধ। অলিকে আমন্ত্রণ জানাতে 
পারে নি, কামনার কলি যখন কীটেন্ আঘাতে শুষ্ক হয়ে গেছে, তখন মৃত্যুকে 
কি তিনি বরণ করতে পারেন? আবার শুধুই কি আকম্মিক উপদ্ধবের মতে! 
জীবনাকাশে মৃত্যুর প্রকাশ? ছুঃখবেদনা ও জালা-ফন্ত্রণাতেও জীবন প্রতি 
মৃহ্র্তে জর্জন্ন। তথাপি মৃত্যুর বিভ্ীষিক। এবং ছুঃখকষ্টের তাড়ন! সত্বেও জীবন 
মধুময়, সুন্দর ও পরম রমণী । 
“হেয়িলাম দূরে বালুকার 'পরে রূপার ভাবিজ প্রায় 
জীবনের নদী কলরোলে বয়ে যায়! 
কোটি শুড় দিয়ে ছুখের মরতৃ নিতেছে তাহারে শুষে, 
ছলা-মরীচিকা জলিতেছে তার প্রাণের থেয়ান খুশে, 
মহণ সাহার। আসি, 
নিতে চায় তারে গ্রাসি? 
তবুসে হয়ন! ছারা, 


প্রভাব-এবনা ৩১৯ 


ব্যধার রুধির ধারা 
জীবন মদের পাত্র জুড়িয়া তার 
যুগ যুগ ধবি অপরূপ স্থরা গড়িছে মশলাদার |” (শেষ শব্যায়) 
__এরই সঙ্গে মোহিতলালের ৃত্যুভীতি, অজশ্র ছুঃখকষ্ট থাক। সত্বেও জীবন- 
প্রেম এবং 'হত্র মৃত্যুর পরে উড়িতেছে জীবন নিশান' ( পাস্থ-বিস্মরণী ) 
মিলিয়ে পড়লে প্রভাবের বিষয়টি বোঝা ঘাবে। 
আবার দূরবিস্তৃত বালুচরে ছু্ধর্ষ বেছুইনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে যে 
নব রোমাটিকতার আমেজে মোহিতলাল তার “বেদুঈন' কবিতাটিকে 
অপরূপতা৷ দান করেছেন, তাঁর সঙ্গে ১৩৩৩ প্রবাশী'র শ্রাবণসংখ্যান গ্রকাশিত 
জীবনানন্দের “বেদিয়1 কবিতার এক দিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে। 
“চুলি চাল। সব ফেলেছে সে ভেঙে পিজবহা!র। পাখী 
পিছু ডাকে কভু আদেন। ফিরিয়া কে তাবে আনিবে ভাকি ? 


"ভার চেয়ে ভালে বেদিয়। বালার ক্ষিপ্র হাসিব ছটা 
£ক ভাষ1 বলে সে কি বাণী জানায়, কিস্রে বাবতা বহে 
মনে হয় যেন তারি তরে তবু ছুটি কান পেতে রছে।” (বেদিয়া ) 
'ঝরাপালক' কাব্যের 'জীবন-মরণ দুয়ারে আমার? এবং “আলেয়া” নামক 
কবিত। ছুটিতে মোহিতল।লের গ্রগাব আছে। মোটেব ওপর “ঝরাঁপালক' কাব্যে 
দেহবাদ, ও যৌবনবন্দন।, আরবী ও ফাবসী শব্ধ প্রয়োগে ইন্জ্রিষঘন প্রতিবেশ 
সি, সংস্কারমুক্ত চিত্ত ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব-_গ্রভৃতি যে লক্ষণীয় হয়ে 
উঠেছে তান যূলে মোহছিতলালের প্রভাব অনেকখানি । আত্মদ্ন্বের ভিতর দিয়ে 
যৌবনাস্তিক প্রৌট কবি মোছিতলাল 'ম্মরগরল”এর “খ্রেম ও জীবন' কবিতায় 
শেষপর্যস্ত জীবনের মহিম। স্বীকার ক'রে লিখেছিলেন__ 
“তবু জাঁনি মধুমাসে এই দেহ মাঁধবী বল্পরী 
মুগ্তরিয়া উঠে!ছগ পরিমল পরাগ-রভলে। 


বৃন্দাবন চির-পরিপরি' 
গেছে শ্যাম, ব্রজতূমি পৃত তবু সে পদ পরশে,”__ঠিক এইরূপ কথা 
ধৃদর পাওুলিপি'র একটি কবিতায় জীবনানন্দ ও বলেছেন--.*" 
“আগুন জলিয়। গেলে অঙ্গারের মত তবু জলে 
আমাদের এ জীবন।” (প্রেম) 


৩২০ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


বিম্মরণীর+ “মোহমুদগর+ কবিতায় মোহিতলাল নিরতিশয় জীবনান্্রাগ ও 
মত্যপ্রেমবশত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন ষে আবার তিনি এ পৃথিবীতে ফিরে 
আমতে পারবেন কিনা- আবার তিনি “দেছুপঞ্চধটাতলে হদয়বাশরী' বাজাবার 
স্থযোগ পাবেন কিনা-_জীবনানন্ও “ধূদর পাওুলিপি'র আর একটি কবিতায় 
প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছেন__ 

“আবার পা কি আমি ফিরে” 
এই দেহ ।-_-এ মাটির নিঃসাড় শিশিরে 
রক্তের তাপ ঢেলে আমি 
আসিব ক নামি”” (পিপাসার গান_-ধৃণর পাণুলিপি ) 
জীবনানন্দের “যে কামনা নিয়ে কবিতাটি পাঠ করতে করতে বার বার 
মোহিতলালের “বিল্দপ্পণী” কাব্যের 'দীপশিপা” কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ মনে 
আদে। উউয় কবিতার পরপর কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি। 
“আম যামিনীর নীল *ঞজে আগুনের ফুল বুনি, 
আমি আধারের বুকের ব'-ধারে হৃদস্পন্দন শুনি।৮ . (দীপশিখ। 
“অমি গে। লালিমা, গোধূলির সীমা-_বাতাসের লালাফুল 


আম খুশরোজা- আমি গো খেয়।শী 
চল বুল|ল।” (য কাঁমন। নিয়ে ) 
জীবনানন্দের "শ্মশান? “মকবালু” “আলেয়। শ্রসৃতি বিভাগুলির গ্রেক্দাপটে 
মৃত্যুচেতনার অস্তিত্বের মূলে মোহিতলালের মৃত্যুভাবনার সংস্কারই সক্রিয় । 
জাঁবনানন্দেরও অধিকাংশ সাথক কৰিতা মোহিতলালের অতিপ্রিয় "্সক্ষরুবুত 
ছন্দেই ব্রচিত। এই ছন্দ জীবনানন্দের অত্যন্ত প্রিয় হওয়ার যূলে রবী-্ত্রনাথের 
'বলাকা'র ছন্দের সঙ্গে মোহিতলালের ছন্দের কথাও মনে রাখা উচিত। 
মোহিতলালের অতিত্িয় দধি” এবং “অতিদৃর্ন” শব্দ ছুটি জীতনানন্দেরও 
প্রিয় ছিল। 
অতি-আধুনিক কবিদের কাব্যে ধে-প্রভাবের কথা আলোচিত ছল, তাতে 
দেখ! যায় ঘে অধিকাংশ কবি তাদের কাব্যজীবনের প্রথম দিকেই মোহিতলান্গের 
ভাব, ভাষা ও শব্কে অনেকখানি অন্গসরণ করেছেন । কবি-ম্বাতন্ত্রে প্রতিষ্িত 
হওরার পর তার! বিশিষ্টতা লাভ করেছেন। অবশ্ত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের গুরুত্ব 
জীবনানন্দ, বুদ্ধধেব এবং স্থধীন্দ্রনাথ অঙ্ভব করেছিলেন। এই অস্থভবের 
পশ্চাতে মোহিতলালের দীর্ঘকালীন বিশিষ্ট এই ছন্দে কীঁব্যা্ছশীলন-ওয়াস 


প্রভাব-এষণ। ৩২১ 


তীদের নিশ্চয়ই অহ্ুপ্রেরিত করেছে । তাছাড়া অতি-আধুমিক কাব্যের বস্তবাদ 
বা দেহুবাঁদ মনন বা বুদ্ধিবাদের যূলে মোঠিতলালের নিগৃঢ় প্রভাব অঙ্গমান করা 
ষায়। কবিতার আঙ্গিক সম্পর্কে মোহছিতলাদলর সঞ্তেনতা আরও বেশী 
ঘনীভূত হয়ে বিষু। দে ও স্বধীন্্রনাথে পরণতিলাভ করেছে--এখানে 
মোহিতলালের পরোক্ষ প্রভাব । বুহ্ধদেব ব$, বিষণ (দ ও ন্বধীন্রনাথ দূতের 
ঘনেট রচনার আগ্রহের অন্তরালে মোগিঞ্জালজের গৌণ "প্রভাব আছে বলে 
মনে করি। মোহছিতলালের তৎসম শব্দ-ছুল দণ্ঘ রণ-প্রীতি এবং জীক্ন, 
মৃত্যু, প্রেম, দেহ, নিয়তি--প্রভৃতি মানুষের আ'দম দিকগুজিকে কাব্যের 
উপাদানরূপে গ্রহণ স্থধীন্দ্রনাথকে ৭ প্রভাবিত ক'রে থাকবে। 

এই সমস্ত প্রভাব সম্মিলিতভাবে আধুনিক বাঙল। কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। 
তবে এই প্রভাবের ভাবগত দিকটি নিয়ে বেশীদুর অগ্রণর হওয়া ঠিক নয়। 
কারণ অতি-আধুনিক কবিদের কাব্যে বশুবাদের উগ্রতা, দেহবাদের অতিশায়ন, 
জীবনের মূল্যায়নে নিরর্থকতা, এবং তজ্জনিত হতাশ] ও বিষগ্নতার মর্মান্তিক 
আতর্ধবনি, লরেম্দ ও ফ্রয়েডের জীবনদর্শনের আলোকে শিক্বোদকপরায়ণভ1 
এবং অবলোকিতেশ্বরের জয়ধ্বনি, জীবনজিজ্ঞাসার আতিশয্যে শাণিত নির্মম 
বিদ্রপ, শাশ্বত সত্য ও হ্বন্দপ্রের ধ্যান*্জ, মাকসীয় দৃষ্টিতে জীবনের 
ব্যাখ্যা, পাশ্চাত্যের আধুনিক কবিদের অঙস্থকরণে কাব্যে দুরূহ চিত্রকন্ট, 
প্রতীক ও উল্লেখের (৪115509)) এর বাবহা”, নান্তিকতা-_ প্রভৃতির লঙ্গে 
মোহিতলালের কোনে! সাদৃশ্ট খুজে পাওয়। ষায় *1; আধুনিক কবিদের কাব্যে 
এই সমস্ত বিষয় প্রাছুর্তাবের মূলে পর পর দুই মহযুদ্ের প্রতিক্রিয়া, বিদেশী 
সাহিত্য এবং সমাজমানসের প্ররোণ্না ষে-গভাবই বিস্তার করুক না! কেন, 
এর] কেউই মনোধর্ষে মোহিতলাজ্ ঠিক সমকক্ষ “ছলেন না। বিশ শতকে 
কবি হলেও যুগের ঝটিকা তার অচ্করের তলদেশকে আলোডিত করতে পারে নি। 
তিনি ক্ষণিক উত্তেজন। ও পরিবততনের দুকৃলপ্রাবী বঙ্ছায় ভেসে না গিয়ে চিরত্বন 
মত্য-ন্ন্দরকে আশ্রয় করেছিলেন । মানব জ'বন, মানুষের নিদ্তি, প্রেম, ছুঃখ, 
সৌন্দর্য, প্রকৃতি -গ্রভৃতি চিরস্তন ভাববস্তকে উপক্দীব্য ক'রে তিনি এগুলির 
গভীরতর স্তরে আত্মলীন হয়েছেন। কবিধর্মে তাই তিনি সাময়িকতার 
উম্মাদনাকে বড় ক'রে দেখেন নি। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও রবুক্পনাথের উনিশ 
শতবীয় সুস্থ জীবনভাবনা, বলি ম'নবিকত' ও আত্ম প্রত্যয়ে উজ্জল জীবনবাদ 
তার কবিকল্পমাকে উজ্জীবিত করেছিল। 'বিস্মরণী' কাবাগ্রস্থেয় পর কবি তাই 
অতি-আঁধুনিক কবিদের লাঙ্গিধ্য ত্যাগ ক'রে স্বকীয় আস্তর প্রেরণার তাগিদেই 

০ 


৩২২ যোহিতলাঁলের কাব্য ও কবিমাঁনস 


কাব্যানশীলনে যত্ববান হন। তখন থেকেই আধুনিক কবিদের সঙ্গে মনোধর্ষে 
তার আর কোনে! ধোগ রইল না। মোহিতলালের কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব 
তাই “বিশ্বরণী'র পরবর্তী কাব্য থেকে অতি-আধুনিক কবিদের ওপর ক্ষীণ থেকে 
ক্ষীণতর হয়েছে। 

রবীন্দ্র-অন্থসারী কবিদের মধ্যে ফতীন্দ্রমোহন বাগচী ও কালিদান রায়ের 
ওপর মোহিতলালের কিছু প্রভাব অঙ্গমান কর! যেতে পারে । মোহছিঙলালের 
কয়েকটি কবিতায় নাটকীয় ভঙ্গীতে স্থগতোক্তি (10181079010 10020010806 ) 
ব্যবহারের বিষয়টি রবীন্দ্র-অনুসারী ঘতভ্রমোহুনকে আরুষ্ট ককেছিল। তাছাড়। 
কবি হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং সেকালের “প্রবাসী” “মানসী ও মর্খববাণী” 'কালিকলম” 
প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক অনেক অখাত কবি এই বিশিষ্ট ভঙ্গীকে 
'ন্ছমরণের চেষ্টা করেছেন ।১৯০ মোছিতলালের “নাদির শাহের শেষ “বেদৃঈন, 
প্রভৃতি কবিতার প্রভাব এপব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় । বাঙলা ১৩৪৩ সালে 
প্রকাশিত ঘতীন্দ্রমোহছনের “মহাঙারতী, কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত “কর্ণ” 
“ুর্োধন”, 'প্রাচীনার প্রলাপ, প্রত্ভৃতি কবিতার কথাই বলছি। যোহিতলালের 
বিশিষ্ট স্টাইল এবং বাকৃভঙ্গিমা ষতীন্রমোহনে অবশ্তই অন্থপস্থিত। তথাপি 
সার এ বীতিটি যে অন্ুহ্ত এতে কোনো সন্দেহ নেই। যতীন্দ্রমোহন 
মোহিতলালের অগ্রঙ্গ কবি হলেও তার “মহাভারতী” “বিম্মরণী'র পরে 
প্রকাশিত বলে আমরা প্রভাবের কথা বলেছি। যতীন্দ্রমোহনের স্বপ্নগ্রীতি 
“ভারতী” পঞ্জিকার কবিদেরই একটি সাধারণ লক্ষণ। এক্ষেত্রে মোহিতলালের 
প্রভাব-কল্পন) অন্থচি*। আবার দাম্পত্য প্রেমের উজ্জল-মধুর চিত্রাঙ্কনে 
অনেকস্থলেই ফতীন্দ্রমোহন ভাব ও ভাষায় যেখানে মোছিতলালের সমীপবর্তী, 
সেখানে দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাবের কথাই মনে রাখা উচিত। প্রকৃতি- 
বিষয়ক কবিতায় সমাপোক্তি অলংকার প্রয়োগের সাহায্যে প্রকৃতি ও মানবের 
নৈকট)দান প্রসঙ্গে কে কাকে গ্রভাবঘিত করেছেন, বলা কঠিন। যতীন্দ্র- 
মোহনের “অদ্ধবধূৃ'র পল্লী-প্রক্কৃতির সঙ্গলাভের জন্তে কাঙালপন! মো'হতলালের 
“কলসভর” কবিতাটির কথ! মনে আনে । হতীন্দ্রমোহনের “মাধবী” কবিতা ও 
মোহিতলালের “বিস্মরণী' কাব্যের “মাধবী? কবিতায় একটি ক্ষীণ সাদৃষ্ত আছে। 
ষতীন্দ্রমোহনের ইরান*-রোমান্স-রস-কৃ্টির মূলে মোহিতলালের “বেদুঈন' 
কবিতার কিছু প্রেরণ। থাকতে পারে। মোটকথ! ষতীন্রমোহনের ওপর 
রবীন্ত্রনাথেরই প্রভাব সমধিক। সেইজন্তে এ-বিষয়ে অধিক বাগবিস্তার 
নিপ্রয়োজন। 


গ্ুভাব-এষণা ৩২৬ 


কবিশেখর কালিদাস রাক় প্রাচীন এঁতিহাঙ্থগ রবীন্দ্রভক্ত একজন শক্তিমান 
কবি। মোহিতলালের সঙ্গে তার স্থদীর্ঘ চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব । তিনি মোহিত- 
লালের মতো! শক্তিমান ন। হলেও একাধারে কবি ও সমালোচক । মোহছিত- 
লালের মতে কাব্যের আগ্লিক-পপ্নিপাট্য বিষয়ে তিনিও অত্যন্ত যত্বশীল। 
সংস্কৃত তৎসম শব ও ধ্বনিগভীর বা ধ্বনিললিত শব্ধ প্রয়োগের হবার! তিনি 
একটি বিশিষ্ট স্টাইলের অধিকার । মোহিতলাল স্বয়ং কালিদাস রায়ের 
স্টাইলকে ক্ল্যাপিক্যাল' আখ্য। দিয়ে প্রশংসা করেছেন।১১৯ তার আঙ্গিক 
সচেতনতা, তৎসম শব্ধ প্রয়োগ এবং ক্ল্যানিক্যাল ভঙ্গির যূজে মোহিতলালের 
নিগৃঢ় প্রভাব অনুমান কর! চলে। অবশ্ত কবিধর্মে ছুজনের মধ্যে ব্যবধান 
ছুস্তর। মোহিতলাল শ্াক্ততান্ত্রিক--আর কালিদাদ বৈষ্ণব । তথাপি উপর্ক্ত 
বিষয়ে গৃতর প্রভাব ছাড়াও মাঝে মাঝে শব ও ভাষায় মোহিতলালের প্রভাব 
লক্ষ্য কর! যায়। ১৩৩৪ সালে “বিচিত্রা"র শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত কালিদাস- 
রায়ের আদিত্য” কবিতার ওপর মোহিতলালের 'অগ্রি-বৈশ্বানর' কবিতার 
শব্ধগত প্রভাব কিংবা “মৃত্যু ও নচিকেতা, কবিতার কিছু কিছ শবগত প্রভাব 
লক্ষ্য করা চলে। কবিতার ভাষায় বিশুদ্ধি রক্ষার শিক্ষক-সথলভ উৎসাহ 
কালিদাস রায় সম্ভবত মোিতলালের নিকট থেকেই লাভ করেছেন। 

এই গুভাবের প্রসঙ্গে অল্প খ্যাত কবিদের কথা আলোচন। ক'রে লাভ নেই। 
আমর আর একজন কবির কথ! আলোচন। ক'রে এ-অধ্যায় শ্যে করতে চাই। 
এই কবির নাম সথশীলঙুমার দে। বাঙলাদেশে ইনি একজন অলাধারণ পণ্ডিত, 
কৃতী অধ্যাপক ও সমালোঁডকরূপেই বিশেষ পরিণ্চত। কিন্তু তিনি থে কবিও 
সেকথা অনেকের নিকটই অজ্ঞাত। এর সঙ্গে মোহিতলালের সুধীর্ঘ বন্ধুত্ব 
অস্থু্ন ছিল। সাহিত্য সাধনায় সুশীলকুখার মোহিঙলালের সতীর্থ এ 
সহযোগী ছিলেন একথা তিনি নিজেই ম্বীক'র করেছেন ।১৯২ সাহিত্যের আদশ, 
বাঙালীর রুহি ও এতিহা, সমকালীন সাহিত্য ও অতি-আধুনিক কাব্য সম্পর্কে 
মোহিতলাল ও সুশীল দের চিন্তাধারা অভিন্ন। সাহিত্য সমালোচনারও মূল 
স্বব্রগুলি দুঙ্গনেরই এক | ন্ুশীন দে তীর কবিমনের রোমান্টিক উৎকগাকে 
ক্যাসিক্যাল ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন । (াঁছিতলালের মতো! ইনিও সনেট 
রচনায় অতাস্ত আগ্রহী এবং পিগ্ধহস্ত আমাদের ধারণ] কাব্যরচনক্র“মোহিত- 
লালের প্রভাব সগীল দের ওপর নানাস্বানে পড়েছে । ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে এই 
প্রভাব অতিশয় স্প্ট। হৃশীলকুষারের 'দীপালি' কাব্যগ্রন্থ কতকগুলি উৎকৃষ্ট 
সনেটের সংকলন। এই কাব্যের ভাবস্বর যে-পরিচয় মোছিতলাল একদ! 


৩২৪ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 


দিয়েছিলেন তার কিয়দংশ উদ্ধত করলেই বোবা যাবে তার বিশিষ্ট জীবনবাদ 
ব। দেহাত্ম | সশীপকুমারকে কিরূপ গ্রভাবান্বিত করেছে। 


“এই কাব্ধানিতে কবি প্রেমকে শুধুই চিন্তালেশহীন, আবেগমূলক 
গীকোচ্ছ্াসের বস্তরূপে কল্পনা করেন নাই ।-. এই প্রেম দেহ এবং আত্মা এই 
দুয়েরই দাবী সমান করিক়্। ফ্টাইতে চায়--একটা আগে একটা পরে নয়। 
প্রথম হইতেই ৬ই চুয়ের মধ্যে বিরোধ এবং তজ্জনিত সংশয় ফুটিয়া উঠিয়াছে__ 
মিলনে বিরহ এবং বিরহে মিলন, ভোগের অতৃপ্তি এবং ত্যাগের ব্যর্থ আকাজ্কা 
এই কবিতাগ্রপিকে নানাভাবে রুঞ্জিত করিস্বাছে |. রক্ত মাংসের ক্ষুধার মধ্যেই 
বৃহত্তর ক্রন্দন র'হয়াছে। দেহ বাদ দিয় আত্ম। নয়, আত্মাকে বাদ দিয়াও 
দেহ নয়__-কবি এই সত্যটিকে কখনো অন্বীকার করিতে প্রস্তত নন--অস্তরের 
এই হোখাগ্নি শিখায় তিনি এই দীপালি' সাঙ্গাইয়াছেন।”১৩ 

ক্রশীল্কুমারের 'দীপালি'র এই ভাববস্তর সঙ্গে “বিস্মরণী'ওর জীবনবাদের 
সম্পর্ক করূপ গভীর, তা আর রসিক পাঠককে বুঝিয়ে বলার দরকার করে ন]। 
স্থশীলকুমারের ভাষা ও ছন্দেও মোহিতলালের যথেষ্ট প্রভাব আছে। ছু'একটির 
দৃ্গান্ঃ দেওয়া যাচ্ছে। “কালিকলম'এর ১৩৩৪এর আযাঢ় সংখ্যায় “স্মরগরল, 
কাব্যের কুত্র-বোধন' কবিতাটি বের হয় । এর পাঁচ বৎসব্র পরে ১৩৩৯ সালের 
চৈত্র সংগ্যা “বঙ্গপ্রীতে স্বশীলকুমারের উম” শীধক কবিতাটি প্রকাশিত হয় । 
এই কবিতাটির ষষ্ট স্তবকি এইপ্প-_ 

“চির অরূপের ধেফানে মগন, দ্িগন্বয়। 

বর্ণবিহীন মহাকাল তুমি, শ্বশানচর ; 

রূপ কেঁদে কয় অরূপের ছবারে, দপসী ধরণী শিহরি কাপে 
ভাঙে বে তার রূপের হ্ম্য তব সংহার শূলেঞ্ চাপে ।” 


সপ্তম শুবকে দেখি-_ 
“কি ফল লভিলে করিয়। শুষ্ক শবের উপরে অধিষ্ঠান ? 
রূপ-সায়ছের মন্থনে তুমি শুধু কালকুট কমিজে পান ।” 


এব সঙ্গে মাহি তলালের-_ 

“চিতার ভন্ম ভালবাস, তাই ধৃঙ্জটি ! তুমি, শ্শানচর,' পিনাক তোমার 
ধূল।য় লুটায় কোঁৎ] গকাজিন, দিগম্বর ?” এই মিথ্যারে মন্থন করি” কালকৃট 
পু*ং করিবে পন”, “জাগো মহাকাল ! রুত্র দ্েবত1। বর্ণবিহীন বিস্তৃতি মন ।' 
ক্ঙির ভর] ভারী হয়ে এল, ভেঙে যায় বুঝি রূপের চাপে 


প্রভাব-খষণ। ৩২৫ 


প্রভৃতি চরণগুলির মিল অতি সহজেই নঙ্ঞরে পড়ে । আর এ কবিতার ছন্দ ও 
ভাষার সঙ্গেও 'উম' কবিতার সাৃস্ঠ লক্ষণীয় । 

আবার “বঙঞ্ীঃ পত্রিকার ১৩৪* এর আধাঢ সংখ্যায় স্থলীলকুমারের 
'বস্ত সেনা, শীর্ষক ষে দীর্ঘ কবিতাটি বের হয়, 1 পাঠ করতে করতে অনেক 
সময় এটিকে মোহিতলালের রচনা বলেই আমাদের শ্রম হয়। হুশীপকুমারের 
একূপ অনেক কবিতাকে মোহিগঙলালের গ্রন্থতৃক্ত করলে সাধারণের পক্ষে 
পার্থক্য নির্ণন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। “বসম্তপেন।, কবিতাটির একটি স্তবক 
উদ্ধত কবলে এই বক্তবোর মতাতা উপলব্ধ হবে। 

“ভুঃখ পুড়িল সখ নিশ্বানে কদদ্ব শিহরণে, 
ভরিল অন, মুরছিল সখ দুঃখের ল্পন্দনে , 
হয়ে দিশেহারা] জাগে বিন্ময়-_ 
স্বপ্নে একি বা মোহ মায়ামর় ! 
মাধুরী-মদির] করে মাতোয়ারা গৌর ব-উপায়নে, 
আধার আ্রাবণে দুটি দেহতটে প্রাণের বিপ্লাবনে ।”  (বসস্তসেন1) 

স্তবকটির ছন্দ ও ভাষাতেই নয়, ছেদ চিহ্নাদির প্রয়োগেও মোহিলালের 
প্রভাব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

বাঙল। কাব্যে মোহিতলালের প্রভাবের আলোচনা এই পর্যন্ত । এ বিষয়ে 
আর অগ্রসর হওয়ার কোনে প্রয়োজন দেখি না। কাবিধর্মে মোহিতলালের 
যে স্বাতন্ত্র এবং অতিরিক্ত ব্যক্তিকতায় যে বিশিষ্টতা, তাতে সমকালীন বা 
পরবতাঁ কবিদের পক্ষে তীকে প্রত/ক্ষভাবে অনুসরণ কঠিন ছিল। সেইজন্টে 
কবি ছিদাবে শক্তিমান হওয়। সত্বেও সাধারণ কবি সমাঙ্গের তিনি ঠিক আপনজন 
হতেপারেন নি। বাঙলার কাব্যাকাশে অতিশয় উজ্জল একটি গ্ররপে চিরকালই 
তিনি পরবর্তী কবিসমান্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কিন্তু তার কাব্যাদর্শ বা] 
বিশিষ্ট জীবনদর্শন অন্ুক্ততির স'কেত জাশালেও অন্রর'ত হওয়ার নয়। বিষয়টি 
সম্পর্কে কবি নিজেও সচেতন ছিলেন। ্মরগরল? কাব্যগ্রন্থের ভূমিকার 
তাঁর কবিতার পাঠক-পাঠিকাদের সম্বন্ধে ল্যাগুরের উক্তি উদ্ধত করে তিনি ষে 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন-_-] 5051] 0105 190১ ৮0৮ 0106 10176 
[00100 আ1]] ৮০ ০1] 11511620) 08০ £112505 15৬7 ৪1)0 5016০ ত। 
পরব্তা কবিদের সম্পর্কেও নির্মমভাবে প্রযোজ্য । 


২৬ মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস 
উল্লেখপজী 


১ মোহিতলালকে রবীন্দ্রোপ্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবিরপে অনেকেই আখাত করেছেন-_ যদিচ 
কেউই তার কাবোর বিল্কত আলোচনা করেন নি। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ১৩৪৩ সালের 
“প্রবাসী'র পৌব সংখায় মোছিতলালের 'আধুনিক বাংলাসাহিত্য গ্রস্ের সমালোচনায় মন্তব] 
করেছিলেন--“.মাহিতবাবু রৰীন্দ্রোন্তর বাংঙ। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, আবার তিনি সমালোচনা 
সাহিতারও প্রধান পথ প্রদর্শক । কা।লদাস রায়ের ““দাবলী-সাহিত্য' গুস্থটির *রিচায়িকায় 
ডঃ শ্ীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মোহিতলালকে কবিশ্তিতে 'শ্লে্& মৌলিকতা'র অধিকারী বলেছেন । 
প্রগতি' সম্পাদক বুদ্ধদেব বহ্নু ও অজিত দত্ত শনিবারের চিঠি'র প্রশংদাশুজ্রে মোহিতলালকে 
“সর্বশ্রেষ্ঠ কবি' বলেছেন। ( সঙ্গনীকান্ত দাসের আত্মুস্মতি ১ম, পৃঃ ২৬৪) 

২ ১৩৩৪ সাঙ্গের প্রণাঠি' পত্রিকার গৌষ সখাায় সম্পাদক বুগ্ধদেব বন ও অজিত দত্ত মোহিত- 
লাল ও বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাছে অতি আধুশিক কবিদের খণ শ্বীকাব কবে লিখেছিজেন-_ 
“'কিস্ত এ ছুটির মাঝাম।ঝি-_খুব সম্ভবত এ ছুটির সন্মিজ্ত প্রভাবে আর একটি ভাবধার! 
বাংলানাহিত্যে গডে 5ঠ৮ য। সম্পূর্ণ স্বনন্, বিশষ্ট ও ন্িনব এব* সোহতু 'অ'ত-আধুনিক )৮ 

৩ কবি বতীশ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কাকের প্রথম পর্যায়-_ ওঃ শশিতুষণ দাশগুপ্ত । 

৪ “জীবনজিউ।স।' গ্রথেহ “মৃখসন্ধ' ) 

€ “কাজী নজরল প্রাঙ্গে (স্মতকখ।) গ্রশ্থর লেখক মুহফফর আহমদ বলেছেন যে 
মোহিঠলাল তর 'আঁম' প্রথন্ধট শজক্গসকে পাঠ করে শোন'নোর সমর তিনি উপস্থিত ছিজেন। 

৬ অঠিস্তাকূমার দেনগুপ্ত, বুদ্ধ পর বটি আি ৪ দন্ত প্রচ্খ অি-আধুশিক কবিরা 
মোহিতলালের কা অন্ধ আগ ছিলেন | 91৮ (ফিনগ্ুপ্ত তার বল্োল যুগ' (১ম সং) গ্রন্থে 
লিখে ছন--' [শান গশ নন না আম *সকবিত গ কউ বড ভুত্ত ছিলাহ উন কত কিনার 
লাইন আমাদের মুখশ্গ ছিল *কুটপাথম ওর গাল সর পচ ঈাড়িয় ঠিনি যখন 
আখাদেরকে ঘণ্টাগ পন ঘণ্ট কিমা পডয় শোশ (৮প, হখন আহার বিহলতায় ত৭ঃ হুই 
চোথ খুভে। যেঃ *খনিনি যা মুতমাত্র চোখ এলে দেখ ন, সামনে দে€ঠে পেতেন আশাদেব 
মুখে লেশমাএ বঃক্ি দেই বপং ভ'৬৮ নআশায সমস্ত মুখতে 1খ গদ্গদ হয়ে ডঠছ ” বুদ্ধদেব বস্তু 
এই সময়ে অচিস্তা দেনগকে ণবখানি (তে জলাৎশ-এাবকার "কলে লও শৈলভার ছবি 
দিয়েছ দেখে ভার আনন্দ "গলান। আধুশ্বিদের মধো মর অেষ্ট তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান 
ফরবার সময বোধহন্ন এনোছ। তাতে, কিজ্ এবার মো।হভলালেব &বিও দিত হয়। কারণ 
আজকের দিনে কথ। সা'হতে।র *ক্ষত্রে যেমন শৈল্জানন্দ কাব্যসাহতে)র ক্ষেত্রে হেমশি 
মোকিতলাল নয় কি? (কনে ল যুগ এ উদ্ধ-ত বুদ্ধ'দৰ বন্থব গতর 

৭ “বিশ্মরণী' প্রকাশিত হযার পর ১৩৪ সালর “কালিঞ্লম' পত্রিকার আষ'ঢ সংখ্যায় 
আ" দহুদ্বর ঠাকুরের এই গ্রন্থ সমালেচনার সভ্বা খেক জান যায যে চ্বপ্ণশসারী” ও বিশ্রণী' 
ভংকালে কিরূপ সমাদৃত হয়ে ছল। ঠিশি লিখেছি.লন-“গ'চ বৎসর পূর্বে যখন মোহি-চবাবুর 
প্রথম কৰিতা-্রন্থ ্বপনপসারী বাহির হয, তথন র'সক সমাজে তাঁহার বিশেষ আদর হইইয়।ছিস। 
কৰিবশপ্রা্থী মোহিজবাবু উপহসিত হইয়1 ফিরেন নাই? ১৩৩৪ সালের প্রগতির গৌষ সংখ্যায় 
মম্পাদকদ্বয় অজিতক্মার দত্ত ও বুদ্ধদব বু জিখেঙ্িলেন_-'বিশ্বরণী প্রকাশিত হার পয় 
এ-কথা বল! বাল্য যে বাংলার কাব্যণাহত্যে রৰন্ত্রনাথের যুগ আর নেই।" 


প্রভাব-এষণা ৩২৭ 


৮ ১৯৪৩-এ প্রকাশিত বুগ্ধদেব বসুর 'দময়ত্তী' কাব্যগ্রন্থের শেষে কবি নিজেই লিখেছেন-_ 
“দময়স্তীর বেশীর ভাগ কবিতাই পয়ার জাতীয় ছন্দে রচিত। এটা দৈবাৎ হয়েছে ত1 বলতে 
পারিনে। কেন ন! নানা সময়ে নানা কবিভা জিখতে বসে এই ধারণাই আমার মনকে প্রবলভাবে 
নাড়! দিয়েছে ষে বাক্রীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হলে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন 1"*পয়:রকে নিয়ে 
কিযে কর| যার, আর কি ঘে করা যায় না ভার কোন সীমান| আছে বলৈ মনে হয় ন1।” 

* “জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা”-গ্রন্থে কবির নিজের ন্বীকারোক্তি। 

১৭ ১৩৩৪ সালের “বিচিত' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যার কেখক সোমবর্খ। এ সম্পর্কে ইঙ্গিত 
দিয়ে লিখেছিলেন-_“এক বিষয়ে কি মোহি তলালের ক্ষ মত! সম্পূর্ণ তার নিজস্ব, তাঁর 0)16011$6 
৮1810 আছে-যেট| বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে নবীন কবিদের মধে। কারু আছে কিনা সন্দেহ 1", 
কিন্ত মোহিতলালের অনুকরণে ধার! নাদিরশাহের জাগরণ, বেদুঈন, নুরজাহানের মতে কবিতা! 
লেখবার চেষ্টা করছেন, তাদের কবিভায় ওটার অভাব অত্ন্ত বেশীভাবে পাঁরস্কুট হয়ে উঠেছে।” 

১১ কবিবন্ধু কালিদান রায় সম্পর্কে মোহিতলাল লিখেছিলেন “তাহার বাগবৈদগ্জা ও 
অলঙ্কার-প্রীত যেমন সংস্কতের অনুরূপ, তেমনই সরল অকপট অনুভূতির সহিত অথগৌরব 
মি'্পয়! তাঠার কাব্যে খটি ক্লযাদিকযাল ভঙ্গি ফুটির়! উঠিয়াছে।” (বঙ্গদর্শন, ১৩৫৫ অগ্রহায়ণ" 
চিত্র-পরিচয় ) 

১২. ডঃ হুশীলকুমার দে রচিত দীপালি' শীক সনেট কাবোর সমালোচনায় মোহি হলাল 
বলেছিলেন--“পাহিত্যসাধনায় লেখক (হুশীলকুমা'র ) আমার সহযোগী ও সতীর্ঘ। কাব্য ও 
সাঠিতোর আদর্শ আমার জীবনে আাধি ঘেটুকু ধরিতে পারিয়াছি, তাহার মূলে এই নীরব পিস্পৃহ 
আত্মগোপনকারী বঙ্ধুটর যংথষ্ট সাহচধ আছে।”  ('পনেটকাণ্য ও দীগালি, প্রবানী 
১৩৩৫ চেত্র' সাত্ন্দর দা পৃ১৮৮৮) 

১৩ 'স.নটকাবা ও দীপালি'- প্রবাসী, ১:৩৫ চেত্র, সত্যহন্দগ দাস, পৃং ৮৮৮ 


রাম-নিরদশনী 


অ 
“অকাল-বসস্ত'--১৪৬ 
'অকান-সন্ধ্যা_-১৭৮, ১৮০১ ১৮৬) 
১৮৮১ ২৪৯২-৪৩ 
অক্ষয়কূমার বড়াল_-১৭, ২২-২৩, ২৪, 
২৫) ২৯) ৩১১ ৭০) ১৬৬) ২০৫৬১ 
২১৩, ২৪৬) ২৭৯ 
'অগ্রি-বৈশ্বানর?--১*৩ ৪, ২৭৬) ২৮১ 
'অদোর-পন্থী-_-৭৭-৭৮, ৯*, ১৬৯, 
২৪৬ 
অবচিস্তাকুমার সেনগুধ--৫৭, ২১০, 
৩১২-১৪) ৩২৭ 
অজিত দত্ত-_-২৫, ১৬২) ৩২৬ 
অতিশয়োক্তি_-২৬৬, ২৬৭ 
অথর্ববেদ-_-১৭৬ 
'অনস্ত-জীবন'__-৬* 
'অনস্ত-প্রেম'_-৯* 
অনু প্রাম--২৬২-৬৪ 
অস্তরদাহ'--২৪২ 
€অস্ধকার'-__২৪২ 
অপহৃ,তি_-২৬৭ 
অমরু-- ১৬৬ 
'অ-মানষ'_-৯০-৯১১ ১৫৯ 
অমাবস্যা--৩১২-১৪ 
অমিত্রাক্ষর ছনদ_-২৮* 
“অম্তর পুত্র'--৮৬, ২৮৮ 
“অশান্ত _১৫৩-৫৪ 
আন্টিথীসিল (4066076515 )-- 
১৫৫১ ২০৯) ২৫৪ 
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আযুরেদ-_২৪৭ 

আমূর্বেদিক শব্--২৫২ 


আননন্ড, ম্যাথু--২, ৪১ ৫৪) ৮১) ৮৬, 
১১০) ২৫৫) ২৭৮ 


/১1710105718001706৬, 
আলো-জাল।”--৬৩ 
“আহ্বান'--১৩৯) ১৬৩১ ২৮৯ 


ই 
ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়--৩৫, ৫৯ 
ইভান্স স্যার আইফর--২৯৯ 
চড2115) 91110] 
“ইরাণী-৭৭, ৮২ 


নাম-নির্দেশনী 


উ 
*উচ্চৈঃজ্রবা?_-২৪৬, ২৪৭ 
উৎপ্রেক্ষা-+২৬৬, ১৬৭ 
“উৎসর্গ'-_৪১, ১৪৪, ২৮৯ 
উত্তরা-_-৪১, ৪২, ৪৩, ৩৯৩, ৩১১ 
উপনিষদ-_-৮৮, ১৬৬, ১৭৬, ১৭৭ 
উপমা-_ ২৮৯ 
উল্লেখ__-২৬৭ 

১. 
খকৃবেদ- ১৭৬, ২৪৩ 


এ 
এক আশ।'--১৩০১ ১৬২৪ ২৮৯ 
এপিক্যরন-_-১৬৪,১ ১৬৬) ২*২-৪ 
15101000109 


ও 


ওমর খৈক্াম--২৩, ৫৪) ১৬৬, ২৯৪-৮, 
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